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প্রথম সংস্করণের 


ভূমিকা 


বিজ্ঞানসম্মত কুষিপদ্ধতি অবলগ্বন না করিলে এ দেশের দারিজা- 
মোচন অসম্ভব, একথা আন্দকাল সকলেরই সুখে শুনিতে পাই । কিন্ত 
প্রশ্ন এই, বাংল! দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বৈজ্ঞানিক কুষি-প্রবর্তনের 
নিমিত্ত কি করা বাইতে পারে? খাহাবা এই সমস্যা লইয়া! চিন্তা 
করিয়াছেন তাহারা জ্বানেন ক্ুধিকার্ধ্যের উন্নতির একটি প্রধান উপায় 
কুষিশিক্ষার বিস্তার । পরলোকগত ডেপুটি ডিরেক্টর বায় রান্দেশ্বর 
দাশগুপ্ত বাহাদুর ' দীর্শকাল ক্ুষিবিভাগে নিযুক্ত খাকিয়া বঙ্গে 
কুষির উদ্লতি ও জনসাধারণের মধ্যে ক্রমিশিক্ষ! বিস্তারের জন্য অক্লান্ত 
পরিশ্রম করিয়া গিহ্াছেন ॥ তাহার এই পুপ্তকখানি পাঠ করিলে 
স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ন্বণয় রাজেশ্বরবাবু বুঝিয়াছিলেন যে, ক্খিকার্গ্যের 
সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানগুলির 'মূল তত্বসকল সহজ বাংলা ভাষায় প্রকাশ না 
করিলে রুষিশিক্ষা বিস্তারের খাটি পত্ধন করা হইবে না। বস্তুতঃ, 
এই ধরণের কোন পুস্তকই বাংলা ভাষায় নাই । আজ যখন কুষিশিক্ষা 
বিস্তারের প্রস্তাবটা লইয়া সরকারী ও বে-সরকারী মহলে একটু-আধটু 
কথাবার্তা চলিতেছে এমন সময়ে রাজেশ্বরবাবুর বইখানি প্রকাশিত হইল, 
ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দ কব করিতেছি । 

প্রথম অধ্যায়ে সংস্কৃত সাহিত্য হইতে রুষি-সংক্রাস্ বহু বচন ও সুত্র 
গ্রহ করিয়! গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন খে, “বৈদিক যুগের অনতিপূর্বকাল 
হইতেই প্রাগুক্ত প্রকারে রুধিকাধ্যেন্র উন্নতির স্হত্রপাত হইয়াছিল এবং 
ক্ুমি-সন্বন্ধীয় নান! কর্দের সহিত ধর্শ্মাস্নঠানের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।” 
মহামুনি পরাশর-প্রণীত “কধি-সংগ্রহ"-গ্রস্থ হইতে মূল কথাগুলি উদ্ধৃত 
করিয়! গ্রন্থকার প্রাচীন ক্বিকার্য্যের বে আভাস দিয়াছেন তাহা 
বিশেষজ্ঞমাত্রেরই প্রণিখানযোগা । 

পরবন্তা অধ্যায়গুলিতে ক্ুষিকাধোর নানা দিক্‌ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় 
ৰুঝাইয়| বল! হইস্থাছে। “হাতে কলমে” রুষিকশ্খ করিয়া অভিজ্ঞতা 





লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূল তবগুলি জানা 
লা থাকিলে আধুনিক কালে ক্রধির উন্নতির ভিন্তি-স্থাপন হইতে পারে 
না। এইলন্কই গ্রন্থকার বহু পরিশ্রম করিয়া বাংল! ভাবায় “মৃত্তিকার 
উৎপত্তি”, “উদ্ভিদ-জীবন”, "*উদ্ভিদ্‌-প্রজ্জলল-প্রণালী*, “জীবাণু” প্রভৃতি 
বিষয়গুলি বিষ্ট তাবে আলোচনা কৰিঘাছেন। 

জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ক্লুিকশ্মপদ্কতির প্রচারকার্ষ্যে ধাহার। 
নিযুক্ত, এই পুপ্তকখানি তাহাদের বিশেষ কাজে লাগিবে। শুধু তাই 
নয, বাংলা দেশের সাধারণ শিক্ষা-প্রণালীর সঙ্গে রুষি-বিজ্ঞানে "হাতে 
খড়ি” দিতে হইলে স্বীয় রাজেশ্বরবাবুর বইখানি আবশ্যক হইবেই । 

শভুমিকর্ষণ” ও “জলসেচন” শীর্ষক দুইটি অধ্যায়ে গ্রন্থকার 
ক্ুষিকশ্মের যে সকল তথ্য আলোচন! করিয়াছেন, তাহা বাংলার শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের পাঠ করা কর্তব্য । কেননা, তাহাদের চেষ্টা ব্যতীত 
ক্রখিকৰ্শ্দের প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্ভব হইবে না। লোকশিক্ষার দায়িত্ব 
ধাহাদের উপর, আশা করি বাংলা দেশের সেই জননায়কগণ এই গ্রন্থ- 
খানিক প্রচারকাধ্যে সহায়তা করিবেন । বিজ্ঞানের সাহায্যে পৃথিবীর 
সকল জাতিই এক এক করিয়া বৈষয়িক উপ্নতি লাভ করিতেছে; 
আমাদের দেশের কুষি ও শিল্প বিজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া আধুনিক 
কালের প্রতিযোগিতার কঠিন সংগ্রামে জয়ী হইবে । দেশের জননায়ক- 
গণ কৃষি-উন্নতির উদ্দেশ্বে সচেষ্ট হইয়া পল্লীতে পল্লীতে কুষিশিক্ষা-বিস্তারের 
স্ায়োজন করুন ; তাহা হইলেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে 
এবং তাহার! যথার্থ নেত! বলিয়া পরিচিত হইবেন । 

“প্রজানাং বিনয়াধানাদ্‌ রক্ষণাদ্‌ ভরণাদশি | 
স.পিতা পিতনস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ ৪" 


ই জ্ীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 
এই বৈশাখ, ১৩৩৬, সি.বআই.ই., পি-এচ.ভি- 
কলিকাতা রাজকী কৃষি কমিশনের সভ্য, কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের “খয়রা”' থাক ( এত্রিকাল্চার ) 
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রায় বাজেশ্বর দাশগুপ্ত বাহাদুর ইংরাজী ১৮৭৮ সালে ঢাকা 
বিক্রমপুরের এক অতি সঙ্তাস্ত বৈগ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন ॥ বালাকালে 
তিনি বরিশাল হইতে এণ্টান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা কলেজে 
এফ.এ. পর্যান্ত পড়িয়া, পরে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের উচ্চ 
ক্রষিশেণীতে বিশেষ ছাত্রক্ূপে প্রবেশ করেন । ১৯*১ সালে রুষি- 
শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি তাহার কর্শ্মজীবনে প্রবিষ্ট হন । প্রথমে 
ঠাকুর রাজ এয়ার্ড এষ্টেটে প্রায় তিন বৎসর কাল স্তপারিণ্টেণ্ডেণ্টের 
কার্য করিয়া ১৯*৪ সালে বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের ক্ুষিবিভাগে কুষি- 
পরিদর্শক ( Agricultural Inspector ) নিযুক্ত হন ॥ বঙ্গ-বিভাগের 
পর ১৯৬ সালে তিনি পূর্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেণ্টের অদীনে প্রথমে 
শিলং ক্ুষিক্ষেত্রের ও পরে জোড়হাট কুষিক্ষেজের স্বপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত 
হুন । ১৯*৮ সালে তিনি ঢাকার সরকারী ৰীজ্ভাণ্ডারের ্থপারিণ্টে- 
গ্ডেরূপে বদলি হইয়া 'আআসেন। ১৯১২ সালে তিনি প্রাদেশিক 
কুষি-হুপারিপ্টেণ্ডেন্টের পদে উন্নীত হন এবং গো-সংখ্যা-গণনা (Cattle 
05৪9৪), পাটের হিসাব (396০ (58৪০৪), বঙ্গীয় বাৎসরিক বিবরণী 
(Bengal Year Book) এবং বহু প্রদর্শনী ইত্যাদি সংক্রান্ত কারা 
বিশেষ যোগাতার সহিত সম্পন্ন করেন । ১৯১৭ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান 
এগ্রিকাল্‌চারাল সাভিসে অস্থায়িভাবে ডেপুটি ডিরেক্টর অব. এগ্রিকাল্‌- 
চারের পদ লাভ করেন এবং ১৯১৯ সালে এ পদে স্থায়িভাবে নিযুক্ত 
হন। প্রথমে তিনি উত্তর সার্কেলের এবং পরে পশ্চিম সার্কেলের ভারপ্রাপ্ত 
হইয়া উপরি উক্ত কাধ্য করেন, এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত শেষোক্ত 
সার্কেলের ডেপুটি ডিরেক্টরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার উত্যম ও 
কশ্মকুশলতার পুরস্কারদ্বরূপ ১৯২* সালে গভর্শমেপ্ট তাহাকে রায় 
বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন ॥ ১৯২৬ সালে রাজকীয় ক্লষি-কমিশনের 
(Royal Agricultural Commission) বাঙলা পরিদর্শন উপলক্ষে তিনি 





Liaison Officer লিযুক্ৰ হন । সেই কার্যের স্থত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমের 
ফলে তিনি অন্স্থ হইয়া পড়েন এবং এ বৎসর ২২শে নভেম্বর রাত্রি 
প্রায় ১টার সময়ে আকন্মিক হৃদরোগে তাহার কণ্দচঞ্চল জীবনের 
অবসান ঘটে । 

বাঙলায় ক্ুষির উল্লতির কাৰ্য্যে তিনি প্রভৃত চেষ্টা ও উদ্মের 
পরিচয় দিয়া গিদ্বান্ছেন ॥ বাঙলার সনাতন ক্রুষিপদ্ধতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক 
প্রপালী প্রবর্তন করিয়া রুমির উল্লতি-সাধন করা! তাহার জীবনের 
সাধনা ছিল। সরকারী ক্ুষিবিভাগ যে ধীরে ধীরে, বলিতে গেলে জন- 
সাধারণের অজ্ঞাতসারে, অভিনব বীজ, সার ইত্যাদি নৃতন কুষিপন্ধতির 
ব্যবহার প্রবস্তিত করিয়া দেশের কল্যাণ-সাধন করিতে অগ্রসর হইয়াছে, 
পরলোকগত রায় বাহাদুরের চেষ্টা ও উদ্যম তাহার একটি মূল কারণ । 

ভাহার সর্বাপেক্ষা মহৎ গুণ ছিল, তাহার অন্বরের মাধুধ্য । যে 
কেহ বায় বাহা ছুরের সহিত পরিচিত ছিলেন, তিনিই তাহার উচ্চ অস্তঃ- 
করণ এবং সবল 'অমায়িকতায় যুদ্ধ হইতেন। উচ্চ রাজকীয় পদে 
প্রতিষ্ঠালাভ কৰিলেও ন্মহস্কার বা দান্ডিকতা তাহার চরিত্রে ছিল না 
যে কেহ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইতেল, তাহাকেই তিনি সাদরে 
অভার্থনা করিতেন । তিনি আজীবন সাধ্যমত ছুংস্ব ও আলিতের 
উপকার করিয়া গিয়াছেন। 

এই “ক্ুখি-বিজ্ঞান” ভাহার রচিত এক বিরাট্‌ রষিগ্রস্থের সামান্তা 
অঅংশমাত্র । নান! কশ্ছের মধ্যে ব্যাপৃত খাকিয়াও তিনি এরূপ 
বিরাট্‌ গ্রস্থ-প্রণয়নের সময় করিয়া লইয়াছিলেন। তাহার স্মদীর্থ 
দিনের গভীর অভিজ্ঞতাপ্রস্থত এই গ্রন্থ বাঙলা দেশের ক্খির উন্নতি- 
কল্পে বিশেষ সাহায্য করিবে, আমার আশ! রহিল । 


ঝ্রীচি, অতূপালচন্দ্ৰ বন্থ, 
২৬শে মে, ১৯২৯ ক্লষিবিভাগের ভূতপুবর্ষ এসিস্টান্ট ডিরেক্টর 
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ল্লাক্স্ণচে্র দাল্ণগুপ্রেল্স সংক্ষিপ্ত জীবনী 
(সম্পাদক ও পরিবর্দ্ধক ) 
( “ক্ুষি-বিজ্ঞান"_২য খণ্ড হইতে পুনম দিত ) 

রমেশচন্ ক্রবি-বিজ্ঞান-গ্থকার স্বনামধন্য প্রায় রায় বাহাছর রাজেশ্বর 
দাশপুপ্রের জোষ্ঠ পুর । রমেশচন্্র ১৯*৫ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে জন্মগহণ 
করেন। ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টাটউশন হইতে কলিকাতা বিশ্ববিস্ঠালয়ের 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি ক্লুতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হুন । অতঃপর 
আপশ্ডতোষ কলেন্দ ততে আইট.এস.-সি. পৰীক্ষায় উদ্তীণ হয! তিনি 
কলিক্গাতা মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন। তাহার পিতার ও তাহার 
নিজ্গের ইচ্ছা পাকা সব্বেও পিড়বিয়োগাস্রে অল্লবয়গ্ধ ভাইবোনদিগের 
অভিভাবক হইয়া পড়ায় তাহার পক্ষে মেডিকেল কলেজ্জে পড়া শেষ করা 
সম্ভব হইল না । মেডিকেল কলেজের প্রথম পরীক্ষা ( Preliminary 
Scientific M.B.) পাশ করিয়াই তিনি রেজিষ্ট্রেশন ভিপার্টমেপ্টে 
চাকুরী লইয়া সংসারের গুরুত্ঞার নিজের স্বন্ধে তুলিয়া লন। 

সরকারী কার্য গ্রহণ করিলে ইহা তাহাকে সম্পূ্ণকধপে গ্রাস করিতে 
পারে নাই | যখন বে জেলায় গিয়াছেন সাধারণের উপকারার্ণে তখন 
সেই স্থানের বিস্মালয় ও দাতব্য উবধালয প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতির 
জন্ত সভাপতি ব সম্পাদক জপে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন | গতান্থ- 
গতিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছাড়া বয়ন্-শিক্ষাকেন্দর সংগঠন ও প্রদর্শনীর 
লাহাষে! শিক্ষাবিস্তার কিজ্পে করা যার, হাবড়ার তিনি তাহা দেখাইয়া 
দেন। 

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে যখন হ্থন্দরধনে ছুন্ডিক্ষ উপস্থিত হম্ছ, তখন কাকন্ধীপে 
ছুর্গতজাপ সমিতি গঠন করিয়া এবং বাংলা দেশের গত ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের 
মন্বস্তরের সময় ভাজরের অভাবগ্রস্ত সকলের প্রাপরক্ষা ও শুশ্রাধার ব্যবস্থা! 
করিয়া তিনি উদার হৃদয় ও সংগঠন কার্যে নিজের রুতিত্ের নিদর্শন 
রাখিয়া গয়াছেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁহার স্থান্ছা ভাঙ্গিয়া 
পড়ে এবং সময়ে সরকারী কর্স্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। 





ue 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি একজন উৎসাহী ও প্রভাবশালী সভ্য 
ছিলেন । 

রাজেশর দাশস্গু মহাশয় কুবিবিবয়ক বহু অসমাপ্ত পুম্তক, প্রবন্ধ ও 
রচনাবলী রাখিয়া যান। পিতার অসমাপ্ত কাধা ক্কতী পুত্র অতি বন্দর 
ভাবে ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সম্পাদিত ও পূর্ণাঙ্গ করিয়া গিয়াছেন। ইহার 
মধ্যে ছুইখানি পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 
কোন কোন বিশ্ববিস্তালয়ে ইহা কণেঞ্ছের পাঠ্যরপে নিদিষ্ট হইয়াছে। 
পিতার "সমাপ্ত পুন্তকাদি সংকলন ও পরিবন্ধিত করার অদমা উৎসাহ 
শ চেষ্টা তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এক অতি পুণ্য কাখ্য বলিয়া 
সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। 

রমেশচঙ্গ যেমন সুপুরুষ ছিলেন, তেমনি সুন্দর ও মহান্‌ ছিল তাহার 
হৃদয়। বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের মধ্যে তাহার স্থান ছিল বহু উচ্চে। 
সঙ্গীতান্বরাগের জন্ত তিনি অনেকের নিকট স্থূপরিচিত ছিলেন। উচ্চাঙ্গ- 
সঙ্গীত ও যস্রসঙ্গীতে তাহার যথেষ্ট পারদণশিত! ছিল। তাহার বিষয়ে 
বলিতে হইলে একথা! বলা যায় যে, কখনও কাহারও ক্ষতি হয় এরূপ কাধ্য 
তিনি করিতেন না এবং তাহার শত্রু কেহ ছিল না। সাহিত্য ও 
সঙ্গীতামোদী এবং ছুর্গতের সেবাপরায়ণ রমেশচন্দ্র অকালে ১৯৫০ 
খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেন্বর মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। 
তাহার শেষ কান্দ এই পুস্তকের ( “কৃষি-বিজ্ঞান”__২য় খণ্ড) ভূমিকা 
লিখিয়া পিতৃতৰ্পণ কর । 


২৫শে জানুয়ারী, ১৯৫১, 
মিলান 1 ভরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 





প্রথম সংস্করণের 


নিবেদন 


স্বত্ব প্রায় দুই বৎসর পুর্বে পিতৃদেব তাহার কুবি-গ্রস্থাবলীর 
রচনা আরম্ভ করেন, কিন্ত অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়ায় এ গ্রস্থগুলি প্রকাশ 
করিয়া যাইতে পারেন নাই । নানা বিশ্ব ও বিপত্তির অন্ত আমারও 
উহা এতদিন প্রকাশ করিবার স্থযোগ ঘটে নাই। ভগবানের ক্বপায় 
আজ আমি স্বগীয় পিতৃদেবের ক্বষি-গ্রন্থাবলীতর মধ্যে পকুবি-বিজ্ঞান” নামক 
প্রথম অংশটি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম এবং পাঠক-সাধারণের 
সহাস্ুভূৃতি পাইলে ইহার পরবর্তী খণ্ডগুলি, যথা--“ফলল,” “সবজী,” 
“ফল” ও “গো-পালন” অদূর-ভবিশ্যাতে প্রকাশ করিবার আশা রাখি । 

এই *কুষি-বিজ্ঞান” প্রকাশ করিতে ৮পিতাদেবের বন্ধুবান্ধব ও 
সহকৰ্স্মী সকলেই আমাকে প্রন্ৃত সাহায্য করিয়াছেন ; তজ্জন্য আমি 
তাহাদের নিকট সর্ববাস্থঃকরণে আমার ক্রতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। 
প্রযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যুক্ত গিরিশচন্দ্র বন্থ, ডাঃ স্নীতি- 
কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ বিভূতিতূবণ দত্ত, ডাঃ ভ্রজেন্্রনাখ ঘোষ, 
অধ্যাপক কিরণকুমার সেনগুপ্ত ও হেমচকন্দ্র দাশগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গের 
কুষিবিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর যুক্ত যছুনাথ সরকার এবং ভ্রদুক্ 
হরিপ্রসন্স দাশগুপ্ত মহোদয়গণের সাহায্য না পাইলে আমার মত অক্ষমের 
পক্ষে এই পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভবপর হইত না। এতহ্যতীত, বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও 
সরকারী রুষিবিভাগের শীযুক নিশ্ঘল দেব সমগ্র বইখানির প্রুফ 
সংশোধন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাহাদের নিকট আমি চিরঞ্ষলী। 


ভবানীপুর, কলিকাতা, } ্ররমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত 
শে আযাচ, ১৩৩৯ 





দ্বিতীয় সংস্করণের 
নিবেদন 


প্রথম সংস্করণ বহুদিন হইল নিঃশেষিত হইঙ্কা গেলেও নানা কারণে 
ছ্বিতীঘ্ সংস্করণ বাহির করিতে বিলম্ব হইবা গেল, তজ্জন্র আমি লহ্জিত 
স্বর্গীয় পিতৃদেবের লিখিত ফসল, সবজী ও ফল এই তিনখানি পুন্ডক 
প্রুষি-বিজ্ঞান_দ্বিতীয্ খণ্ড" নামে বয্্্থ হওয়ায় আলোচ্য পুস্তকের দ্বিতীয়। 
সংস্করণে ইহাকে “ক্ুষি-বিজ্ঞান--প্রথম খণ্ড, কুমির মূলনীতি,” নামে 
বিশেষিত করা হইল । বর্তমানে "ক্ধিকার্ধ্যে অর্থনীতি” নামক অধ্যায় 
যাহা ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকায় ১৩৩৪ সালে আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাজ 
মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইল । অধ্যাপক 
প্রফুলজকুমার ঘোষ ও মিহিরকুমার সেন মহাশয় উভয়ে আমাকো 
এই অধ্যায়টির সম্পাদনকাধ্যে সাহায্য করিয়াছেন। কলিকাত 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক প্রিয়র্জন সেন ও ক্রুষিবিভাগের ভিছ্রিক্ট 
এগ্রিকাল্‌্চারাল অফিসার হেমচন্দ্ৰ বায় এবং ৬শিতুদেবের অন্যান্ত 
যে সকল বন্ধুবান্ধব প্ৰুফ-সংশোধন-কাখ্যে আমাকে সাহাযা করিয়াছেন, 
তাহাদিগকে আমার সক্কতজ্জ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 


ভবানীপুর, কলিকাতা, 
এলি জ্ররমেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত 





তৃতীয় সংস্করণের 
নিবেদন 


শকবি-বিজ্ঞান_ প্রথম খণ্ডা (দ্বিতীয় সংস্করণ ) বহুদিন হইল 
নিঃশেষিত হওয়া সত্বেও অনিবার্য কারপেব ওমান সংস্করণ প্রকাশে বিলম্ব 
খটিল, এজন্য আমি পাঠকসাধারণের নিকট লক্গিিত | 

বর্তমান সংস্করণে পুশ্তকটি বহুল পরিবন্ধিত হইয়াছে। ইহাতে 
“আগাছা” ( ভারতবর্ষ” মাসিক পত্রিকার শ্রাবণ, ১৩৬২ সংখ্যার 
প্রকাশিত ) ও “ক্বুখিকাব্যে জরীপ, পরিমিতি ও ক্ষেতের আয়তনপাত"” 
( ‘ভারতবর্ষ’ মাসিক পত্রিকার অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ সংখ্যায় প্রকাশিত ) 
নামক দুইটি অধ্যায় পরিশিষ্টে সংযোজিত হইয়া পুপ্তকের বিবয়বস্ধকে 
পূর্ণাঙ্গতর করিয়াছে। এই অধ্যায় ছুইটি পুন্তকাকারে এই প্রথম 
প্রকাশলাভ করিল। “ছুমিকর্খপ” অধ্যায়ে চিত্রসহু প্রচলিত যাবতীয় 
আধুনিক কষিযগ্রাদির বিবরণ সংযোজিত হইয়াছে। “ক্বুষিকাখ্যে 
নীতি” অধ্যায়টিকে, পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার কুষির স্থান সম্পর্কে এক 
বিষদ আলোচনার সাহায্যে কালোপযোগা কর! হইয়াছে। ইহা ব্যতীত 
'অন্তত্ৰ স্থানে স্থানে প্রশ্নোন্দনমত ব্সাধুনিক বিষয়সমূহ আলোচিত ও নূতন 
তথ্যসমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। 

পুস্তকের বআয়তনবৃদ্ধি, কাগজ, মৃত্রণ ইত্যাদির ব্যয়বুদ্ধিবশতঃ 
পুস্তকটির মূল্যবৃদ্ধি বনিবাধ্য হইয়া পড়িল, সেজন্য বমি স্বিবেচক 
পাঠকবর্গের ক্ষমাপ্রার্থী । 

অগ্রজ্দের অকালবিয়োগের পর খাহাদের অকুণ্ঠ সাহায্য ব্যতিরেকে 
আমার ব্যাক অক্ষমের পক্ষে এই পুস্তক প্রকাশ সম্ভব হইত না, তন্মধ্যে 
জ্রীহুজ্জ্যোতিনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ প্রাপক্ুমার দে ও শরীজ্মূল্যরতন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সব্বাগ্রে উল্লেখযোগা ॥ **কুষিকাষেণ অর্থনীতি” 
খধ্যায়টি সম্পাদনায় অধ্যাপক মিহিরিকুষার সেন প্রহ্ৃত সাহাব্য 





৯ 
করিয়াছেন। প্রুফ-সংশোধনে সহায়তা করিয়াছেন কৰিশেখর কালিদাস 
রায়, ধ্যাপক প্রিক্বরজন সেন, জীবপেক্রক্ষষণ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক 
যামিনীমোহন কর ও অধ্যাপক শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ; ইহাদের খপ 
আপরিশোধ্য। পরিশেষে, কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঞালকস সুদ্রশীর স্থপারিন্টেপ্ডেন্ট 
ও তাহার কন্দিববন্দ তাহাদের মুল্যবান সহযোগিতার জন্য আমার 
ধন্তবাদাহ। 


রাসপূর্ণিমা, ১৩৬৭, 
“রাজ্েগ্বর ভবন”, 


ভ্ীমনীশচত্র দাশগুপ্ত 
কলিকাতা-২৫ 





হুন্লি-ল্লিভ্ভান্ল 
প্রথম অধ্যায় 


বসনত্তল্লন্পিকগা 

‘ক্ষ’ ধাতুর অর্থ” ভূমি প্রভৃতি কর্ষণ কর! । “রুহ বিলেখলে”। 
ক্ুষ্+ইকৃ--ক্রুষি। “ইক ক্রন্যাদিভাঃ” এই বাহ্ধিক অঙ্ুসারে রুষ্‌ ধাতুর 
উত্তর ইক্‌ প্রত্যয় হইয়া "কুষি” এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে । হলাদি- 
সহযোগে সুমি কর্ষণ করিয়া তাহাতে শস্য উৎপাদন করাকে রুষিকাধ্য 
বলে। অবস্থাভেদে অকর্ষিত ভূমিতে অথবা নিদ্দিষ্ট ব্যবধানে ভূমি খনন 
ককিয়াও কোনো কোনো শস্য উৎপাদিত হইতে পারে, এ সকল 
প্রণালীতে শস্য উৎপাদনও ক্রুষিকাধ্য বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ 

মানবজাতির আদিম অবস্থাতে এই রুধিকাধ্যের কোনে! প্রকার 
অস্তিত্ব বর্তমান ছিল না। কালক্রমে মানবের খাস্যাভাব-মোচনের 
প্রচেষ্টার ফলে ক্ুষিকার্যের উদ্ভব হইয়া উহা ক্রমোন্গতির পথে অগ্রসর 
হইয়াছে । আদিম যুগের মানবমণ্ডলীর সহিত অন্যান্য উন্নত শ্রেণীর 
ইতর প্রাণীর বৃদ্ধিবৃত্তিবিয়ে বড় অধিক পার্থক্য ছিল বলিয়া মনে 
হয় না। ঠিক কোন্‌ সময়ে মানবগণ তাহাদের আদিম অবস্থা হইতে 
ক্রমোক্সতির পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়ে 
অবগত হইবার উপায় না থাকিলেও, প্রাগৈতিহাসিক যুগেই যে 
তাহাদের মধ্য সভাতার ক্রমবিকাশের স্ত্রপাত হইয়াছিল, তদ্বিধয়ে 
কোনো প্রকার সন্দেহের কারণ নাই । আদিম যুগের মানবগণ অক্তান্ত 
ইতর প্রাণীর ম্যায় ফল, মূল এবং আম-মাংস ভোজন করিয়াই জীবন- 
ধারণ করিত । সঙ্ববন্ধ হইয়া বসবাসের প্রবৃত্তি পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর 





২. কুষি-বিজ্ঞান 
প্রামীতেও পরিলক্ষিত হয়। তদানীন্তন মানবগণের মধ্যে ঈদৃশ আসঙ্গ- 
লিপ্সা বর্তমান থাকা সন্কেও, আহাখ্যের অপ্রাচুধ্যহেতু তাহারা আপন- 
আপন পন্ধিবাববর্গপহ পরস্পর বহু দূরবর্তী স্থানে যাযাবর অবস্থায় 
বাস করিতে বাধা হইত ৷ ক্রমে অগ্নির আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
তাহারা অরণ্য দণ্ড করিয়া ভূমি পরিষ্কার করিতে আরস্ত করিল এবং 
বিনা কর্ষণেই এ ভূমিতে বীজ বপন ও শস্তোৎপাঁদনে প্রবৃত্ত হইল । 
ইহাই মানবগণের খ্াস্তাভাব-মোচনের প্রথম প্রচেষ্টা বা রুষিকাখ্োর 
প্রথম স্থচনা। 

এই প্রাথমিক শত্তোংপাদন-শিক্ষা তাহারা প্ররুতির নিকট হইতেই 
প্রাপ্ত হইয়াছিল । খাদ্যোপযোগী নানাবিধ আরণ্য উদ্ভিদের বী্গ হইতে 
অঙ্করোদগম ও পরিপক্ষতা-লাভের সময় পর্য্যন্ত উহাদের উপর জলবায়ুর 
প্রভাব লক্ষ্য করিয়া তাহারা শল্তসম্হের বপন- ও কর্ত্ন-কাল নির্দেশ 
করিত। ক্রুষিকার্্যের এই শৈশব অবস্থায় খাগ্যাভাব দূরীভূত হওয়া 
সত্বেও তাহাদিগকে যাযাবরবুত্তি অবলঙ্ধন করিয়াই জীবিকানির্ব্বাহ 
করিতে হইত । কারণ, এক ভূমির উৎপাদিত ফসল কন্ঠিত হইলেই 
সেই ভূমিতে আর দ্বিতীষ্ম বার ফসল উৎপাদিত হইত না । ভৰিশ্যাৎ 
শস্যের জন্য অন্যত্ৰ ভুমি নির্বাচন এবং সেই ভুমি প্রয়োজনমত পরিষ্কার 
করিয়া লওয়ার প্রয়োজ্জন হইত। ঈদৃশ যাযাবৱবৃত্তি 'অবলঙ্গন-খারা 
ক্ধিকাখ্য সম্পাদন করিত বলিয়া কদাচ তাহাদের ভূমির অভাব অস্থভূত 
হইত না। এই অন্ত্রত রুষিকাধ্যের ক্রমবিস্ডারের সঙ্গে সঙ্গে মানবের 
আহা্খ্যের সমস্যা দূরীভূত হইয়া পরস্পর দলবন্ধভাবে বসবাসের প্রথা 
প্রবন্টিত হইতে থাকে, এবং ক্রমে এক একটি দলের স্থষ্টি হয়। এই 
অবস্থাতেও ক্ষেত্রে শশ্য বর্তমান থাকা পর্য্যন্ত তাহারা উহা পরিত্যাগ 
করিয়া অন্যত্র গমন করিত না, কিন্ত শস্য করিত হইলেই ভবিষ্যত 
শস্যের জন্থা জমি নির্বাচন ও পরিন্কার করার উদ্দেশ্যে যথেচ্ছ পরিভ্রমণ 
করিত । সম্ভবতঃ এই যুগেই পশুগণকে পোষ মানাইবার প্রথা প্রব্ধিত 
হইয়াছিল । 

এ সময়ে সঙ্গের আয়তন উৎপত্ন আহাধ্যের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর 
করিত। নেঘবৃষ্টিবিষয়ে স্তুপ খাস্খেঘাল চিরকালই চলিয়া আসিতেছে । 





অব্তরণিকা ত 


স্থতরাং অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি-প্রভাবে শন্তহানি হইলে, অনশনজনিত 
সত্যুসুখে পতিত হইয়া সঙ্গের জনসংখ্যা বহুলপরিমাণে হাস পাইয়া 
যাইত। এ সময়ে কেহ অতিরিক্ত শক্োৎপাদল করিয়া ভবিষ্যতের জন্য 
সঞ্চয় করিয়া রাখিত না। স্থতরাং খাগ্যাভাব উপস্থিত হইলে পরবন্তী 
শঙ্কা কন্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত উহা! মোচনের অন্য কোনো উপায় ছিল না) 
বিশেষতঃ ওঁ সময়ে একস্থানে শস্তহানি হইলে স্থানান্তর হইতে শল্য 
আনয়ন করিয়া তাহা পূরণ করিবার কোন প্রকার পথই উন্মুক্ত ছিল না॥ 

কর যুগে কুধিকাধ্যের জন্য ভূমির অভাব ঘটিত না। দেশব্যাপী 
শ্বত্বহীন বনন্মির যে-কোনো স্থান পরিক্ষার করিয়া তাহাতে শঙ্ক 
উৎপাদন কর! চলিত । অধিক শশ্তের প্রয়োজন হইলে অপেক্ষাকৃত 
বিস্তীৰ্ণ ভূমি আবাদের আবশ্যাক হইত মাত্র । সুতরাং একই ভূমিতে 
অধিকতর শস্কোৎপাদনের আবস্যাকতা তখনো মানবের মনে উদিত হয় 
নাই । বৰ্ত্তমান যুগেও পৃথিবীর বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চলে এ শ্রেণীর অসভ্য 
যাযাবর জাতির অস্তিত্ব বর্তমান রহিয়াছে। উহাদের অস্তুষ্ঠিত অন্থপ্রত 
কুষি-প্রশালীকে “জুম” বা “ঝুম” কুষি বলে। এ শ্রেণীর যাযাবর জাতির 
সংখ্যা ক্রমেই হাস হইয়া আসিতেছে । শ্বত্বহীন অরণ্যের অভাবই উহার 
মূল কারণ বলিয়া মনে হয়। সঙ্গের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে উহাদের 
যাযাবর-ভাব ক্রমেই হ্রাস হইয়! আসিতে লাগিল এবং স্থায়িভাবে বসতি 
স্থাপন করিয়া উহার! বসবাস করিতে প্রবৃত্ত হইল । এ সময়ে উহাহা 
প্রথমতঃ বাসস্থানের সংলগ্র ও নিকটবত্বী ভূমি আবাদ করিয়া তাহাতে 
শস্যোংপাদন করিতে লাগিল। কিন্ত তখন ও ভূমিকর্ষণের প্রথা প্রবন্ছিত 
না হওয়াতে, প্রতি বৎসরই উহাদের নৃতন নূতন ক্কমি আবাদের প্রয়োজন 
হইতে লাগিল। স্থতরাং আবাদী স্থানের গণ্ডী ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া উহ! 
স্থদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল । এইন্ধপে বাসস্থান হইতে শশ্যক্ষেত্র 
ক্রমেই দূরবর্তী হওয়াতে প্রতিদিন যখোভিত তত্বাবধান ও শশ্যা-সংরক্ষণ 
ইত্যাদি সবিশেষ অস্তবিধাজনক হইয়া উঠিল। তখন এই অন্থবিধা 
নিবারণের জন্য তাহারা সঙ্ঘচ্যুত হইয়া পড়িল ও গপ্ডীর বিভিন্ন 
স্থানে নিদ্দিষ্টভাবে বসতিস্থাপন ও শস্যোৎপাদনে প্রবৃত্ত হইল । এই 
সময়ে স্বভাবতঃই ভূমির সব্বত্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষা লোকের মনে উদিত 





8 কুষি-বিজ্ঞান 
হইতে লাগিল। কাজেই এক সঙ্গের অধিকৃত ভূমি অন্য সঙ্ঘ আসিয়া 
দখল করিতে চেষ্টা করিত । এই অবস্থায় এ সকল বিচ্ছিন্ন পরিবার 
বহিঃশক্রর আক্রমণ, আধি, ব্যাধি এবং অন্তান্য বিপদাপদে পরস্পরের 
সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইয়া বিশেষ অস্থবিধা ভোগ করিতে আর্ত 
করিল। এই সকল অন্থবিধা নিবারণের জন্ত তাহারা আর গণ্ডীর 
পরিসর বৃদ্ধি লা করিয়া! পরস্পরের সহযোগিতা অক্ষত বাখিবার জন্য 
গোচারণ ইত্যাদির উপযোগী ভূমি পতিত রাখিয়া গণ্ডীস্থিত অবশিষ্ট 
অরণ্যভাগ আবাদ করিয়া তাহাতে শস্যোৎপাদন করিতে আরম্ভ করিল । 
এইরূপে গণ্ডীর সমস্ত কৃমি আবাদ হইয়া গেলে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া 
এক ভূমিতে বারংবার শস্যোৎপাদনের উপায় চিন্তা করিতে হয়; এবং 
এ সময়েই ভূমি করণ করিয়া শস্যোৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা সর্কপ্রথমে 
মানবের মনে উদিত হইয়াছিল। ইহার পর ক্রমেই সঙ্গের বংশ- 
বিস্ঞারহেতু লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া খাচ্চসমহ্ডা অত্যন্ত জটিল হইয়া 
উঠিয়াছিল। এই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট জমিতে পূর্বহাপেক্ষা অধিকতর শস্য 
উৎপাদন করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সুতরাং ক্ুষকগণকে কুষিকাখ্োর 
উত্বকর্খসাধন-দ্বারাই খাপ্যাসমস্যা পুরণ করিতে হইয়াছিল ॥ খাস্ত- 
সম ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গঘন্থিত প্রত্যেক পরিবারের চাষের ভুমি 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া সকলের মনেই একটা! নিজন্ব-ভাবেন 
স্থষ্টি হইয়াছিল এবং সকলেই আপন-আপন অধিকারে উৎকুষ্টতর ভুমি 
বুদ্ধি করিবার জন্য সচেষ্ট ছিল । এইরপে ভূমির সীমানা লইয়া এবং 
অন্যান্য কারণে তাহাদের মধ্যে দ্বন্দ-কলহ উপস্থিত হইতে লাগিল । 
ক্রমে এ সকল ঘন্ব-কলহের মীমাংসার জন্য প্রত্যেক সঙ্ঘের এক একজন 
দলপতির স্থপ্টি হইতে লাগিল ॥ এ সকল দলপতির ক্ষমতা! ক্রমে বৃদ্ধি 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলস্থ লোকসসূহ সর্ববতোভাবে দলপতির বশীভূত হইয়া 
পড়িল। এইকরূপে দলের সমবেত শক্তি দলপতি-হ্বারা পরিচালিত 
হওয়ার স্থযোগে, একদল সপন দলকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের 
অধিকৃত ভূমি দংল এবং দলস্থ লোকসমূহের উপর "আধিপত্য স্থাপন 
করিতে লাগিল । এইভাবেই দেশে রাজশক্তির প্রথম বিকাশ হয় ॥ 
দেশে রাজশক্তিবিকাশের সঙ্গে রাজধানী স্থাপিত হইলে, কতকগুলি 
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লোক ক্ুধিকাধ্য পরিত্যাগ করিয়া রাজকীয় কাব্য এবং ব্যবসায় 
ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করে । ইহা ছাড়া, কতকগুলি লোক ক্বমিযিত্থ ও 
তৈজ্গসপত্ৰ ইত্যাদি নিশ্্াণে নিয়োজিত থাকাতে রাষ্টরমধ্যে বিবিধ শ্রেনীর, 
অক্ুষক-সম্প্রদাছের স্থপ্টি হইয়া পড়ে। ইতঃপূর্বে এ সকল অরুষ্ক- 
সম্প্রদায় কববিকার্্য-দ্বারাই জীবিকা অর্জন করিত, স্থৃতরাং তাহারা 
কুষিকার্ধা পরিত্যাগের সময় আপন-আপন জমি রুষক-সম্প্রদাঘ়ের নিকট 
নিদ্দিষ্ট পরিমাণ শস্যের বিনিময়ে পত্তন করিয়া দিত । কিন্তু এ 'অরুষক- 
সম্প্রদায়ের বংশবিস্তারহেতু লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, খাগ্চসমহত! 
উপস্থিত হইলে-_তাহারা জমির উপস্বত্বন্বকূপ ক্রষক-সম্প্রদায়ের নিকট 
পূর্বে যে শস্য পাইত তদপেক্ষা অধিক শস্কের দাবি করিতে লাগিল । 
সুতরাং তদবন্থায় ক্লুষকরা জমির বাবদে দেয় শস্যোর পরিমাণ বৃদ্ধি 
করিয়া দিতে বাধা হইল। এই ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় যে ক্ুষক 
যত ধিক শস্য দিতে স্বীকৃত হইত, অক্রুষকগণ তাহাদের লিকটই 
জমি পত্তন করিত। কাজেই অক্যক-সংপ্রদায়ের পোষণের জন্যও 
কুষক-সম্প্রপায়কে নিদ্দিষ্ট জমিতে পূর্কহাপেক্ষা অনেক অধিক শস্য 
উৎপাদন করিতে হইত। এইকপে রাষ্ট্রের খাস্যসমশ্যাই দৈনন্দিন 
ক্ুষিকা্যকে উল্নতির পথে আনয়ন করিয়াছে। কারণ, উদ্মততর 
কুষিপ্রণালী অবলশ্বন ভিগ্ন নির্দিষ্ট জমিতে অধিকতর ফসল উৎপাদনের 
অন্য কোন পত্থাই উন্মুক্ত ছিল না । 

ওর সময়ে প্রধানতঃ বিনিময়-প্রথাদ্ার! জিনিয ক্রয়-বিক্রয় হইত, 
অথাৎ জিনিযের পরিবর্তে জিনিব পাওয়া যাইত; ইহা ছাড়া রাষ্টরমধ্যে 
মুদ্রার পরিবর্তে একপ্রকার রাজকীয় নিদর্শন বা অভিজ্ঞান ( ০৮e৷ ) 
বাবহৃত হইত; উহ! সুল্যস্বরূপ গ্রহণ করিয়াও জিনিযের ক্রয়-বিক্রয় 
কাৰ্য্য সম্পন্ন হইত । অকুষক-সম্প্রদাছ্ের মধ্যে যাহাদের বিনিময়ের 
উপযোগী কোন পদার্থ ছিল না, তাহান্াই উল্লিখিত অভিজ্ঞান ব্যবহার 
করিয়া জিনিব ক্রয় করিত । ইহার পরে একস্থান হইতে 
অন্তান্য দুর্ববন্তা স্থানে যাতায়াতের সাধারণ রাস্তা প্রস্তুত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে এক স্থানের রুষিজাত সামগ্রী অন্ত স্থানে সরবরাহ করিবার প্রবৃত্তি 
লোকের. মনে উদ্দিত হইয়াছিল ॥ এ সময় পালিত গো, অশ্ব, গণ্দভ 





ভ কুষি-বিজ্ঞান 
এবং উদ্ট ইত্যাদির পৃষ্ঠে পণ্য বোঝাই করিয়া, এক স্থান হইতে অন্য 
স্থানে লইয়া যাওয়া হুইত। এইক্ূপেই দেশে অন্থবর্যাণিজের স্থত্রপাত 
হয়। দেশে বাবসায়-বাশিজ্যের প্রচলন হইলে ক্রধিজ্ঞাত সামগ্রীর 
আৰমশ্বাকতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ।॥ সুতরাং ক্ুষকবর্গও 
ক্াপন-আপন ক্রষিক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে শস্য উৎপাদনের উপায় 
উদ্ভাবনে অধিকতর মনোযোগী হইফা পড়িল । ক্রমে নৌকা এবং শকট 
ইত্যাদি জলচারী এবং স্থলচারী যানসমূহের আবিষ্কার হওয়ায়, জলপথে 
ও স্থলপথে একসঙ্গে অধিক পরিমাণ পণা আমদানী-বপ্রানীর পথ উন্মুক্ত 
হইলে কুষিজ্ঞাত সামগ্রীর পূর্বাপেক্ষা অধিকতর 'আবসশ্যকতা অঞ্জতৃত 
হইয়াছ্ধিল এবং বর্তমান যুগে অন্তবর্ধাণিজা ও বহির্ধদাপিক্ষ্যের স্ব বিধা- 
কলে বাম্পীয শকট এবং বাল্পীয় পোতাদির স্থষ্টি হওয়াতে, কুষিজাত 
পণোর আবশ্যকতা ৰহল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে । এইভাবে 
দেশের অভাব-মোচনাখ” বাণিজা-বিদ্ঞাবের সঙ্গে সঙ্গে কষিকার্ধা 
ক্রমোশ্রতির পথে অগ্রসর হইয়া পড়িতেছে এবং এই উন্নতি বরাবর 
চলিতে থাকিবে । 

বৈদিক যুগের 'নতিপূর্ধকাল হইতেই প্রাগুক্ত প্রকারে কৃষিকাধোর 
উপ্নতির স্থত্রপাত হইয়াছিল এবং বৈদিক যুগে যথারীতি হুল-ছারা ভুমি . 
কর্থণ করিয়া রুষিকার্ধা সম্পাদিত হইত ॥ ক্রগ্বেদে : তাহার উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায় ॥ কগ্বেদের গর্থ মণ্ডল হইতে কর্ষণবিষদ্ক ৩টি 
দ্ধক্‌ নিয়ে উদ্ধত হুইল । 

শুনং নঃ ফালা বিকবযন্ধ তূমিং শুন কীনাশা অভযন্ধ বাহৈঃ। 
শুনং পঞ্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ শুলাসীরা শুনমস্মাস্থ খতম ॥ 

( কষগ্বেদ, রখ” মণ্ডল, ৫৭ সুক্ৰ, ৮ কক । ) 
তাৎপৰ্ষ্য--লাঙ্গলের_ফালগুলি স্থণে ভুমি কর্ণ করুক, রক্ষক- ( চালক ) 
গণ বাহক- ( বলীবদ্দ ) গুলির সহিত সুখে গমন করুক । মেঘদমূহ মধুর 
বারি বর্ষণ করুক । হে শুন ! হে সীর ! আমাদিগকে সুখ প্রদান কর । 

শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং রুষতু লাঙ্গলম্‌ । 
শুনং বরত্র! বধ্যন্াৎ শুননস্ট। মুদিগ্গয় ॥ 
(কষগৃবেদ। ৪ৰ্থ মণ্ডল, ৫৭ সুক্ৰ, ৪ বৰক ৷) 





অবতরণিক! ৭ 


তাখপধ্য__বাহক ( বলীবর্গ ) হুণে ( বহন কক্ষক ), নরগণ ( কর্ষণকারী ) 
সুখে কাধ্য করুক, লাঙ্গল সুখে কর্ণণ করুক, বন্ছু স্বখে বন্ধ হউক । 
পশুতাড়ন যষ্টি ( পাচনবাড়ি ) সুখে প্রেরণ কর । 


অৰ্ক্দাচী হ্ভগে ভব সীতে বন্দামহে স্থা । 
যথা নঃ স্বভগাসলি যখা নঃ পকলাসসি ॥ 
( ক্ূগ্ৰেদ, গর্থ মণ্ডল, 4৭ সুক্ৰ, ৬ প্ৰক |) 


তাৎপর্্য--হে সৌভাগ্যবতী সীতা ( হলকর্মণ-দ্বারা চিন্ছিত কুমিরেপা ) 
তুনি অভিমুগী হও, আমরা তোমাকে বন্দনা করিতেছি। তুনি 
আমাদিগকে স্বন্দর ধন দান কর এবং স্থল প্রদান কর । 

বৈদিক যুগে ক্ষেত্রে সারপ্রযোগের প্রখাও প্রচলিত ছিল। 'অবর্বদ- 
বেদে তাহার উল্লেশ দেখিতে পাওযছ্বা বায় ।* শশ্যসন্বন্ধে গ্গ্বেদে 
কেবল যব * ও ধান্যোর * উল্লেখ সআছে। 'অধৰ্বদবেদে ইহার ক্তিবিক্ত 
আর একটি ফসল “মাব”এর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ।* বাজসনেন্বী 
সংহিতাতে ধান্য, যব, মাধ, তিল, মূগ, খৰব্দ ( পশুখাসন্ত তূণৰিশেষ ), 
প্রিঘন্গু ( কাউন ), চিনা, স্যামাক, নীবার, গোধৃম এবং অস্থর এই সকল 
শস্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যান ।॥* তৈত্তিতীত সংহিতাপাঠে অবগত 
হওয়া যায় যে, ই সময়ে এক ক্ষেত্রে সংবহৎ্সরে দুইবার শশ্যা উৎপাদিত 


» “লংজপ্রানা অৰি দ্াৰীরন্মিন গোষ্টে করীবিলী: । 
বিঅতীহ লোমাং সধ্দনমীবা জপেতন ॥"__সখৰদাৰের, ৩/১৪।৬ 


শ্ৰরীবিলীং ফলবতীং স্ৰখানিরাং ত নো পৃতছে। 
উদধবরস্ত তেঙগসা খাত! পুষটিং হখাতু যে ।"__অপবরবে, ১৯০১/৩ 
= কখেদ__১, ২০, ১৫ ; ২.৭.৬; ৭০৮৭, ৩ ইত্যাদি । কৰেদের ন্বুকে্ণিকাণ্ 








২32২, 

* পত্রীহষশ্চ সে বৰাশ্চ যে যাৰাপ্চ যে তিলাশ্চ মে মুলগাশ্চ যে খৰ্বাপ্চ যে 
[লিয়ঙ্গৰশ্চ মেহশৰশ্চ ছে স্যামাকাশ্চ মে নীবারাস্চ মে গোধুমাশ্ড মে সনুরাষ্চ মে ঘজ্েন 
কন্তাদ্‌ ৷" বাজসনেরী সংহিতা ->৮৷১২ 








৮ কুষি-বিভ্ঞান 
হইভ।* ওঁ সংহিতাতে বিবিধ প্রকার শস্তোর পরিপক্কাবস্থায় কর্তনের 
কাল লিখিত হইয়াছে ।* উহ! হইতে জানা যায়, যবের কর্তনসমন্ন 
গ্রীগকাল ( সুতরাং বীঙ্গবপনের সময় হেমস্ক ), ষছিজাতীয় শস্য 
বর্ধাতে কর্তন করিতে হয়। ধান্তকর্তনের সময় শরৎকাল ( স্বতরাং 
বপনসময় গ্রী্ম অথবা বর্ষার প্রারপ্ত )। মাষ এবং তিল হেমন্ত খতুতে 
কণ্ঠিত হয় ( সুতরাং বপনসময় গ্রীক্মকাল অথবা বর্ষার প্রারস্ত )। 
উল্লিখিত বপন ও কর্তনের কালনির্দ্দেশ হইতে অঙ্ুমান হয়, এ সময়ে 
শস্তাবর্ত্ন বা শস্তপর্ধ্যায়প্রথ। (০/17০৮) অবলস্থিত হইত । যব কর্তন 
করিয়া এ ক্ষেত্রে ধান্য, মুগ, মাহ অখবা তিলের বীন্দ বপন করা 
হইত । কৌটিলোর সময়ে যে শস্কাবর্ত্নপ্রথা অনুসারে শঙ্ক উৎপাদিত 
হইত তাহা তৎপ্রণীত অৰ্থশাস্থনামক গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায়। 
ওঁ সময়ে শালি, ত্রীহি, কোজ্রব, তিল, প্রিয়ঙ্ু, দারক, বরক-__এই 
সকল শস্যের বীঙ্গ বর্ধার প্রান্তালে বপন করা হইত । মুগ, মাধ 
এবং শিশ্বীজাতীয় শঙ্তের বীজ্জ বর্ধার মধাভাগে বপন কর! হইত 
এবং কুস্থন্ভ, মন্থর, কুলখ, যব, গোধুম, কলায়, অতী (তিসি ), সর্ধপ 
এই সকল শস্যের বীজ্জ বর্ষাকাল অতীত হইয়া গেলে বপনের নিয়ম 
প্রচলিত ছিল ।* 

বৈদিক যুগে বর্তমান যুগের ন্যায় জমি “খিল” বা পতিত রাধিয়াও 
শঙ্ষাবর্্ন- (০/০1০০) প্রথা প্রচলিত ছিল। দুই ক্ষেত্র অথবা তিন 
ক্ষেত্র লইয়া এই [শ্রেণীর শশ্যাবর্তনপ্রথা অনুষ্ঠিত হইত ।* দুই ক্ষেত্র 
লইয়া শস্তাবর্্ন করিবার সময় এক ক্ষেত্রে শস্যোৎপাদন করিয়া অপর 
ক্ষেত্র পতিত রাখা হইত । পরবর্তী বৎসর বা পরবর্তী ফসলের সময় 
এ পতিত ভূমি কৰ্ষণ করা হইত এবং পূর্বের ভূমি পতিত রাখা 
হইত। তিন ক্ষেত্র লইয়া শশ্কাবর্্তন করিবার সময় প্রুতিবৎসর 

= শি সংৰৎসৱগ্ধ শা পচাতে ৷" তৈতিরীয সংহিতা, ১, ২. ৩। 

= ৰং গ্ৰীস্থাযৌবৰীৰ্ৰগাত্ডো আীহীকরাদে সাধতিলো হেমন্তলিশিরা্যাং তেনেশ্গং 
অরজাপতিরবাজয়ত্তকে বা ইন্র* তৈতিরীয সংহিতা-_৭, ২, ১*, ২) 

৮. অৰ্থাস্থ-২ ব্দৰি হ* অন্যায় । 


= কষে, ৯১, ৭-৯) 





অবতরণিকা ৯ 
পৰ্য্যায়ক্ৰমে এক ক্ষেত্র পতিত বাধিয়া দুই ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদিত হইত । 
পরবর্তী যুক্তিকল্রতরু-নামক গ্রস্থেও এরূপ সুমি পতিত রাখিয়া 
শঙ্কাবর্তনের নিয়ম সমথিত হইয়াছে।? * 

বৈদিক যুগে গোচারণের জন্য ভূমি পতিত রাখা এবং গোখাছ্যের 
জন্য ঘাসফলল (£০৭৭০৮ ০৮০৪) উত্পাদনের প্রথা প্রচলিত ছিল। 
গোচারণভূমি_ ব্রঙ্গ১*, গোষ্ঠ**, ক্থযবস্** এবং খিল বা খিল্য** নামে 
অভিহিত হইত ॥ শঙ্তপধ্যায়ের জন্য যে ভূমি নির্দিষ্টকাল পতিত 
অবস্থায় খাকিত তাহাই খিল বা খিল্য নামে পরিচিত ছিল। অগ্যাপি 
বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের অধিবাসিবর্গ এ শ্রেণীর পতিত দুমিকে খিল 
বলিয়া থাকে। স্থযবস্‌ ( স্থ+-যবস্‌ ) শব্দটি দ্বারা ঘাসফসলেরই আভাস 
পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ওঁ সময় ক্ষেত্রে ঘাসফসলরূপে যব উৎপাদন 
করিয়া অপরিণত অবস্থায় গবাদির খাস্তরূপে ব্যবহার করা হইত । 

সমগ্র বেদমস্থ এক সময়ে রচিত হয় নাই, বিভিন্ন ঝ্চখি বিভিত্স মক্রের 
রচগ্নিতা। কোন্‌ ্চষি কোন্‌ মস্ত কোন্‌ সময়ে রচনা করিয়াছেন তাহার 
পৌর্ধ্বাপধ্য বেদে লিক হয় নাই, তবে বেদোক্ত কষিগণের পৌঁর্কদাপথ্য 
পরবর্তী পুরাণগ্রন্গুলিতে কথঞ্চিৎ নির্ণাত হইয়াছে। বেদের পরে 
সংহিতা, তৎপরে পুরাণ, স্ৃতরাং বেদের প্রকাশিত প্রষিমঙ্নগুলি যে 
অতি প্রাচীন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । বোধ হয় সংহিতা- 
যুগেই ভারতীয় ক্রখিযস্রাদির চরমোতৎ্কর্ষ সাধিত হইয়াছিল । সংহিতা- 
যুগের পরবর্তী কালে কুষিযস্থাদ্ির বিশেষ কোনও উন্নতির বিষয় অবগত 
হওয়া যায় ন!। অস্যাপি ভারতের সর্বত্রই প্রায় তদন্থরূপ যঙ্জাদির 
ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে । 





= তথা বে বে, কৰ্ণাৎ পক্ষ: 
একস্কাং গুণস্থীনাগাং কৃতিমনতত করেছ ॥ 
বুক্তিকজতরুজদবরচক্রশার্থি-সম্পারিত, ৬ পৃষ্ঠা । 
৯৯ ৰথেষ ১, ১০,৭ >. =*, ৯ ইত্যাদি) 
৯২ কখেদ__-১, ১৯১, ১৩2, * ইত্যাদি । 
৯৩ কখেদ_:৬, ২৮, ৭ *, ১৮, ৪; *, ==, ৩ ইত্যাদি । 
৯৮ কমে ৬, ২৮, ২; ১০০ ১৪২, ৩ । 
২8758, 
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প্রসিদ্ধ সংহিতাকার পরাশর মুনি কু বলিয়া ভারতে প্রসিদ্ধ 
তিনি ক্বষি-সংগ্রহ বা কুষিপাশর-নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন । 
সেই গ্রন্থে লাঙ্গলাদি কুষিষন্্ের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহ! নিয়ে 
উদ্ধত হইল, 
ঈশো যুগো হলস্থাপুনিধোলন্তস্য পাশিকা: । 
অডডচল্লশ্চ শৌলশ্চ পচ্চনী চ হলাষ্টকম্‌ ॥ 
পঞ্চহত্তো ভবেদীশঃ স্থাণুঃ পঞ্চ বিতস্তিকঃ। 
সার্দ্ধহন্তস্ত নি্খোলো যুগঃ কর্ণসমানকহ ॥ 
নিখোলঃ পাশিকা চৈব অডডচল্ন্তখৈব চ । 
ছ্বাদশাক্ুলমানো হি শৌলোহরত্রিপ্রমাণকঃ ॥ 
সাদ্ধনবাদশসুষ্িব্বা কার) বা নবসুষ্টিক1। 
দৃঢ়া পচ্চনিকা জ্েয়া লৌহাগ্রা বংশসম্ভবা ॥ 
আবদ্ধো মণ্ডলাকারঃ স্মতঃ পঞ্চদশাঙ্গুলঃ । 
যোক্ং হস্তচতুফঞণ রজ্ছুঃ পঞ্চকরা স্মিকা ॥ 
পঞ্চাঙ্থুলাধিকো হস্তো হন্ডো বা ফালকঃ স্মতঃ । 
অন্ত পত্রসদূশী পাশিকা চ নবাঙ্গুলা ॥ 
একবিংশতিশল্যস্ত বিদ্ধকঃ পরিকীস্টিতঃ । 
নবহস্তা তু মদিকা প্রশস্ত! রুখিকর্শহথ ॥ 
ইয়ং হি হলসামগ্রী পরাশরমূনেশ্দতা । 
স্দৃঢ়া কর্ধকৈঃ কাৰ্ষ্যা শুভদা কুষিকৰ্শ্মণি ॥ 
অদৃঢ়া যুজ্যমানা সা সামগ্রী বাহনস্য চ। 
বিস্রং পদে পদে কুর্য্যাৎ কর্ষকালে ন সংশয়ঃ ॥ 
_ক্ষি-সংগ্ৰহ--মহামুনি-পরাশর-প্রণীত । 
( বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত )_-১৯০-১১৮ গ্লোক। 
তাহ্পপ্যা__ঈশ, যুগ ( যোয়াল ), হলস্থাগু, ( মুড়া ), নির্ধোল ( নিষিন ), 
নিধোলপাশিকা ( নির্ধোলের দড়ি), 'অড্ডচল্প ( আড়চাল ), শৌল 
(শোলকাঠি ) ও পচ্চনী ( পাচনবাড়ি ), এই আটটি হলের অর্থাত 
লাঙ্গলের উপাদান-আব্য | ঈশ পাচ হাত, স্থাখু, পাচ বিতন্তি (বিঘৎ ), 


অবতরণিকা $৯ 
নিখোল দেড় হাত, যুগবাহনের ( বলদের ) কর্ণসমান, পাশিকা ও অডচচল্ল 
হ্বাদশাক্ছুলি, শৌল অরত্রি পর্য্যন্ত ( অথাত কনুই হইতে কনিষ্াঙ্গুলি 
পধ্যন্ত-_সুটো-করা এক হাত) এবং পচ্চনী বা পাচনবাড়ি সাড়ে-বাৰ- 
মুষ্টি অথব! নয়মুষ্টি-পরিমিত প্রস্তুত করিবে । পাচনবাড়ি বংশনিশ্দিত, 
দৃঢ় এবং অগ্রভাগ লৌহমণ্ডিত হওয়া কর্তব/ । আবদ্ধ মঞ্ডলাকার 
ও পনের অঙ্গুলি-পরিমিত হইবে, ঘোক্জ, ( যোতদড়ি--যন্থারা ঈশের 
সহিত যোয়াল বন্ধন কর! হয় ) চারিহন্ড-পরিমাণ, বজ্জু পাচ হস্ত, ফাল 
এক হন্ত পাচ অঙ্গুলি বা একহন্ত-পরিমাণ হুইবে; পাশিকা নয় 
অঙ্গুলিপরিমিত এবং আকন্দপাতার ন্যায় হইবে; বিদ্ধক (বিদা) 
একুশ-শলাকাযুক্ত এবং মদ্িকা নয়হন্ত-পরিমিত হওয়া আবস্তযাক ৷ 
এইগুলি পরাশর-মুনি-কথিত হলসামগ্রী । ক্রযক এইগুলি স্থদৃঢ়রূপে 
প্রস্তুত করিবে । যেহেতু অদূঢ় ভ্রবাসকল চাষের সময় ক্রুফকের ও 
বাহকের পদে পদে বিশ্ব উৎপাদন করিয়া থাকে । 
বিলফো'্চ সাহেবের মতে খৃঃ পূঃ ১৩৯১ অন্দে পরাশর-মুনি বর্তমান 
ছিলেন। কিন্ত বুকানন সাহেব এ কাল খৃঃ পূঃ ১৩** অব্দ বলিয়া 
নিৰ্দ্দেশ করিয়াছেন। সে যাহা হউক বর্তমান সময় হইতে তিন সহন 
বৎসর পূর্বেই যে পরাশর তাহার সংহিতাদি রচনা করিয়াছিলেন, সে 
বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ নাই | 
উল্লিখিত বর্ণনা হইতে জানা যাইতেছে পরাশরের সময়ে অর্থাৎ 
তিন সহন্দ বৎসর পূর্বের যে ‘সকল ক্রষিযস্াদি ভারতে ব্যবহার হইত, 
অগ্যাপি উহার বিশেষ কোন পরিবর্ধন হয় নাই । ভারতবর্ষের :ন্তায় 
কুষিপ্রধান দেশে সহন “সহজ বহসরের মধ্য দিয়! কুষিষপ্জাদি কেন যে 
উৎকর্ষ লাভ করিল না__ভাবিতে গেলে তাহা নিতান্তই আশ্চর্য্যের বিষয় 
বলিয়া বিবেচিত হইবে । কিন্ত পক্ষান্তরে ভারতের প্রাকৃতিক এবং 
সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে এ বিষয়ে বিশেষ কোন বিস্ময়ের 
কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ, ভারতের ভূমি ইউরোপ 
এবং আমেরিকা প্রভৃতি দেশের তুলনায় তাদৃশ কঠিন নহে। 
এই অকঠিন স্বত্বিকাকর্ষণের জন্য দেশে যে সকল কর্ষণযন্ত্র প্রচলিত 
আছে, তদপেক্ষা উন্নততর যস্ত্রের প্রয়োজ্জন কোন কালে অনুভূত হয় 





১২. কৃষি-বিজ্ঞান 
নাই। বিশেষতঃ ভারতীয় ক্ুষকগণের রুষিপক্ষতি পূর্বাপর সংকীর্ণ গণ্ডীর 
মধ্যে আবদ্ধ থাকাতে বিস্তীর্ণ-ভূমি-কণোপযোগী উন্নততর কুষিষঙ্ধাদির 
আবশ্যকতা তাহারা কদাচ অনুভব করে নাই। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের 
কুষিকাধ্য কোন কালেও সম্পূর্ণরূপে বহির্বাণিজ্যের ভিত্তির উপরে 
প্রতিষ্ঠিত ছিল না, চিরকালই দেশের উৎপাদিত শস্য দেশের প্রয়োজনেই 
নিয়োজিত হইয়া আসিতেছিল। স্থতরাং উন্নত হঙ্গাদির সাহায্যে আয়াস 
স্বীকার করিয়া আবস্যাকের অতিরিক্ত শহ্তোৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা 
তাহারা কোন কালেই অস্থভব করে নাই । তৃতীয়তঃ, সভ্যতাবিস্তারের 
পর হইতে অদ্যাপি এ দেশের ক্রুধিকার্য্য যাহাদের উপর স্তন আছে, 
তাহারা দেশের জীবনরক্ষক হইলেও সামাজিক হিসাবে “চাষা” আখ্যা 
প্রাপ্ত হইয়া দেশের শিক্ষিত এবং ভদ্রসমাজ্জের নিকট অবজ্ঞাত হইয়া 
রহিয়াছে । শিক্ষাদীক্ষা হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকার দরুন চিরকাল 
অজ্ঞানতার মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করাতে তাহাদের দ্বারা কুষি- 
যয্নাদির সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইতে পারে নাই । অথচ দেশের জ্ঞানি- 
সম্প্রদায়ও এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন; কাজেই ক্ষিষগ্জাদির উৎকর্ষ- 
সাধনপক্ষে অন্তরায় ঘটয়াছিল। যতদিন শিক্ষিত-সম্প্রদায় সাক্ষাৎসঙ্গন্ধে 
কষিকারধধা সম্পাদন করিতেন, ততদিন বিবিধ বিষয়ে কুষিকাধ্যের 
উন্নতির পথ মুক্ত ছিল, এবং তাহার ফলে বীঙ্গবপন, হলপ্রবাহ, 
শঙ্গচ্ছেদন, জলসেচন, বৃষ্টিতত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ভারতীয় কুষিবিজ্ঞান 
সবিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল ॥ অগ্যাপি প্রতিবৎসরের পরিকাতে 
জ্োতিষশাস্থান্থমোদিত কুষিবিযয়ক দিন, ক্ষণ ইত্যাদি সুজিত হইতে 
দেখা যায়। বিশেষতঃ প্রাচীন ক্ুষিবিজ্ঞানে বৃষ্টিতব্ববিষয়ক 'অভিজ্ঞতা- 
মূলক বচনগুলি প্রণিধানযোগ্য । অবস্থা দেশে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের 
সঙ্গে বর্তমান সময়ে এ সকল বচনের ফলাফ্লবিষয়ে অনেকট! অনৈক্য 
ঘটিবারই সম্ভাবনা? এতছ্বাতীত কুষিবিষযক প্রাদেশিক বচনগুলি 
দেশের ক্রষিচ্চা বিষয়ে উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 

পাশ্চান্তা দেশে ক্ুধিকাখ্য চিরকালই সেচনসাপেক্ষ। কিন্ত 
ভারতবর্ষ পূর্বে দেবমাতৃক দেশ ছিল, অর্থাৎ স্বাভাবিক বৃষ্টিবারির 
উপর নির্ভর করিয়াই ভারতীয় ক্ুষকগণ শঙ্ত উৎপাদন করিত। এই 





অবতরণিকা! ৭ 


জন্যই বৃুষ্টিতরসন্বদ্ধে অভিজ্ঞতামূলক আলোচনা ভারতীয় রুষিবিজ্ঞালের 
একটি বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইত । 
পরাশররুত ক্রষিসংগ্রহনামক গ্রস্থে নিম্ঘলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত 


হইয়াছে__ 
6১) 
(২) 
(৩) 

বৃষ্টিতত্ত । 
(s) 
Ce) 

লক্ষণ । 
(৬) 
(5) 
৮৮) 


কুষিকাখ্োর শ্রেষ্ঠত্ব । 
ক্রধিকার্ধ্যের শুভাশুভসদ্বন্কে জ্যোতিয-শাস্থানযায়ী বর্ষসিচার। 
জ্যোতিয-শাস্ম এবং প্রাকৃতিক লক্ষণ ইত্যাদি অন্ুযান্ী 


কুষি-পর্ধাবেক্ষণ । 
বাহনবিধি__অর্ধাৎ্, হলবাহী বলীবর্গের ( বলদের ) লক্ষণা- 


গোশালা-বিধান-_-গোশালাসন্বন্ধীয় বিবিধ উপদেশ । 
গোপৰ্দ--গোসন্বন্ধীয় ধশ্থান্্ঠান । 
গোময়-কৃটোস্কার--গোময়স্তূপ ভাঙ্গিয়া উহার ছার! সার- 


শ্রপ্তপ্রণালী এবং প্রয়োগ-বিধি । 


(=) 
(১০) 
(১১) 
(১২) 


(৯৭) 


হলসাম গ্রী__কর্ষণযস্ত্া্দির বিবরণ । 
হলপ্রসা্রণ__হলচালনাবিষন্ধে উপদেশ । 
বীঙগস্থাপন-বিধি-_বীন্গসংগ্রহ ও বীজরক্ষাবিষয়ক উপদেশ । 
ৰীজবপন-বিধি । 

মদিকা-দান-_-জমিতে মই দেওয়া সম্বন্ধে উপদেশ । 
ধান্যরোপণ-বিধি ॥ 

খান্যকট্রন__দ্রমিতে বিধা দেওয়া সম্বন্ধে উপদেশ । 
ধান্ত-নিস্তনীকরণ__ধানের ক্ষেতে নিড়ানি দেওয়া সন্ধে 


জলমোচন-_নানাপ্রকার রোগ হইতে ধান্যশশ্যকে মুক্ত 


রাখিবার জ্বন্য ভাত্রমাসে কেবলমাত্র মূলে জল বাধিয়া অবশিষ্ট জল 
ক্ষেত্র হইতে অপসারণ-বিদি। 


(২৮) 


ধান্য-ব্যাদিখণ্ডন--ধান্যের রোগ এবং কীটাদির উপত্রব- 


নিবারণের উপায় । 


১৪ কষি-বিজ্ঞান 

(১৯) অলরক্ষণ-_খান্ক্ষেত্রে জল সঞ্চয় করিয়া বাখিবার বিছি ॥ 

(২৮) সুষিগ্রহণ-__খান্তচ্ছেদন-বিধি ॥ 

(২১) খান্থস্থাপন-বিখি__মরাই অথবা গোলাতে ধান্করক্ষাবিযয়ে 
বিধি ॥ 

এতদ্বাতীত কৃষিসন্বন্ধীয় কতকণুলি ধন্থান্থ্টান এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে । 

সংহিতা এবং পৌরাণিক যুগে বহু মনীষী কৃষিবিষয়ে বহুবিধ 
আলোচনা করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহার অধিকাংশই এখন বিলুপ্ত কিংবা 
ছুষ্প্াপা হইয়া পড়িম্বাছে । পরাশরক্ত কুবিসংগ্রহ * ব্যতীত বরাহ- 
মিহিররুত বৃহৎসংহিতাতে বক্ষাবু্কে্দনামক একটি প্রকরণ সন্নিবেশিত 
আছে। গ্রন্থের টীকাকার ভট্টোংপল মূল রচলাগুলি বিশদ করিবার 
জন্য বৃক্ষাযূর্বেদবিযয়ক কশ্বাপের নেক বচন উদ্ধত করিয়াছেন; 
স্থতরাং কশ্বাপকুত একখানি বৃক্ষাযূর্কেদ গ্রন্থ ছিল বলিয়া! জান! যাইতেছে। 
ভাগবতের টীকাকার শরধরশ্বামী চতুঃবষ্টি কলার প্রসঙ্গে শৈবাগমোক্ত 
বৃক্ষাযর্কোদ-যোগের বিযয় উল্লেখ করিয়াছেন, বৃক্ষাযর্কেদ বলিতে 
কেবল উদ্ভিদের চিকিৎসাবিযয়ক গ্রন্থ বুঝিতে হইবে না । বৃক্ষাযূর্ক্দেদে 
উদ্ভিদের বপন, রোপণ, কলম, সার, চিকিৎসা! ইত্যাদি বিষয় আলোচিত 
হইয়াছে; কিন্ধ তদানীস্তন রীতি এবং বর্তমান রীতিতে সম্পূর্ণ সাসঞহ। 
নাই। ইহা! ছাড়া, কেদাবকল্প ও ক্ষেতরতত্বনামক আর ছুইখানি ক্কষি- 
বিষগক গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়, কিন্ত এখন গ্রন্থ ছুইখানি দুষ্প্রাপ্য । 

আচাৰ্য শাঙ্গধিরপ্রণীত “হুভাষিত-শার্জধরপ-নামক গ্রন্থে পউপবন- 
বিনোদ + নামে উত্যানকুষিবিষয়ক একটি বৃহত অধ্যায় সন্নিবেশিত 
আছে। উহাতে নিক্রলিখিত বিষয়গুলি বণিত হইয়াছে ₹- 

(১) তকুমহিমা__বৃক্ষরোপণ এবং উদ্মানরচনার শ্রেষ্ঠত্ব এবং 
বিবিধজাতীয় বৃক্ষের গুণাগুণ । 





* কুষিসংগ্রহ_বহাসুনি পরাশর হুনীত, শীবুরু তারাকান্ত কাব্যতীর্খকর্বক সম্পাদিত 
এবং বঙ্গবাসী কাণ্যালয হইতে প্রকাশিত ॥ 

+ উপননবিনোদ-_মাচাখ্য শা বরপ্রনীত, মহাসহোপাধ্যার শরবুক্ত গণনাখ 
সেনকৰ্কৃক অনুদিত এবং প্রকাশিত । 


অবতরণিকা ১৫ 


(২) শ্ুহাশ্রম__তকুর শুভাশুভ লক্ষণ ॥ বাস্ধভিটায় অর্থাৎ বসত 
বাড়ীতে কি কি বৃক্ষ রোপণ করা বিধের এবং অবিধেত । 

(৩) কূমিনিরূপশ--কৃূমির প্রকারভেদ এবং কোন্‌ প্রকার সুমি 
কোন্‌ কোন্‌ বৃক্ষের পক্ষে উপযোগী । 

(5) পাদপ-বিবক্ষ-_ বৃক্ষের শ্রেণীবিভাগ ( classification ) 1 

(*) ৰীজোপ্ৰি-বিধি--ৰীজবপনসন্বন্ধীয় উপদেশ । 

(৬) রোপণবিধান-- বৃক্ষের চারার রোপণ-প্রণালী এবং বিভিন্ন 
প্রকার বৃক্ষবোপণের দূরত্ব ইত্যাদি । 

(৭) নিযেচন-বিধি--জলসেচনবিযয়ক উপদেশ । 

(৮) ভ্ৰুমরক্ষা-বিধি--বিবিধ শত্রু অথাৎ পলু এবং কীটাদির 
কবল হইতে বৃক্ষদিগকে রক্ষা করিবার বিষয়ে উপদেশ । 

(2) উপবন-ক্ৰিয়া--উদ্যানরচনাবিধয়ক উপদেশ । 

(১০) কৃপা’ ভুমিপনীক্ষা-_পারিপার্থিক অবস্থাদর্শনে মৃত্তিকার 
কত নিয়ে জল আছে তাহা নিৰ্ণয় করিয়া কুপখননবিষয়ক উপদেশ । 

(১১) পোষণ-বিখি_ব্ুক্ষাদির পরিচর্য্যাবিযয়ক উপদেশ এবং 
পরিচধ্যার ফলে বিবিধ বিষয়ে উৎকর্ষসাধন । 

(১২) কুণপ জল-_-বৃক্ষাদির মূলে সেচলোপযোগী উক্তনামধেয় 
তরল মিশ্রণ ( :i=৷এ৪ৎ ) সাধনপ্রণালী । 

(১৩)  তক্ষ-চিকিৎসা__বৃক্ষের বিবিধ রোগ এবং তাহার 
প্রতিকারের উপায় । 

(১৪) চিত্ৰীকরণ--বিবিধ প্রক্রিয়ার দ্বারা বৃক্ষাদির ফল, পুষ্প, পত্র, 
বর্ণ, স্বাদ, আকার এবং ফলদানসময়ের বিভিন্ন প্রকার পরিবর্্তনসাধন- 
বিষয়ক উপদেশ । 

(১৫) অগ্নাদি-নিষ্পত্তিজ্ঞান--বিভিন্ৰজাতীয় ফল অথবা শস্তের 
বৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া! অন্যান্থাজাতীয় ফল, শস্য এবং জীবজন্ধর বৃদ্ধি হওয়ার 
সম্ভাবনাবিধয়ক আলোচনা । 

এতছ্যতীত গোরক্ষ-সংহিতাতেও ক্ুষিবিষয়ক বিবিধ আলোচনা 
পরিদৃষ্ট হইয়া খাকে । উদ্ভিদ্বিদ্া বিশেষতঃ উদ্ভিদের প্রাণবত্তাসম্বন্ধে 
ভারতীয় মনীষিগণ সবিশেষ বু[্পন্র ছিলেন, প্রাচীন শ্রস্থাদি-পাঠে 





১৬ কৃষি-বিজ্ঞান 


তাহা অবগত হওয়া যায়। উদ্ভিদের প্রাণবত্তা-প্রসঙ্গে মহষি মঙ্গ 
বলিয়াছেন 
“অস্তঃসংজ্ঞ। ভবস্ত্যেতে সখদুঃখ-সমন্বিতাঃ |” * 
অর্থাৎ বৃক্ষাদির অন্তঃসংজ্ঞা আছে এবং ইহানাও অক্তান্য প্রাণীর 
ম্যায় স্থখতুঃখ অঙ্গুভব করিয়া থাকে । সহন্দর সহজ বৎসর পরে আজ 
ভারতের অন্যতম একনিষ্ঠ বিজ্ঞানসাধক সার জগদীশচন্দ্র বন্থ জগতের 
সমক্ষে যত্নাদির সাহায্যে এ বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। 
উদ্ভিদের প্রাণবত্তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া মন্থাদি স্থতিকারগণ বিশেষ 
বিশেষ অবস্থাতে বুক্ষাদি-ছেদনজ্ঞলিত বিভিন্নরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও 
করিয়া দিয়াছেন। হিন্দুগণ তুলসীপত্রচয়ন এবং বিহ্ববৃক্ষের শাখার 
আহ্রণকালে যে সকল মস্ত পাঠ করিয়া থাকেন, তাহাতে সম্পূর্ণভাবে 
উহাদিগকে প্রাণী জ্ঞান করিয়া উহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা জ্ঞাপন 
করা হয়। মঙ্জ দুইটি নিয়ে উদ্ধৃত কবা গেল,_ 
তুলসীচয়ন-মন্ত্ 
তুলস্কমূতনামাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া । 
কেশবাখং চিনোমি ত্বাং বরদ! ভব শোনে ॥ 
ব্বদ্গসম্ভবৈঃ পট পূজয়ামি যথা হবিম্‌। 
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি ! কলো মলবিনাশিনি ॥ 
বিশ্বরুক্ষের শাখাচ্ছেদন-মন্ত্র 
বিশবৃুক্ষ ! মহাভাগ ! সদা ত্বং শঙ্ধরপ্রিয়ঃ ॥ 
গৃহীত্বা তব শাখান্ধ দেবীপুজাক্ষরোম্যহস্‌ ॥ 
শাখাচ্ছেদোন্তবং দুঃখং ন চ কাধ্যং ত্বয়া প্রভো। 
ক্ষম্যতাহ বিববৃক্ষেশ ! নমস্তভ্যং শিবপ্রিয় ॥ 
সংহিতাযুগের পরবর্তী মহধি ব্যাসদেবরুতত মহাভারতে বৃক্ষাদির 
প্রাপবন্তাসঙ্গদ্ধে যে ভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাহা বর্তমান যুগের উন্নত 
উদ্ভিদ্বিজ্ঞান-ছারা সম্পূর্ণ সমঘিত না হইলেও প্রণিধানমোগ্য বটে । 


* মন্থুসংহিতা-_১, ৯৯) 











অবতরনিকা ১৭ 
মহাভারতের ভীন্মপর্কের চতুর্ণ অধ্যায়ে জ্বীব বা প্রাণীর, বিষয়ে 
সন্য় বলিয়াছেন, 
ছিবিধানীহ ভুতানি চত্রাপি স্থাবন্াণি চ॥ 
অসানাহ দ্বিবিধা যোনিবগুস্ছেদজরামুজাহ ॥ 
অসানাহ খলু স্ক্েযাং শ্রেষ্ঠা রাঙ্গন্‌ জরায়ুজ্জাঃ। 


জরায়ুজানাং প্রববা মানবাঃ পশবশ্চ যে ॥ 
. . . 


উদ্থিজ্জাঃ স্থাবরাঃ প্রোকান্ডেযাং পঞ্চৈব জাতয়ঃ । 
বৃক্ষ ্তন্মল তা বল্সাস্বক্সাবান্ণজাতয়ঃ ॥ 
বঙ্গান্ুবাদ_-এই ভুমণ্ডলে স্থাবর ও জঙ্গম ছিবিধ জীব, তন্মধ্যে 
জঙ্গম যোনি তিন প্রকার :_-স্বেদদ, অণ্ডদ্র ও জরাঘ্বদ। যাবতীয় 
জঙ্গম জীবের মধ্যে জবাযুজই শ্রেষ্ঠ ॥ জৱাযুজগশের মধ্যে মনুষ্য এবং 
নানারূপ পশুই সর্বশ্রেষ্ঠ । « ক * . * 
স্থাবর জীবদিগকে উদ্ভিদ বলে। তাহাদিগেব পঞ্চ প্রকার জাতি, 
যথ।-_বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বন্লী ও ত্বক্সার তৃণ । 
এন্থলে উদ্ভিদের প্রাণবত্তা স্পষ্ট স্বীরত হইল । এই স্থাবর জীব 
উন্তদ্‌ঞ্জাতির যে কেবল প্রাণ আছে তাহাই নহে, জরায়ুজ্জ-পাণি-স্থূলভ 
ইন্দিযচেষ্টা এবং জীবোচিত অন্যান্ক সত্বাও যে ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান 
আছে, তাহা মহাভারতের শাস্ডিপন্দোত্র ভৃগ্ড-ভবন্ধান্ কখোপকখনে 
জানা যায়, 











ভরছাজ উবাচ_ 
পঞ্চভিধদি ভূতৈস্ত যুক্ৰাঃ স্থাববজঙ্গমাঃ । 
স্থাবরাণাং ন দৃশ্বান্থে শরীরে পঞ্চ ধাতবঃ ॥ 
অনুস্মণামচেষ্টানাং ঘনানাং চৈব তত্বতঃ । 
বৃক্ষাণাং নোশলভ্যান্তে শরীরে পঞ্চ ধাতবঃ ॥ 
ন শৃহ্বন্তি ন পশ্রান্থি ন গন্ধৱসবেদিনঃ । 
ন চ স্পর্শ বিজানস্ডি, তে কথং পাঞচভৌতিকাঃ ॥ 
অস্রবত্বাদনপ্রিত্বাদকৃমিত্বাদবাযূতঃ | 
আকাশস্যাপ্রমেয়ত্বাদ বৃক্ষাণাং নান্ডি ভৌতিকম্‌ ॥ 

8~—1575B. 





১৮ কুষি-বিজ্ঞান 
ভুগুরুবাচ-__ 


ঘনানামপি বৃক্ষাণামাকাশোহস্ডি ন সংশয়ঃ । 

তেষাং পুষ্পকলব্যক্তিনিত্যৎ সমূপপতস্থাতে ॥ 

উদ্মতো ম্নায়তে পর্ণং ত্বক্‌ ফলং পুষ্পমেব চ। 

ম্ায়তে শীর্দ্যতে চাপি স্পর্শস্তেনাত্র বিদ্যাতে ॥ 

বাযৃত্যযপনিনির্থোযৈঃ ফলং পুস্পৎ বিশীধ্যতে | 

আত্রেণ গৃহাতে শব্দপ্তল্মাচ্ডুঞন্ডি পাদপাঃ ॥ 

বল্পী বেষ্টয়তে বৃক্ষং সর্্মতশ্চৈব গচ্ছত্তি ৷ 

ন হাদৃষ্টেশ্চ মার্গোহপস্তি তন্মাং পশ্যান্তি পাদপাঃ ॥ 

পুণ্যাপুল্যৈন্তখা গন্ধৈধপৈশ্চ বিবিধৈৱপি । 

অবোগাঃ পুস্পিতাঃ সন্থি তন্মাচ্দিদ্ন্ভি পাদপাঃ ॥ 

পাদৈঃ সলিলপানাচ্চ ব্যাধীনাং চাপি দৰ্শনাৎ । 

ব্যাধিপ্রতিক্রিঘ়ত্বাচ্চ বিদ্তে রসনং ক্রমে ॥ 

বক্তে োৎপলনালেন যখোর্ধং জ্লমাদদেৎ। 

তথ! পবনসংযুক্তঃ পাদৈঃ লিবতি পাদপঃ ॥ 

সখদুঃখয়োশ্চ গ্রহণাচ্ছিনন্থা চ বিরোহণাৎ । 

জীবং পশ্যামি বৃক্ষাণামচৈতন্বং ন বিশ্বতে ॥ 

তেন তঙ্দলমাদ্তং জরয়ত্যরিমাকতৌ । 

আহারপরিণামাচ্চ স্গেহে। বৃদ্ধিষ্চ জায়তে ॥ 

বঙ্গান্তবাদ-__ভরদ্বাজ বলিলেন, ব্রাহ্মণ! কি স্থাবর, কি জঙ্গম 
সমুদয় পদার্থই যদি পঞ্চভৃত-ছার! নিশ্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে 
স্থাবরদেহে কি কারণে পঞ্চভূত লক্ষিত হয় না? দেখুন, বৃশ্গলতাদি 
শ্রবণ, দর্শন, আস্রাণ, আস্বাদন বা স্পর্শ করিতে পারে না। উহাদের 
শরীরেও রুধিরাদি দ্রবপদার্থ, অগ্নিক্প তেজ, অস্থিমাংসাদিরূপ পৃথিবী, 
চেষ্টাক্ষপ বায় ও ছিঙ্রকূপ আকাশ বিদ্ধমান নাই । তবে উহার! কিরূপে 
পাঞ্চভৌতিক বলিয়। পরিগণিত হইতে পারে? 
ভূত বলিলেন, ত্রাক্ষণ! বৃক্ষলতাদি স্থাবরগণ নিতান্ত ঘনীভূত 

বলিয়া স্থল দৃটিতে উহাদের মধ্যে আকাশ লক্ষিত হয় ন! বটে, কিন্ত 





অবতরণিক1 ১৯ 


যখন প্রতিনিয়ত উহাদিগের ফলপুস্প উদগত হইতেছে তখন বিশেষ 
পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে উহাদের মধ্যে যে আকাশ আছে তাহা! 
অবশ্থাই প্রতীয়মান হইবে । যখন উত্তাপ-ছ্বারা, উহাদের পত্র, ত্বক, 
ফল ও পুষ্প সমুদ্র স্নান ও বিলীর্ণ হইয়া যায়, তখন আর উহাদের 
স্পর্শজ্ঞানবিষয়ে সংশয় কি? যখন বায়, নসপ্রি ও বজের শব্দে উহাদের 
ফল ও পুষ্প বিশীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন নিশ্চয়ই বোধ করিতে হবে 
যে উহাদের অবপশক্কি বিদ্যমান কহিয়াছে। দর্শনস্থীন অন্ধ কখনও 
স্বয়ং পথ চিনিয়া চলিয়া যাইতে পারে না-_-অতএব লতা সমুদয় 
যখন বৃক্ষের নিকট আগমন, উহাকে পরিবেষ্টন ও ইতন্ততঃ গমন 
কবে তখন উহাদের দর্শনশক্তি নিশ্চই স্বীকার করিতে হবে । যখন 
বৃক্ষলতাদি পবিত্র ও অপবিত্র গন্ধ এবং বিবিধ ধূপ-দ্বাকা কোগবিহ্ীন 
হইয়া পুম্পিত হইতেভে, তখন তাহার! নিঃদন্দেতে আত্রাণ করিতে 
পাবে । যখন উচ্তারা মূল-দ্বারা সলিল “পান করিতে সমথ? তখন 
নিশ্চয়ই উহাদিগের বসনেন্দিয় বিদ্যমান আছে ॥ যেমন মুখ-ন্বারা উৎ্পল- 
নাল গ্রহণ করিয়া জল শোষণ কর! যায়, তক্রপ পাদপগণ পবন সহযোগে 
মুল-হ্বারা সলিল পান করে । এষ্টরূপে যখন উক্তাদ্দিগকে স্বখদুঃখসংযৃক্ 
এবং ছিপ্ত হইলে পুনরায় প্রকোহিত হইতে দেখা যায, তখন 'অবশ্াই 
উহাদের জীবন আছে স্বীকার করিতে হইবে ; উহ্াদিগকে অচেতন 
বলিয়! নিৰ্দেশ করা কদাপি কর্তব্য নহে । বুক্ষগণ মূল-হ্বারা যে জল গ্রহণ 
করে অগ্নি ও বায়, সেই জল জীর্ণ করিয়া থাকে, এ জলের পরিপাক 
হওয়াতে এ সকল স্থাবর পদার্থ লাবপ্যবিশিষ্ট ও পরিবন্ধিত হয় । 
-_কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাঁভারত-_-শাস্টিপর্ক, ১৮৪ অধ্যায় । 
প্রাচীন ভারতের মনীবিগণ উদ্ভিদ্জাতির বিভিন্ন প্রকার 'আরুত্তি 
ও প্রক্কতি লক্ষ্য করিয়া উহাদের যে শ্রেণীবিভাগ করিয়! গিয়াছেন, 
তাহাও সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য । 


উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ 
বনস্পতি-দ্রুম-লতা-গুল্মাঃ পাদপজাতয়ঃ । 
ৰীজাৎ কাণ্ডাৎ তথা কন্দাৎ তজ্জন্ম ত্ৰিবিধং বিদুঃ ৪ 





২০ কুষি-বিচ্ছান 


তে বনস্পতয়ঃ প্রোক্তা বিনা পুস্পৈঃ ফলস্কি যে। 
ক্ৰমাশ্চান্তে নিগদিতাঃ পুল্পৈঃ সহ ফলন্ডি যে ॥ 
প্রসরস্তি প্রভানৈরধান্তা লতাঃ পরিকীন্ডিতাঃ । 
বহস্তস্ব। বিটপিলো! যে তে গ্তন্মাঃ প্রকীন্টিতাঃ ॥ 
_ শাঙ্গধরক্লুত উপবলবিনোদ । 
তাত্পধ্য-_-পাদপসকল বনস্পতি, ক্রম, লতা ও গুল্ম এই চারি 
শ্রেণীতে বিভক্ত ; বীজ, কাণ্ড ও: কন্দ হইতে উহাদের উৎপত্তি হুইয়া 
থাকে, এইজন্য ইহাদের উৎপত্তি তিন প্রকার। যে সকল বক্ষের পুষ্প 
না হুইয়া ফল হয়, তাহাদিগকে বনস্পতি বলে। যে সকল বৃক্ষের পুষ্প 
হইতে ফল উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে ক্রম বলে। যাহার! ভূমিতে বিশ্বত 
হইয়া পড়ে তাহাদিগকে লতা কহে, এবং যাহারা ভূমি হইতে বহু শাখাত 
প্রসারিত হয়, তাহাদিগকে গুল্ম বলা ঘায়। 
খৃষ্টীয় >১শ শতান্দীরট প্রসিদ্ধ অভিধানকার হেমচন্র স্থতিকত 
সঅভিধানগন্থে * উদ্ভিদ্জাতির উৎপত্রিভেদে তাহাদিগকে নিয়লিগিত 
ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া! যায়, 
কুরণ্টান্যা অগ্রবীজ! মূলজ্ান্তুংপলাদয়ঃ । 
পর্ক্কযোনয় ইক্ষাদ্যাঃ স্বন্ধদাঃ সলকীমুখাঃ ॥ 
শাল্যাদয়ো| বীজরুহাঃ, সম্মুচ্ছজা স্ণাদয়ঃ । 
স্থার্বনস্পতিকায়স্য যড়েতে মুলজাতয়ং ॥ 
অথাৎ 
(১) অগ্রবীক্গ__কুবণ্টাপিবৃক্ষ ( শাকজাতীয় শালিঞ্চ বা 
শেচী শাক )। 
(২) সুলছ _-উৎপল বা জলপদ্ম ইত্যাদি। 
(৩) পর্সযোনি-ইক্ষ প্রকৃতি । 
(৪) কবন্ক-_সল্লকীবৃক্ষ ( সলই গাছ )। 
(*) ৰীহ্রুহ_-শালিধাক্ত ইত্যাদি । 
(৯) সন্মৰ্চ্ছদ্জ_তৃণ ইত্যাদি । 





* 'অভ্তিধানচিন্তানণি_ ১২০০, ৯২৯ । 
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এতছাতীত অগ্যান্য অভিনান ও প্রাচীন গ্রন্থাদিতে উদ্ভিদের নিয়- 
লিখিত শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া! যায়_ 
১) বানস্পত্য-_যে বৃক্ষের ফুল হইতে ফল হয়। 
২। বনস্পতি বা জ্ৰুম--যে গাছের বিন! ফুলে ফল হয়। 
৩। ফলেগ্রহী--ফলবান বক্ষ, যাহা বন্ধ্য নয় । 
৪। আরকেশিন--বন্ধ্য বৃক্ষ, যাহাদের ফল হয় না। 
«৷ ক্ষ্প-_-যে সকল বৃক্ষের লাখ! ও মূল ব্রন । 
৬। গুল্ম__-যাহা মৃত্তিকা হইতে শাখ। বিস্তার করে। 
৭1 ওষদি__যাহা ফল পাকিলে মরিয়া যায়। 
৮। বন্ধী--যাহ| ভূমিতে প্রসারিত হুইয়া এক বর্ষ মাত্র জীবিত 
থাকে, যখা--লাউ ও কুমড়ার লতা ॥ 
৯। লতা-_যাহা অন্ত তরুকে বেষ্টন করে। 
৯*। প্রতানিনী- প্রচুর শাখাপত্রাদিবিশিষ্ট লতা । 
উদ্জিদ্তব ও কুষিবিজ্ঞানসন্থদ্ধে ভারতীয় মনীবিগণেক তৎকালোচিত 
ব্যৎপত্রি থাকা সত্বেও, তাহাদের সাক্ষাৎসন্বক্ধে কুষিকাধ্য-পন্িচালনার 
অভাবে উহা সম্যক উৎকর্ধলান্তের অবকাশ প্রাপ্ত হয় নাই । 
বর্তমান সময়ে আমেরিকা ও ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশে কুবি- 
কাখাবিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হওয়ায়, উহ! দিন দিন উন্নত্তির পথে অণডাসর 
হইতেছে এবং এ উন্নতির স্রোত দিকে দিকে প্রবাহিত হওয়ায় 
জগতের অন্যান্য স্থানসমূহেও এ সকল উন্নত পদ্ধতি প্রচলনের চেষ্টা 
হইতেছে । 
কমি হইতে মানবের প্রাযোজনীয় পদাপসমূহ উৎপাদন করাই 
রুধিকাধোর উদ্দেশ্বা। ভূমি হইতে উৎপন্ন পদাখগুলিকে প্রধানতঃ 
ছুইভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা--( ১) ভূমিকর্ষপ-ছাব] উৎপাদিত 
বিবিধ উদ্ভিদ এবং ফল ও শক্ত । (২) পালিত জীবন্ত ও এ সকল 
হইতে উৎপন্ন পদার্থ । প্রথমোক্ত পদাখগুলি সাক্ষাৎসন্বন্ধে যৃত্তিক। 
হইতে উৎপন্ন এবং শেষোক্ত পালিত জীবজন্ধ ইত্যাদি ভূমিজ পদাখ” 
আহার করিয়া বন্ধিত হয় বলিয়! অপ্রত্যক্ষভাবে ভূমি হইতে উৎপন্ন । 
ভূমি হইতে উৎপন্ন পদাখের ক্রয়-বিক্রয়কেও ক্ুষিকাধ্য বলা যায়॥ 
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৯২ কুষি-বিজ্ঞান 

এইকূপ রুষিজাত পণ্যের মধ্যে কতকগুলি ক্ষেত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া 
'অবিক্লত অবস্থাতেই বিক্রয় কৱা চলে, আর কতকগুলি জিনিষ বিরত 
অবস্থায় অথাৎ ফুল পদার্থ কে অন্য পদার্থে পরিণত করিয়া বাজারে বিক্রয় 
করিতে হয়। ধান, গম, যব, আলু, কলা, ডিম, ছস্ক ইত্যাদি প্রথমোক্ত 
শ্রেণীর এবং গুড়, চিনি, মিলি, দধি, ছানা, স্বত, ক্ষীর এবং রক্ষিত 
( Preserved ) ফল ইত্যাদি শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত । 

কুষিকাখ্য-ছাবা প্রধানতঃ (>) মানবের 'আহাধ্য উৎপাদন করিয়া 
পৃথিবীর সম্পদ্‌ বৃদ্ধি করা হয়, (২) বস্থাদ্দি-নির্শ্মাপের উপকরণসমূহ 
উৎপাদন করিয়া তন্দ্রা বিভিন্ন প্রকার পরিধেয় প্রস্তুত হইয়া থাকে, 
(৩) কুষিজাত-বৃক্ষসমূহের কাঠ-দ্বারাঁ মানবজাতির বাসগৃহ এবং 
গৃহসজ্জার বিবিধ আস্বাব প্রস্তুত হয়। ইহা ছাড়া নানাবিধ ভেষজ এবং 
শিল্পের উপাদান কুষিকাধ্যের ত্বারা উৎপন্স হইয়া! খাকে। 

আদর্শ রুখিকাধ্য চিরকালই স্বয়ংলমর্থ, অর্থাৎ উহা চিরদিন নিজের 
সঙ্গতির উপর নির্ভর করিয়া সমবদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারে । বাহির হইতে 
সার ক্রম করিয়া আনিয়! ক্রষিক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ব্যতীতও শঙ্কের 
উন্নতিসাধন করা যায়। এই প্রকার উন্নতি শস্কাবর্্ধন ( rotation ) 
এবং পশ্ডপালন-সাপেক্ষ । 

স্কধিকাধ্যকে প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, 
যথা ১) শস্যোৎপাদন, (২) পশ্বাদি জীবজ্জন্ত-পাঁলন, (৩ ) অরণ্য- 
সংরক্ষণ এবং ( ৪ ) উদ্ান-রচনা । 

(১) শস্ন্যোশুপাল্দন্ন--ককমিকৰ্ষণ, সারপ্রয়োগ, জলসেচন 
এবং অন্যান্য পরিচ্যা-দ্বারা ধান, গম, যব, পাট ইত্যাদি উৎপাদন করা 
শস্তোৎপাদন-বিষয়ক কুষিকাধ্যোর বিধ্যীতৃত । 

(২) পশ্মাদি জীল্বজস্ত্ৰ-পালন্স--সাদাবণতঃ আপন- 
“আপন ব্যবহারের জন্ত এবং শাবকাদি উৎপাদন করিয়া বিক্রয়ের জন্য 
মানবগণ পশ্বাদি জীবজনব্ধ পালন করিয়া খাকে। এই জীবজন্ধ-পালন 
আবার নানা শ্রেণীতে বিভক্ত, যেমন--গেো, মেষ, মহিষ এবং ছাগাদি 
পশুপালন; হংস, কুক্কুট, পারাবত প্রভৃতি পক্ষিপালন, মধুমক্ষিকা, 
এবং মৎস্কপালন ইত্যাদি । 
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(৩) অ্সব্লণ্য-সৎক্ষকণ গৃহ প্ৰন্থত করিবার উপাদান, 
গুহসজ্জার উপাদান, পোতাদি প্রস্থতকরণ এবং ইন্ধনের জন্য অরণ্য 
সংরক্ষণ করিয়া বৃক্ষাদি উৎপাদন করা হয়। 'অরণ্যহীন স্থানে 
স্বভাবতঃই বৃষ্টির অভাব হইয়া খাকে, স্থতরাং তথায় ম্বৃত্তিকার 
রসা ভাব এবং নদাঁ-হদাদির জলাভাবজ্গনিত শক্ উৎপাদিত হইতে পারে 
ন।। এই অবস্থায় এ সকল প্রদেশে অরণ্যের স্থইি করিলে, প্রাকৃতিক 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উ সকল স্থানের ভূমি শস্যোৎ্পাদনের উপযোগী 
হইতে পারে। 

(৪) ভদ্যান্ন-ল্লচ্ুন্না_ফল, শাক, সন্দী এবং নঘ্ঘনাভিরাম 
বিবিধ প্রকার উদ্ভিদ উৎপাদন করাকে উদ্মান-ক্রুষি বলে। উদ্ান- 
কুধিকে আবার চারিটি উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায়, যণা-_(ক) ফলকর 
উদ্ভান, (খ) সঙ্জীঝগ, (গ) পুস্পোন্ঠান এবং (ঘ) প্রারুত্তিক 
দৃশ্যাঙ্থকরণ । 

চিরাচরিত ক্রমিকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য এবং তদান্র্জিক 
অন্যান্য বিষয়েও ক্ুষকগণের ব্যুৎপপ্প এবং দক্ষ হওয়া আবশ্যক, 
কারণ, ক্ুষি এবং বাণিজ্য যোগস্থত্রে আবদ্ধ । দুঃখের বিষয় এতদ্দেশের 
অধিকাংশ কুক সবিশেষ কাধ্যকুশল নহে বলিয়া ইহারা রুষিকার্ধেয 
উনপ্নতিলাভ করিতে পারিতেছে না। 

ব্যবসায় ও বাণিজ্য চিরকালই পরিবর্তনশীল । স্ৃতবাহ ক্রুষকগণের 
কাথ্যপ্রণালীও বিবর্ভনশীল হওয়া কর্তব্য। ক্রুষকগণের অতি ক্ষিপ্রতার 
সহিত সম্পূর্ণকূপে সাময়িক বাণিজে/র অবস্থার উপযোগী হওয়া একান্ত 
প্রয্োঙ্গনীয়। এই সকল বিষয় র্ুষকগণকে পুস্তক-দ্বারা শিক্ষা 
দেওয়া সম্ভবপর নহে । ইহা! সাধারণতঃ রুষকগণের প্ররুতি, গৃহশিক্ষণ 
এবং স্যোগ-সাপেক্ষ । কঁধিকাধ্যসম্বন্ধে সফলতা অন্ন কর] ক্ুষক- 
গণের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অপেক্ষা! তাহাদের ব্যক্তিত্বের উপরই অনেকটা 
নির্ভর করে । 

কাধ্যকুশলতা এবং অভিজ্ঞতালক জ্ঞানকে চল্তি-কথায় “হাতে 
(হেতেড়ে” শিক্ষা বা! অভ্যাস বলা যাইতে পারে। অথবা ইহাকে ক্রষক- 
গণের উপস্থিত বিষয়ে বিচারবুদ্ধিও বল! যাইতে পারে । বিজ্ঞানের 





২৪ কৃষি-বিভ্কান, 
সাহায্যে ক্রুষক যতই শিক্ষালাভ করুক না কেন, তাহার ক্ুষিক্ষেত্র-লন্ধ 
অভিজ্ঞতা-লাভ-স্বারাই তাহাকে ক্রযিকার্খ্যসন্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়ের 
বাবস্থা করিতে হইলে তাহাকে কি কি শস্য উৎপাদন করিতে হইবে, 
কোন্‌ সময়ে কোন্‌ প্রণালীতে কি প্রকার সার প্রচ্োগ করিতে হইবে, 
কোন্‌ সমযে বীক্গ বপন এবং শশ্ কর্তন করিতে হইবে এবং কোন্‌ 
শ্রেণীর পশুপালন কর! তাহার পক্ষে সুবিধাজনক ও লাভকব হইবে, এই 
সকল বিষয়ে আপন অভিজ্ঞতা ভিন্ন কিছুতেই কুধিকাধ্য স্থচারুরূপে 
সম্পন্ন হইতে পারে না। ক্লুঘকগণের মধ্যে পরস্পরের অভিজ্ঞতালব্ধ 
শিক্ষার আদান-প্রদান বিশেষ প্রাযোজ্জনীয় হইলেও প্রত্যেক কুষকেরই 
তাহার আপন ক্ষেত্রের অবস্থানুযায়ী কষিকাখ্যের ব্যবস্থানির্ণয় এবং 
তদন্থরূপ কাধ)সম্পাদন কবা| কর্তব্য । 

শুধু শস্কোংপাদন করাই ক্লুষকের একমাত্র কার্থা নহে, পরস্ধ তাহার 
উৎপাদিত শস্য উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের ক্ষমত1 থাকাও তাহার পক্ষে 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় । বাজারে যে সমস্ত কুষিঙ্গাত সামগ্রীর চাহিদা 
অধিক এবং যে সকল রুষিজাত পদার্থ ছুষ্প্রাপা, রুষকগণের পক্ষে 
সে সকল ছ্িনিষই অধিক পরিমাণে উৎপাদন কনা কত্তব্য। বাণিজ্য- 
হিসাবে ক্ুবিজাত পদাখের মূল্য দুই প্রকারে নির্ধারিত হইয়া থাকে | 
ক্ুষকগণের উৎপাদিত প্রধান আহাষ্য পদাথ” অথাৎ খাল, গম, যব, 
সুরা, আলু, মাংস, ডিম, প্রস্থতির মূল্য বাজারের চাহিদ! অন্থসারে 
নির্দীত হয় ; চল্তি-কথাম তাহাকে বাজার-দর বলে। এ বাচ্ছার- 
দরের উপরে কুকের কোন. প্রকার হাত থাকে না, কিন্ত মানুষের 
ভোগবিলাসের জন্ম কোনও বিশেষ পদার্থ, যেমন 'জল্‌দি' শাকসন্দী, 
আলময়ের ফুল, ফল ইত্যাদি উৎপাদন করিতে পারিলে, উহার মুল্য 
নির্ধারণের উপর কৃষকের অনেকটা হাত আছে । 

ক্রষকগণকে ব্যবসায়ী অপেক্ষা নানা বিষয়ে চিন্তাশীল হইতে হয়, 
কারণ, শস্যাদি উৎপাদন করা নান! প্রকার কাধ্যক্ুশলতা-সাপেক্ষ । 
ক্ুুধিকার্ধ্য প্রারুত্তিক বিজ্ঞানের কতকগুলি মূল তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত । 
সভ্যতার নানা প্রকার প্রতিযোগিতা ও জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে রুষিকা্যে 
পদাখবিজ্ঞানেন প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। রুষিকাণ্য 











অবতরণিক1 ২৫ 


করিতে হইলে তদাহুবঙ্গিক বে সকল বিজ্ঞানে কিয়ংপতরিমাণ জ্ঞান থাকা 
কর্তব্য তাহাদের নাম ও প্রয্বোজনীয়তা নিয়ে লিখিত হইল । 


পদাৰ্থবিজ্ঞান (Physics) 
কুষকগপের জ্ঞাতলারে অথবা অক্ঞাতসারে জড় দেহের মৌলিক 
গুণ (properties) এবং কার্ধ্যকারিতা প্রত্যেক করুধিজগাত পদার্থের 
সহিত সংশ্িষ্ট বহিযান্থে । ভূমির আর্জতা * (॥০i৪t॥/e), ভূমিকর্ষণ এবং 
রাসাগনিক পদাখের কার্য্যকারিতা রি কৰা প্রন্ভৃতি পদাখ বিজ্ঞানের 
বিষয়ীভূত। 


উদ্িদ্-বিদ্া। (Botany) 


উদ্ভিদ্‌ কধিক্ষেতের প্রধান উৎপন্ধ পদাথন সুতরাং উদ্ভিদের প্রকুতি- 
নিন্দেশক খুপসকল  0০/৮৮7০০০৮/৯৮৭৭) এবং শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি 
কুষকগপের অবগত থাকা একান্ত আবশ্যাক । রুবিকাধে/র। দিক দিয়া 
উদ্িজ্জীবনকে চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা_ 
(১) উদ্ভিদের প্রাণতত্ব (Plant Physi০০৫৮) অথাৎ, উদ্ভিদ্- কি 
শ্রণালীতে জীবনধারণ কিয়! বন্ধিত হয় এবং বংশবিস্তার করে ; 
(২) উদ্ভিদের বোগবিজ্ঞান' (1১1১৮ Pat০l০৪৮) অথাৎ যে বিজ্ঞানের 
সাহাখ্যে উদ্ভিদের অপরিপুষ্টতা ও রোগের নিদান জানিতে পারা যায় ; 
(৩) উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ (Systematic Botany) সর্াৎ উদ্ভিদের 
প্রক্কতিগত পাখক্য-অস্গসারে উহাদিগকে বিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
বিষয়ে জ্ঞান ; (৪) একোলজি (॥০০৷০৮) অর্থাৎ উদ্ভিদের পুষ্টি, স্থিতি 
ও অন্যান্য আবেষ্টনের সহিত সন্বন্ধবিষয়ক জ্ঞান । 


রসায়নশাস্ত (Chemistry) 


কুষিক্ষেত্রজাত নানা প্রকার উদ্ভিদের এবং ক্রধিক্ষেত্রে ব্যবহৃত 
নানা প্রকার সার প্রভৃতির গুণাগুণ জানিতে হইলে বরসায়নশাস্তরে 
কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাক! প্রয়োজন । ক্রবিকার্য্যে সাধারণতঃ উদ্ভিদ ও 
পশুর আহাৰ্ধ্যবিবয়ে গুণাগুণনির্ণয়ের জন্য রসায়নশাস্বের সাহায্য গ্রহণ 





২৬ কুষি-বিজ্ঞান 
জলবায়ু-বিওজ্ঞান (Climatology) 
স্থানীয় জলবাঘু উদ্ভিদ্‌ ও লীবজস্কর জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার 
করে। জলবাঘ় উদ্ভিদ ও পশুজীবনে নানাবিধ বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়। . 
থাকে, সুতরাং জ্লবাযু-বিজ্ঞানসন্বদ্ধে করুষকগণের কথঞ্চিত জ্ঞান থাক! 


আবশ্যক, ইহা ছাড়া আবহবিষ্ঠা রুষিকাখ্যের সহিত বিশেষভাবে 
সংশ্লিষ্ট । 


ভূতব্ব (Geology) 

কোন স্থানের ক্লবিকাখোর সফলতা এ স্থানের ভূমির গঠনের উপর 
নির্ভর করে, স্থতরাং দুতন্ববিষয়ে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করা রুষকের 
পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় । 

এখন বুঝিতে পার! যাইতেছে যে, ক্লুধিকাধ্য কি প্রকার দুরূহ ও 
জটিল ব্যাপার । যদিও ক্রুধিকাধ্য বাণিজ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং 
অত্যধিক শ্রমসাপেক্ষ, তথাপি বিবিধ প্রকার বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি না 
থাকিলে উহা স্থচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। ইহা ছাড়াও 
ক্লুষকগণকে বহুবিধ জটিল বিষয়ের সংস্পর্শে আসিঘা আপন-আপন স্স্ম- 
দশিতার দ্বারা তাহার মীমাংস। করিতে হয় । কুষকগণকে বিবিধন্জাতীয় 
উদ্ভিদের চাষ এবং বিবিধঙ্গাতীয় পশু পালন করিতে হয়; এ সকল 
উন্ধিহ ও পশুর বিবিধরূপ প্রকারভেদ আছে। এ সকল অসংখ্য 
প্রকৃতির উদ্ভিদ ও পশুর উৎপাদন, পালন ও শরিচধ্যা সম্পূর্ণ স্বতত্র 
প্রণালীতে সম্পন্ন করিতে হয়। এতদ্যাতীত কুষকগণকে সর্বদাই 
পরিবর্তনশীল পারিপান্থিক্ অবস্থার ভিতর দিয়া কাধ্য করিতে হয়। 
অসংখ্য আকস্মিক সমস্যা, জলবায়ুর খাম্খে্ালী, কীট ও রোগাদির 
আক্রমণ, জন-মনুরের অনিশ্চয়ত! ও অন্যান্য অভাবনীর ব্যয়ের 
সংঘর্ষের ভিতর দিয়া ক্লুষকগণের জীবন চিরদিন জটিল ও বৈচিত্রময় 
হইয়া থাকে । 








দ্বিতীয় অধ্যায় 


স্বত্তিকা 
স্বস্তিকার উৎপত্তি 


সচরাচর আমরা যে সকল উদ্ভিদ দেখিতে পাই তাহ! মাটিতেই জন্মে 
এবং মাটি হইতেই আপন থ্ান্য গ্রহণ করে, স্থতবাং মাটির গঠন ও 
প্রক্ৃতিসম্ধন্ধে ক্রষকগণের জ্ঞান থাক! আবস্যাক । 

আমরা এই যে স্বত্তিকার উপরে ঘর-বাড়ী তৈয়ার করিয়া বসবাস 
করিতেছি, এই সৃত্তিক! ্থষ্টির আদিকাল হইতেই এমন ভাবে ছিল না । 
আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পশ্ডিতমণ্ডলী অঙ্গমান করেন যে, স্বষ্টির প্রথম 
অবস্থাতে এই পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহ, চন্দ্র, সখ, ধূমকেতু, নীহারিকা 
প্রভৃতি কিছুই স্বতস্বভাবে বিস্বমান ছিল না। এই মহাকাশ ব্যাপিয়া 
এক বিরাট তেজোময় মণ্ডলারুতি বাস্পীয় পদাখ” নিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইত 
এবং উহা ক্রমে ক্রমে তাপ বিকিরণ করিয়া সক্ষচিত ও শীতল হইতে 
লাগিল । উন্ধপে খুরিতে খুরিতে উহার গাত্র হইতে বৃহদায়তন অংশগুলি 
বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। সেই বিক্ষিপ্ত অংশগুলিই ক্রমে গ্রহ, উপগ্রহ, 
ধূমকেতু ইত্যাদিতে পরিণত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট যাহা বহিয়াছিল 
তাহাই বর্তমান স্বর্ধ্যমণ্ডল । পৃথিবী একপে বিক্ষিপ্ হইয়া সুখ্যমগুল 
হইতে প্রায় দশ কোটি মাইল দূরে আপন কক্ষ নিৰ্দ্দেশ করিয়া লইল । 
উত্তাপের মূল উৎস হইতে বিচ্ছিগ্র হওয়ার ফলে উহার বাস্পীয় উপাদান- 
গুলি ক্রমশঃ শীতল ও ঘনীকৃত হইতে আরস্ভ করিল এবং উহ! বাপ্পীয় 
অবস্থা হইতে একটি গলিত ও ঘনীভূত গোলাকারে পরিণত হইল । 
এইকূপে ক্রমে তাপ বিকিরণ করিয়। শীতল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহ্থার 
উপরিভাগে একটি সুক্ষ প্রস্তরাবরণের স্থষ্টি হইল । ক্রমশঃ উহার 
শৈত্যের পরিমাণ যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই উল্লিখিত প্রন্তরাবরণ 
স্থুল হইতে স্থলতর হুইতে লাগিল। তথৎ্পরে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ এবং 
বহিঃস্থ বিবিধ শক্তির প্রভাবে উহাতে জল, বায়ু, পর্ববত ও নদ-নদীর 





টি কুষি-বিজ্ঞান 
স্থইি হইয়াছিল, কিন্ত এ সকল বিষয়ের আলোচন! বর্তমান অধ্যায়ের 
নিষয়ীভূত নহে । এই প্রস্তরীন্কৃত পৃথিবীর বহিকাবরণ হইতে অবশেষে 
কি প্রকারে মৃত্তিকার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহাই বর্তমান অধ্যায়ের 
সৰ্ক্দপ্রধান আলোচা বিষয় । 

উল্লিখিত প্রস্তরীভূত ভূগোলক জল, বায় তাপ ও অবশেষে উদ্ভিদ 
ইত্যাদির সাহাবাক্রমে স্তরপদ্যায়ে সুন্তিকাতে পরিণত হইয়াছে। স্রষ্টির 
প্রারস্ঞ হইতে স্তরে স্তরে স্বস্তিকার গঠলকাখ্া চলিয়া! আসিতেছে এবং 
যত্তকাল পৃথিবীর অস্তিত্ব বর্তমান থাকিবে, ততকাল প্রকৃতির এই গঠন- 
কাধের পরিসমাপ্সি হইবে না। 

স্বত্তিকা ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যখা-_স্থিতিশীল (Residual or 
Sedentary 591) এবং গতিশীল (Transported 8191) স্থিতিশীল 
মৃত্তিকা থে পর্বতে জন্মগ্রহণ করে সেই পর্বতের গা হইতে আর 'অধিক 
দূরে অগ্রসর হয় না, এইজন্রাই যাবতীয় পার্বত্য প্রদেশে এই শ্রেণীর 
সবত্তিকা অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় ॥ গতিশীল যৃত্তিক! আপন 
জন্মস্থান ( পৰ্ব্বত ) পরিত্যাগপূর্বাক দেশ-দেশান্তরে যাইয়া গা ঢালিয়া 
দেয়। এই জাতীয় যৃত্তিকার সর্ধঞ্পাল চালক জল । গতিশীল যৃত্রিকার 
বিশেষত্ব এই যে ইহা স্তরে স্বরে সজ্জিত থাকে, কিন্ত স্থিতিশীল মৃত্তিকাতে 
কোন প্রকার শুরের অস্তিত্ব বর্ধমান থাকে না। গতিশীল মৃত্তিকা তিন 
প্রকারের হয়, যথা__তুষারবাহিত মৃত্তিক! (Drift or boulder clays), 
জলবাহিত মৃত্তিকা (A॥॥৮i॥) এবং বাযুচালিত মৃত্তিকা (19178 
clays and =ands=)। পর্বতের তুষারবাশি যখন শিখিল হইয়া নিয়ের 
দিকে নামিয়া আসে তখন বহু শিলাখণ্ড বিচুত হয়, এবং সংঘর্ষণের ফলে 
স্তর বালুকপা ও পলিমাটির স্্টি হয়। এই তুষাররাশি নিয়ে 
তপাধিকাবশতহ গলিষা নদীতে পরিণত হয়। ক্রমে কী তুষারনদী 
যখন সমুদ্রের সহিত মিলিত হয় তখন পলি ও বালুকানাশি তাহার 
তলদেশে স্তর রচনা করে, ইহাই তুষারবাহিত মৃত্তিকা । প্রবল ঝটিকা- 
ঘাতে পর্বতস্থ বৃক্ষাদি উৎপাটিত হইলে তাহার সুলসংলগ্ন মৃত্তিকা এবং 
শ্রস্তবসম্হ চূর্শ-বিচূর্ণ হইয়া নিযে পতিত হয়। এ সকল বালুকণা ও 
চীন প্রস্তর বৃক্টিবারি-স্বার! নদীতে পরিচালিত হুইয়া স্রোতে দেশ- 
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দেশাস্দরে নীত হয় । এ স্বত্তিকা এবং চুণীসূত প্রস্তরগুলি পর্বত হইতে 
যতই দুরে যায়, পরস্পর দর্ষণের ফলে ততই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুপ্রতর আকার 
ধারণ করে। নদীর স্মোতের বৈবম্যতেতু উহা জলের নিয়ে পতিত 
হইয়া নানা স্থানে নানা প্রকার স্তরের স্থপ্টি করে এবং বর্ধার সময়ে এ 
পলিমাটি নদীর উভয় কুলের শশ্তক্ষেত্রগুলিকে সারবান্‌ করিয়া তুলে। এ 
সকল জমিতে শস্যোৎপাদনের জন্য অন্য কোন প্রকার সারের প্রয়োজন 
হয় না; ইহারই নাম জলবাহিত স্ব্িক1। বাছুর সাহায্যে কখনও 
কখনও মৃত্তিক! ও বালুক্াৱাশি পরিচালিত হইয়া থাকে এবং আপেক্ষিক 
গুরুত্ব অন্থসারে নান! স্থানে নানা ভাবে সঞ্চিত হয়; দৃষ্টান্বব্বরূপ 
তরঙ্গায়িত বালুকারাশির নাম করা যাইতে পারে। মেদিনীপুর ও 
বালেশ্বর জেলার সমূজের উপকূলবন্তী স্থানসমূহে এই শ্রেণীর মৃত্তিকা 
অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, ইহাকে '“বালিয়ারি” কহে; চীনদেশের 
“লোয়েস্‌” (1,০০৪) এই শ্রেণীর অন্তর্গত । 

মাটি যে-কোনো শ্রেণীর হউক না কেন সাধাহুণতঃ পাথরের চুরণীকূৃত 
ও ক্ষয়প্রাপ্র (isinteছ॥৫৭) অবস্থামাত্র । জল, বায়ু, তাপ এবং 
শৈত্যের প্রভাবে পাথর চূর্ণ হইয়া মাটিতে পরিণত হয়। পাখর ছাড়া 
অন্যান্য কিনিষ-ছারাও অবস্থাবিশেষে মাটির শুর গঠিত হইয়া থাকে, সে 
বিষয়ের যথাস্থানে উল্লেখ করা হইবে । পাখর কি কি কারণে চুরণীক্ৃত 
ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মাটিতে পরিণত হইয়া খাক্ে, তাহার বিবরণ পথ্যায়- 
ক্রমে নিয়ে লিখিত হইল :_ 

জমাট তুষারের চাপে পাখর গুঁড়া হইয়া মাটিতে পরিণত হয় । 

পৰতে বৃষ্টি হইলে প্রবল জলধারা নীচের দিকে গড়াইয়া পড়িবার 
সময় পাথর ক্ষয় হইয়া যায় এবং স্বোতে চালিত পাখরের স্বুড়িগুলি 
পরস্পর সংঘর্ষণে ক্ষযপ্রাপ্ হইয়া মাটিতে পরিণত হয়। 

প্রবল বাতাসে ছোট ছোট পাথরের কণা চারিদিকে পরিচালিত 
হয়। প্রবল খুণি-বাতাসে বালু ও কাকবের সংঘর্ষে পর্ব্বতগাত্র ক্ষয়- 
প্রাপ্ত হওয়ায় ই ক্ষদ্িত অংশগুলি মাটিতে পরিণত হইস্া যায় । 

আকস্মিক উত্তাপে অনেক সময়ে পাথর ফাটিয়া যায় এবং বৃষ্টির 
প্রভাবে কালক্রমে উহা ক্য়প্রাপ্ত হইয়া মাটিতে পরিণত হয় । 
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৩০ কুষি-বিজ্ঞান 
সংযোগে পাখর ফাটাইবার উদ্বাহরণ আমরা সচরাচর দেখিতে পাই । 
খুব বড় পাথর ফাটাইতে হঈলে শ্রমন্দীবিগণ উহ! অগ্নিতাপে উত্তপ্ত 
করিয়া তাহার উপত্ধ কল ঢালিয়া দেয়। জল ঢালিবামাত্রই পাথর 
আপনা হইতেই ফাটিয়া যায়। 

বর্ধার সময়ে পাহাড়ের ফাটলে যে জল প্রবেশ করে, শীত খতুতে এ 
জল বরফে পরিণত হইয়া যায়; জল বরফে পরিণত হইলে উহা আয়তনে 
বুদ্ধি পায়, স্থতরাং এ বরফের চাপে পার চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। গ্রীশ্ম 
ক্তুতে এ চূ্ণীকৃত প্রস্তরব্ানি জলের সহিত পরিচালিত হইয়া পলি- 
মাটির স্থক্টি করে। 

গাছের সরু শিকড় পাখরের ফাটলে প্রবেশ করিয়া ক্রমে মোট। 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে পাখর ফাটাইয়া মাটিতে পরিণত করে । বৃষ্টিসম্পাতের 
সময় অল্লাধিক জল ও বায়ু ভগ্ন প্রান্তরখগুগুলির উপর পতিত হয় ও 
নিয়ন্তর্রে প্রবেশ করে । প্রবেশ করিবার সময় উক্ত জল ও বায় তৃপুষ্ঠ- 
জাত উদ্ভিদের ( বৃক্ষ ও শৈবাল ইত্যাদি ) ধ্বংসাবশিষ্ট গলিত অংশের 
সহিত মিশ্রিত হইয়া কানিক এসিড, গ্যাস (Carbonic acid ৪:৪৪) ও 
হিউমিক বা উল্মিক এসিড (Humic ০r [01870 591) উৎপন্ন করে 
এবং নিয়স্থিত প্রস্তরগাত্রে প্রবাহিত হইয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়া-ছার! 
ক্রমশঃ ক্ষয় করিতে থাকে। 

ফেল্স্পার (51819) নামক খনিজ পদার্থ অল্পবিস্র অনেক 
প্রন্থরেই আছে। জল কিংবা জলের সহিত মিশ্রিত নাইটি. (Nitri০) 
প্রভৃতি এলিড এবং ফ্লোঝিন (F০০৮i৷০), অক্সিজেন (Oxy ge), 
কার্কানিক এসিড. (0৪৮7১০০০০61) প্রভৃতি গ্যাস এই ফেল্‌স্পারের 
উপর বাসায়নিক প্রক্রিয়া করে এবং ফলে হাইড্রেটেড, এলুমিনিয়াম 
সিলিকেট (Hydrated Allaminium Silicate) উৎ্পশ্র হয়,_ইহাই 
স্বত্তিকার প্রধান রাসায়নিক উপাদান । * এই প্রকারে প্রন্থর ক্রয়প্রাপ্প 

০. বাসাগানিক বিক্লেষগ করিলে দে| বার শক্তের উপবক্ত স্বত্তিকা তিনটি প্রধান 
পালানে গঠিত, ঘখ। £-_ফেল্স্পার হইতে উৎপন্ন হাইড্রেটেড এলুনিনিগাম সিলিকেট, 
ক্োগার্টজ, (24৯০2) এবং এ শেণীর প্রস্তর হইতে উৎপন্ন বালুকশ! ও গলিত উদ্ভিদদেহ 


হইতে ৎপক্স হিউনাস (7515) ; ইহা ব্যতীত সুত্তিকার ক্ষান্ত উপাদানগুলি নান! 
প্রকার খনিজ, ক্াসায়নিক ও জৈৰিক পদার্থ হইতে উত্প । 
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হইফ মৃত্তিকাতে পরিণত হয় এবং ক্ষয়িত অংশ বতই পুর স্তরে পরিণত 
হয় ততই সুবৃহৎ তরু-গুল্মাদি জন্মিবার উপযুক্ত হুইয়া উঠে । 

প্রবল ঝড়ে যখন বড় গাছ উতপাটিত হয়, তখন উহার শিকড়ের 
টানে পাথর গুড়া হইয়া! মাটিতে পরিণত হয় । 

আরও কতকগুলি নৈসর্গিক কারণে পাহাড়-পর্ব্বতের পাথর মাটিতে 
পরিণত হয়। গ্রীষ্ম এবং বর্ষ! ঞ্চভুতে নির্ক'র বা ঝরণার সহিত উহ! 
সমতল ভূমির দিকে নামিয়া আসিয়া স্তরে স্তরে সন্দদিত হইতে থাকে । 
পুকুর অথবা অন্যা কোন প্রকার খাত খনন করিবার সময়ে ও সকল স্তরের 
সমাবেশ স্বন্দরক্ূপে লক্ষ্য করা যায় । 

জীবাণু (1১০৮০।১৯) “দ্বারাও মৃত্তিকায় নানা প্রকারের স্তরের স্থষ্টি হয় 
( জীবাণু অধটায় ত্রষ্টব/)। অনেক পণ্ডিত অস্থযান করেন যে, ল্যাটাঝাইট 
(Laterite) নামক খে পাটল মৃত্তিকা বাকুড়া, বৰ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলের 
কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হয়, তাহা এই জীবাণুরই কাখ্য । 

ইহা ছাড়া ভূগর্তের তাপের প্রভাবে আগ্রেছগিনি হইতে নান! প্রকার 
খনিজ পদার্থ উৎক্ষিপ্ত হুইয়া স্তরের স্থষ্টি করে এবং কালক্রমে উৎহাই 
সুত্তিকান্ডরে পরিণত হয়। 

ভূকম্পন-দ্বারা সাগরতলস্থ মৃত্তিকা উত্তোলিত হুইয়। সাগরগর্তে 
ছ্বীপের স্থষ্টি করে। 

সাগরতলে কিন্তুক, শামুক, শঙ্খ প্রভৃতি জলচর প্রাণিগণ বাস করে। 
উহারা মরিয়া গেলে উহাদের খোলাগুলি সাগন্মতচল জমা হইয়া এক 
প্রকার চুণবহুল স্তরের স্থষ্টি করে, এ সকল স্তর ক্রমে উচ্চ হইয়া সমুজের 
উপক্লভাগ বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে । 

প্রবাল-কীট নামক এক প্রকার জলজ কীট সমুজ্রের তলে জন্মগ্রহণ 
করে। এই জাতীয় বহুসংখ্যক কীট এক স্থানে দলবদ্ধ হইয়া! বাস করে; 
একদল মরিয়া! গেলে উহাদের কক্কালের উপরে নৃতন আর এক দলের 
স্বষ্টি হয়; এইরূপে উহাদের কক্কালজাত স্তর-দ্বারা সমুজ্রের উপকূলের 
নিকট বহু দ্বীপের স্ুষটি হইতেছে। ভারত-মহাসাগরে লাঙ্গ? এবং মাল 
দ্বীপপুঞ্জ প্রবাল-কীট-দ্বাবা গঠিত হইয়াছে । 





২ কুষি-বিজ্ঞান 
স্বস্তিকার শ্রেণীবিভাগ 


সাধারণতঃ কৰ্দ্দম, বালুকা, চুপ এবং বিবিধ জৈবিক পদ্দাখের সংমিশ্রণে 
স্বত্তিকা সংগঠিত হইয়াছে । ওঁ সকল জিলিষের মধ্যে কর্দম, বালুকা ও 
চুণ প্রস্তর হইতে উদ্পপন্র। জ্বীবজন্ধ এবং উদ্ভিদ্সমূহের ধ্বংসাবশেষ 
ইজবিক পদাখ” বলিয়া পরিগণিত । এই কৰ্দ্দম, বালুকা এবং জৈবিক 
পদার্থের তারতম্যের উপরে ভূমির উর্বরতা এবং আস্চর্ববরতা নির্ভর 
করে। 

মাটি প্রধানতঃ এটেল ও বেলে এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । এই 
দুইটির মিশ্রণে আরও কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে--যেমন 
দোআ, বেলে দো-প্বাশ ও এটেল দো-আশ প্রভাতি । 


বেলে মাটি 


যে মাটিতে বালুর ভাগ বেশী তাহার নাম বেলে মাটি । নিভাজ 
বেলে মাটিতে শতকরা ৮* ভাগ বালি থাকে । নদীর নৃতন চড়াঙ্কুমি ঈ 
শ্ৰেণীভূক্ত । গ্রীশ্মপ্রধান দেশে বেলে মাটি ক্খিকাখোর উপযোগী নহে, 
কিন্তু শীতপ্রধান দেশ ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে বেলে মাটিতেও কিছু 
কিছু ফসল উৎপাদন করা যায়। ক্ষিকার্য্যের স্থবিধার জন্য মাটিতে 
উপযুক্ত মাত্রায় বালুকা মিশ্রিত থাক! আবশ্যক, কারণ নিভাজ এ টেল 
মাটি শশ্যের পক্ষে অস্থকূল নহে। মাটিতে বালুকা মিশ্রিত থাকিলে 
মাটি বেশ “হাল্কা” হয় এবং সহজে উহার ভিতরে জলবায়ু প্রবেশ 
করিতে পারে। 

এঁটেল মাটি 

যে মাটিতে কাদার অংশ বেলী তাহার নাম এটেল মাটি । নিভান 
বেলে মাটি যেমন কুধিকাখ্যের পক্ষে অনুপযোগী, নিভাজ এটেল 
মাটিতেও তেমন রুষিকাধ্য চলিতে পারে না। নিভাঙ্গ এটেল মাটি 
বলিতে যাহা বুঝা যায়, সেরূপ মাটি সচরাচর দেখ্দিতে পাওয়া যায় না 5 
আমরা যাহাকে এঁটেল মাটি বলি তাহা স্বভাবতঃই উর্বর! । এঁটেল 
মাটির পরমাপুগুলি সব্বভাবতঃই সন্ত, এই কারণেই উহার জলধারণের 
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ক্ষমতা! অদ্বিক। বেলে মাটি অপেক্ষা এ টেল মাটি শক্ত, তাই বেলে মাটি 
অপেক্ষা এটেল মাটির চাষে খরচ বেশী । এটেল মাটি ভিন্জা অবস্থায় 
চাষ করিয়া রাখিলে অত্যন্ত শক্ত হইয়া পড়ে ॥ শেষে এ মাটি গুঁড়া 
করিয়া লওয়া বিশেষ অ্রমপাপেক্ষ ও ব্যযসাধ্য হয়, স্থতরাং বৃষ্টির পরে খুব 


ভিজা অবস্থায় এ মাটি চাষ না করিয়া একটু শুকাইয়া আসিলেই চাষ 
কর! উচিত । 


দো-আঁশ মাটি 


বেলে ও এঁটেল মাটির সংমিশ্রণে দো-আ্বাশ মাটি গঠিত হয়। দো- 
আঁশ মাটিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যার । যে ম'টিতে কাদা ও 
বালির অংশ সমান তাহাকে দোঁআশ, এবং যাহাতে বালির অংশ বেশী 
তাহাকে বেলে দো-আ্আশ, এবং যাহাতে কাদার অংশ বেশী তাহাকে 
এটেল দো-আশ বলে। এটেল মাটি অপেক্ষা দো-আশ মাটিতে জৈবিক 
পদাথের পরিমাণ অধিক দেখিতে পাএয়া যায়। কুখিকাখ্যে দো-আশ 
মাটি সৰ্ব্বাপেক্ষা উপযোগী । এই মাটিতে প্রায় সকলজ্দাতীয় ফললই, 
উৎপন্ন হইতে পারে। এই মাটির উৎপাদিকা শক্তি অধিক এবং ইহার 
উৎপাদিক| শক্তি সহন্দে নষ্ট হয় না। অপর দিকে দো-আঁশ মাটি খুব 
সহজে কর্ষণ করা যায়। সারপ্রস্থোগে দো-আঁশ মাটিতে যেমন ফল 
পাওয়া যায়, তেমন আর কোন শ্রেণীর মাটিতেই পাওয়া যায় না। 
উপযুক্ত পরিমাণ আর্জত! রক্ষা করিবার শক্তি দো-আশ মাটির যেমন 
আছে, অন্য কোন মাটির তেমন নাই । অতিবুষ্টি ও অনাব্বৃষিতে এই 
মাটি খুব বেশী ক্ষতিগ্রান্ত হয় না। 

চণাপাথর হইতে যে মাটির গঠন হয় তাহাকে চুণবহুল স্বত্তিক! অথবা 
ক্যালকেরিয়াস্‌ সয়েল (0%10575938 ৪০1) বলে । এই মাটিতে চুপের 
পরিমাণ শতকরা ২* ভাগের অধিক দেখিতে-পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর 
যে মাটিতে চুণের অংশ শতকরা ৫ হইতে ২০ ভাগের মধ্যে আছে 
তাহাকে মালি সয়েল (5495 ৪০1) বলে ॥ এই মাটি স্বভাবতঃই খুব 
“হাল্কা” এবং চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । ইহাতে “সাল্ফেট'এর 
ভাগ বেশী দেখিতে পাওয়া যা । 
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উদ্ভিজ্জাত মাটি 

নানাজাতীম় উদ্ভিন্দ পদার্খের মিশ্রণে যে মাটির গঠন হয় তাহার 
নাম উদ্ভিজ্ছজাত মাটি। এই শ্রেণীর মাটিতে চুণের ভাগ প্রায়ই 
থাকেনা। 

উল্লিখিত কয়েক প্রকার মাটি ছাড়া নদী ও মোহনার স্থানে স্থানে 
এক প্রকার চড়া-ভূমি দেখিতে পাওয়া যায় । অন্ত স্থান হইতে ভাঙ্গনের 
মাটি স্বোতের সহিত চালিত হইয়া এ মাটি স্রোতোহীন স্থানে স্তরে স্তরে 
সঙ্্িত হয় এবং প্রতি বৎসর এইরূপ পলি পড়িতে পড়িতে ক্রমে উচ্চ 
হইয়া চড়া-ভূষি গঠিত হয়। নদীতীরস্থ বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন প্রকার 
মাটির সংমিশ্রণে এই মাটি গঠিত হয় বলিয়া ইহা বিশেষ সারবান্‌ হইয়া 
থাকে। এই কারণেই চড়া-ভুমিতে ফসল করিতে সারের প্রয়োজন 
হয় না। 

উল্লিখিত বালু, কাদা, চুণ এবং জৈবিক পদাখগুলি মাটিতে 
ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত থাকে । গুলিকে পৃথক করিয়া লইবার জন্য 
নানাবিধ সহন্দ উপায় আছে, তাহার ভিতর হইতে একটির বিবরণ নিয়ে 
লিখিত হইল। কতক মাটি লইয়া ২১২ফা. তাপাংশে উহ! উত্তপ্ত 
করিলে এ মাটি হইতে জলীয় অংশ সব নিঃশেষিত হইয়া যাইবে, তৎপরে 
এ মাটি হইতে নিদ্দিষ্ পত্রিমাণ মাটি ওজ্জন করিয়া লইতে হইবে এবং এ 
মাটি যতক্ষণ লাল না হইয়া উঠে ততক্ষণ পর্যন্ত আগুনে পোড়াইতে 
হইবে । এই প্রক্রিয্থার ফলে মাটি হইতে দাহামান জৈবিক পদার্থগুলি 
পুড়িয়া গিয়া এ মাটির ওজন পুর্বাপেক্ষা কম হইবে। এইরূপে এ 
মাটিতে কত জৈবিক পদার্ ছিল তাহা জানা যাইবে। তারপর এ 
মাটি একট পাত্রে রাখিয়া উত্তমরূপে জলের সহিত মিশাইয়া মাটিমিশ্রিত 
জ্বল কিছুকাল স্থিরভাবে রাখিয়া দিতে হইবে ৷ পরে পাত্রের উপরিভাগ 
হইতে কতক জল ফেলিয়া দিলে উহার সহিত কাদার কতক অংশ চলিয়া 
যাইবে । এইক্প প্রক্রিয়া 91৫ বার করিলেই কাদার ভাগ সম্পূর্ণ 
নিঃশেষিত হইয়া বালুর ভাগ সম্পূর্ণ পাত্রের তলায় পড়িয়া থাকিবে । 
এখন এই বালু আগুনে শু করিয়া ওঞ্জন করিয়া লইতে হইবে, তৎ্পরে 
পুলরাম্ আগুনে পোড়াইয়া অবশিষ্ট জৈবিক পদাখ” নিঃশেষিত করিয়া 
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ফেলিতে হইবে । পূর্বদবান্ের উত্তাপে যে জৈবিক পদাখ” নিঃশেষিত 
হইয়া গিয়াছে তাহার সহিত বর্তমান নিঃশেষিত জৈবিক পদা্” যোগ 
করিলে এ মাটিতে মোট কতটা জৈবিক পদাখ” ছিল তাহা নির্ণীত 
হইবে। এইক্পে বালুকার পরিমাণ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, এখন এ 
মাটির ওজন হইতে ইজ্জবিক পদাখ” ও বালুকার ওজনের সমপ্রি বাদ 
দিলেই কাদার এক্সন বাহির হইয়া পড়িবে । 

পার্বত্য প্রদেশে মাঝে মাঝে প্রন্তরথণ্ড, খড়ি বা চুণ (Chalk) ও 
কঙ্করবহুল মাটি দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল পদাখে'র প্রাচুর্ষোর 
প্রতি লক্ষ্য করিয়া এ সকল মাটি প্রস্তরময় (5০75, চুণবহুল (Cal- 
০/৫০/৯), কন্ধৱময় (618৮) প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ 

মাটিতে এ সকল পদাখ” বর্তমান থাকিলে বিশ্লেষণের পূর্ক্মেই মাটি 
হইতে উহা পৃথক্‌ করিয়া ফেলিতে হইবে । মাটিগুলি প্রথমে ঘরের শুদ্ধ 
মেজেতে ছড়াইয়া দিতে হইবে। তারপর মাটি শুকাইয়া গেলে উহা 
ভালরূপে গুঁড়া করিয়া প্রস্তরথণ্ডগুলি চালুনী দিয়া" বাছিয়া ফেলিতে 
হইবে । এগুলি হইতে ভালক্ূপে মাটি ছাড়াইয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে 
এবং শুষ্ক করিয়া ওজন করিলে এ মাটিতে কি পরিমাণ প্রন্তর ছিল তাহা 
জানিতে পারা যাইবে । এখন অবশিষ্ট মাটিগুলি একটি সুক্্ষতর চালুনী 
দিয়া উত্তমন্ূপে ছাকিলে কাকরগুলি চালুনীতে থাকিয়া যাইবে এবং মাটি 
চালুনী হইতে বাহির হইয়া যাইবে । ইহার পর মাটিগুলি পূর্ববলিখিত 
উপায়ে বিশ্লেষণ করিয়া লইতে হইবে । 


স্বস্তিকার প্রকৃতি 


ভূপৃষ্ে বৃষ্টিবারি পতিত হইলে তাহার কতক অংশ নিক্সভূমিক় দিকে 
চলিয়া যায়, 'অধশিষ্টাংশ স্ব্তিকান্ মধ্যে প্রবেশ করে । পৃথিবীর জড়- 
পদাখমাত্রেহই সচ্ছি্বত। (৮০:০০:1৮) নামে একটি গুণ বর্ত্তমান আছে 
অথাৎ, জড়-পদাখ'মাত্রই ছিতময় ; এমন কি লৌহ, প্রস্তর, কাচ 
ইত্যাদিতেও অতি সুস্ম হুস্মম ছিজ বর্তমান আছে । মৃত্বিকাতেও এ গুণ 
বর্তমান আছে। জলরাশি মৃত্ডিকার অভ্যন্তরে এই সচ্ছিছতা গুণেই 
প্রবেশ করে। স্বৃত্তিকা-ভেদে সচ্ছিত্রতা-গুণের পাখক্য হইয়া থাকে। 





৩৬ কুষি-বিজ্ঞান 


মৃত্তিকার এই শুপটি সুত্তিকার উব্বরূতার আধিক্যের একটি প্রধান লক্ষণ । 
ইহার দৃষ্ান্তন্বরূপ দেখা যায়-_প্রস্তরগাত্রে লিচেন (14০19) জাতীয় ক্ষুদ্র 
উদ্ভিদ ভিন্ন কিছুই জন্মিতে পারে লা ॥ কিন্ত এই প্রন্তর চূর্ণ করিয়া দিলে 
তাহার মধ্যে অপেক্ষাকৃত রেষ্জ্জাতীয় উদ্ভিদ্‌ জন্মিতে পারে । 

স্বত্তিকার দানার সুস্থতার তারতম্যের উপর উহার সচ্ছিত্রতা গুণ 
নির্ভর করে। যে মৃত্তিকার দান! যত মোটা তাহার ছিজ্র দেই পরিমাণে 
মোট! । স্থল ছিজ্-দ্বারা বৃষ্টির জল সহজে মৃত্তিকার নিয়ন্তরে (3১-৪০1) 
প্রবেশ করিতে পারে। বেলে মাটি এই জাতীয় মৃত্তিকার উদাহ্রণস্থল । 
পক্ষান্তরে, যে জাতীয় মৃত্তিকার দান! যত সরু উহার ছিত্র সেই পরিমাণে 
স্থস্ম। স্ন ছিত্র-দ্বারা সহজে জল প্রবেশ করিতে পারে না, কাজেই এই 
জাতীয় মৃত্তিকার শোষণ-শক্তি অল্প । এঁটেল মাটি এই শ্রেণীভুক্ত । 

ঘে মৃত্তিকা থে পরিমাণে জল শোষণ ও ধারণ করিতে পারে, সেই 
মৃত্তিকাতে উৎপন্ন শশ্যা সেই পরিমাণে অনাবৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইতে 
পারে। # 

বেলে মাটি সর্ধবাপেক্ষা স্থল ছিত্রবিশিষ্ট, সেইজন্য উহা সর্বাপেক্ষা 
অধিক জল শোষণ করিতে পারে, কিন্ত উহার জল ধারণ করিবার শক্তি 
অত্যন্ত অল্প। পক্ষান্তরে, এটেল মাটির অস্তর সুস্ম বলিয়া উহার জল 
শোষণ করিবার শক্তি কম, কিন্ জল ধারণের শক্তি বেলী। 

বৃষ্টির সমছ্ে মৃত্তিকা আপন-আপন শক্তি অহুসারে অল্লাধিক পরিমাণে 
জল খারণ করিয়া রাখে । পরে এ সঞ্চিত জলরাশি স্খ্যোত্তাপে বাষ্প 
হইয়া উপরে উঠিয়া যায় । বেলে মাটি স্থূলচ্ছিদ্র বলিয়া উহার সঞ্চিত 
জলরাশি অতি অল্প সময়েই নিঃশেষিত হয় ॥ 

এটেল মাটির ছিজ সরু হওয়ার জন্ উহার সঞ্চিত জল বাপ্প হইয়া 
উড়িয়া যাইতে অধিক সময়ের প্রয়োজন । এইজন্যই 'অনাবৃষ্টির সময়ে 
এঁটেল মাটিতে উৎপন্ন ফসল অপেক্ষা বেলে মাটিতে উৎপত্র ফসল অধিক 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

পূর্বের বল! হইয়াছে বৃষ্টিপাত হইলে মৃত্তিক! আপন-আপন ক্ষমতা 
অনুসারে অল্লাধিক জল গ্রহণ করিযা পাকে । এইরূপে গৃহীত জলের 
কতক অংশ বাষ্প হইয়া বাহির হইস্থা যায়, যাহা বাকী থাকে তাহা 





স্বত্তিকা ৩৭ 


ভৃপুষ্ঠের কোন বিশেষ আকর্ষণে আকু হইছা উদ্ভিদের শিকড়ের নিকট 
উপস্থিত হয়। উউদ্ভিদ্‌ তাহ। মূল-দ্বাবা আবশস্যাকমত শোষণ করিয়া! ্মাপন- 
আপন জীবন ধারণ করে। ভৃপুষ্ঠের যে আকর্ষণ-ছাব! স্গর্তস্থ জল 
এইভাবে আকৃষ্ট হয়, তাহাকে কৈশিক আকর্ষণ (0%1 71১) বলে। 
এই শক্তির প্রভাবেই শলিতা তৈল শোবণ করে এবং স্পঞ্জ জল পোষণ 
করিয়া লইতে পারে। 

মৃত্তিকার কৈশিক আকর্ষণশক্কি উহার দানার স্থন্মমতার উপর বিশেষ- 
ভাবে নির্ভ$র কবে। ভিক্স ভিন্ন মৃত্তিকাতে কৈশিক আকর্ষণের শক্তি 
বিভিন্নভাবে কার্ধ্যকরী হুইয়া থাকে । বেলে মাটির দানা অল্প বলিয়া 
উহার কৈশিক 'আকধ্ণশন্তি অল্প, কিন্ধ এটেল ও দো-স্বাশ মাটিব দানা 
স্ক্াবিধাঘ় উহাদের কৈশিক আকর্ষণশক্তি প্রবল । যে দো-আ্বাল মাটিতে 
জৈৰিক পদাথের অংশ বেশী তাহার এই শক্তি অত্যন্ত অধিক । 

মাটি উত্তমরূপে চুর্ণিত অবস্থায় থাকিলে তাহাতে কৈশিক ক্দাকর্ষণ- 
শক্তিও উত্তমরূপে কাধ্য করিতে পারে। আর যদি উহা ডেলাযুক্ত 
অবস্থায় থাকে, তাহ! হইলে কৈশিক আকর্ষণের শক্তি উহাতে ভালরূপে 
সম্পাদিত হইতে পারে না। এইজন্য আমরা দেখিতে পাই যে, দুইটি 
ক্ষেত্রের মধ্যে যেটি উন্তমব্ূপে কষিত ও যাহার মৃত্তিকা উত্তমরূপে চূর্ণিত 
তাহাতে বীজ বপন করিলে যেরূপ সত্বর 'অঙ্কুরোদগম হয় এবং উচ্ছিদ্‌ পুষ্ট 
ও বদ্ধিত হয় অল্লকফিত জমিতে সেরূপ ফল কখনও পাওয়া যায় লা 

দিবাভাগে মৃত্তিকা হইতে কতক পরিমাণ জল বাষ্প হইয়া উপরে 
উঠিয়া যায় । এই বাম্পরাশি বায়ুমণ্ডলেই অবস্থিতি করে এবং এ জলীয় 
বাষ্পযুক্ত বায় যখন তৃপুষ্টে আসিয়া লাগে, তখন উহার জলীয় ভাগ 
মৃত্তিকা কতক পরিমাণে শোষণ করিয়া কাখে । ইহার দ্বারা পূর্বের 
ক্ষতির কিছু পরিমাণে পূরণ হয় । যে শক্তি-হারা মৃত্তিকা বায়্মণ্ডলস্থ 
এই জলীয় বাম্প শোষণ করিয়া থাকে, তাহাকে আঙ্র'তাগ্রাহী ক্ষমতা 
বা হাইগ্রোস্কোপিক্‌ পাওয়ার (Hy groscopic Power) বলে। 

শ্রেণীভেদে মৃত্তিকা জল ও উত্তাপ-দ্বারা অল্লাধিক সঞ্চিত হুইয়া 
খথাকে। এটেল ও দো-আশ মাটিতেই এই সক্ষোচন ও প্রসারণ-গুণ 
অধিক পরিমাণে দেখা যায়। 








৩ কৃষি-বিজ্ঞান 

গ্রী্মকালে জমির মধো জালের ন্যায় বিস্তৃত এক প্রকার ফাটল দৃষ্ট 
হর; সবত্তিকার সক্ষোচন এবং প্রসারণ-গুণেই জমি এইরূপ বিদীর্ণ হইয়া 
থাকে। এটেল মাটিতে এই ফাটল অধিক দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ এই 
যে, এটেল মাটির দানাগুলি খুব স্থন্মম হয় এবং সহজেই উহারা পরস্পর 
যোগাকর্ষণে আবদ্ধ হুইয়া আসিতে চাহে। এইরূপ পরস্পর যোগন্দত্রে 
আবদ্ধ মৃত্তিকার প্রকৃতি পরস্পর বিপরনীতভাবাপন্ন ; অথাৎ বেলে মাটির 
জলধারণ-ক্ষমতা অল্প কিন্তু জলশোযণ-শক্তি অধিক, এবং এ টেল মাটির 
জলধারণ-শক্তি অধিক কিন্ত জলশোষণ-শক্তি অল্প । বেলে মাটি স্থুলচ্ছিত্র 
বলিয়া উহাতে জল সেচন করিলে স্ষ্যোত্তাপে তাহা অতি সত্বর বাম্পী- 
ভূত হুইয়া উপরে উঠিয়া যায়, এইজন্য ইহ! রুধিকাধ্যের পক্ষে অঙ্ুকূল 
নহে। অপর পক্ষে, এটেল মাটি অত্যন্ত স্স্মচ্ছিত্ বলিয়! উহাতে সিঞ্চিত 
জল সহজে নিয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। এইজন্য বৃষ্টির সময়ে উহার 
উপরিভাগে জল দাড়াইয়া যায় এবং রৌজে শু হইলে এমন শক্ত হয় যে 
উহার মধ্যে জল চালনা করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে । এটেল 
মাটি সিক্ত অবস্থাতে চাষ করিলে কধিত মৃত্তিকা ডেলাতে পরিণত হয় 
এবং উহ! ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া লইতে বহু পরিশ্রম ও অব্যয় 
আবশ্যক । এটেল মাটির আর একটি প্রধান দোয-_উহা সু্ধ্যোততাপে 
এত ফাটিয়া যায় যে তন্মধ্যস্থ জল অতি সহজেই এ ফাটল দিয়া 
বাষ্পাকারে বাহির হইয়া যায় । 

এই সকল কারণে এটেল মাটিও ক্ষিকাখ্যের পক্ষে উপযোগী নহে। 
দো-আজাশ মাটিতে উল্লিখিত কোন প্রকার অস্থবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা 
নাই । এইজন্তই গো-ছাশ মাটি কুষিকাধ্ের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী । 
বেলে ও এ টেল মাটিকে কি প্রকারে দো-আশে পরিণত করিতে হয় সে 
বিষ সংক্ষেপে নিয়ে লিখিত হইল । 

বেলে মাটির সহিত গোময়-সার, আবর্ছনা, পচা পাতা প্রভৃতি 
উস্তিজ্জ-পদার্থমিশ্রিত সার মিশাইয়া দিলে, ইহা কতক পরিমাণে দো-আআশ 
মৃত্তিক্গাতে পরিণত হয়। উদ্ভিজ্ছসারের জলধারদ-শন্তি অধিক, অতএব 
এই সার মিশ্ণ-ছ্বারা বেলে মাটির জলধারণ-শক্তির অল্পতা দূর হইয়া 
যাইতে পানে ॥ ইহা! ব্যতীত জমিতে ধঞ্চে, শণ অথবা অন্য কোন প্রকার 





সবৃত্তিক! ৩৯ 
শিশ্াদিজাতীগ্গ (Le৪um৷in০৷$) শহ্ক জন্মাইয়া এ গাছগুলি চাষ এবং 
নৈ-দ্বারা কাচা অবস্থাতে মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিলে মৃত্তিকা কতক 
পরিমাণ দো-আঁশে পরিণত হয় । স্থানান্তর হইতে এটেল মাটি আনিয়া 
বেলে মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিলেও উহা! দো-আঁশে পরিণত হইতে 
পারে । কিন্তু ইহা! বাঘসাধ্য। পূৰ্বেই বলা হইয়াছে যে, বেলে মাটির 
জলরক্ষণ-শক্কি অত্যন্ত অল । এই দোষনিবারণের জন্য ক্ষেত্রের উপরি- 
ভাগে ‘রোলার’ যত্-দ্বারা উত্তন্ধপে চাপিয়া দিতে হয় । এইরূপ করিলে 
নিয্নপ্তরের জল সত্বর উপরে উঠিয়া আলে । 

বর্ধার সময়ে যে সকল জমি জলে প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, 
পূৰ্ব্ব হইতেই সেই সকল জমির চতুষ্পার্খে আল বাধিয়া জল আবদ্ধ 
করিয়া রাখিলে, এর জলমিশ্রিত পলি, ক্ষেত্রে পতিত হুইয়া, উহাকে 
কতক পরিমাণে দো-আআঁশ করিয়া দেয়। যদি আপনা হইতে ক্ষেত্র 
জলে প্রাৰিত হওয়ার সম্ভাবনা না খাকে, তবে নিকটবর্তী নদী, খাল 
অথব! অন্য কোনও .জলাশয় হইতে নালা কাটিয়া! জল চালাইয়া আনিয়া 
ও জল ক্ষেত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেও উল্লিখিত কাধ্য সাধিত হইতে 
পারে। 

এটেল মাটিকে দো-আঁশে পরিণত করিবার নিয়ম :__এ টেল মাটির 
সঙ্গে বালি অথবা ছাই মিশাইয়| দিলে উহা দো-আঁশে পরিণত হয় 
চুপমিশ্রণ-দ্বাবাও এ কাধ্য সাধিত হইতে পারে। জমি গভীরভাবে 
কর্ষণ করিয়া নিয়স্তরের মাটি উপরে আনিয়া দিলে উহ! কতক পরিমাণে 
দো-আঁশে পরিণত হয়। 

গোময়-সার, সবুজ-সার এবং গৃহজাত-সার ( আবঙ্্রলাদি ) প্রয়োগ 
করিলে এটেল মাটি কতক পরিমাণে দো-আঁশে পরিণত হয়। নালা 
কাটিয়া জলনিকাশের উত্তম ব্যবস্থা করিলেও স্বস্তিকার অবস্থান্তর ঘটে ॥ 

উল্লিখিত কয়েকটি প্রণালী ব্যতীত, ক্ষেত্রের উপরিভাগ অগ্নি- 
সংযোগ দ্বারা পোড়াইলেও এটেল মাটি কতক পরিমাণে দো-আশে 
পরিণত হয়। স্বত্তিকা পোড়াইলে তক্মধ্যস্থ কতকগুলি উপাদান 
উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী আহা্য্যে পরিণত হয়। কিন্ত যাহাতে মাটি 
অতিরিক্ত পুড়িস্বা ন! বায় সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মাটি 





৪০ কুষি-বিড্ঞান 

অতিরিক্ত মাত্রায় পুড়িয়া গেলে উহার নাইট্রোজ্জেন এবং অন্তান্ত জৈব্কি 
পদার্থের ভাগ নষ্ট হইয়। যায় । নৃতন আবাদী বা গড়তোল! জমি ভিন্ন 
অন্য কোন জমি অতিকিক্তমাত্রায় দহন সহা করিতে পারে না। 
মৃত্তিকা অতিরিক্ত দণ্চ করিলে নাইট্রোজেন ও অক্তান্ত জৈবিক পদাখের 
হ্রাস ব্যতীত আর একটি দোষ ঘটিয়া খাকে। যে ‘হাল্কা’ অবস্থায় 
পরিণত করিবার জন্য জমিকে পোড়ান হয়, তাহার পরিবর্ত্ধে উহা 
আরও শক্ত হুইয়া যাইতে পারে। 





তৃতীয় অধ্যার 
উদ্ভিদ্-জীবন 

মানবগণের ব্যবহারোপযোগী নানা প্রকার উদ্ভিদ, উৎপাদন করাই 
কুষিকাধ্যের উদ্দেশ্ব । অতএব কুধিকাধ্যে ব্রতী হইতে হইলে উদ্ভিদ্‌- 
বিদ্যায় মোটামুটি জ্ঞান থাক? প্রয়োজন ॥ উদ্ভিদ্‌-বিশ্যার আলোচনা-দ্বারা 
উদ্ভিদের জন্ম, বৃদ্ধি, প্রক্কতি এবং জীবনধারা প্রভৃতি বহু তথ্য অবগত 
হওয়া যায়। 

জীবজন্তর স্যায় উদ্ধিদ্গণও প্রাণবান্‌ পদাথ“। প্রাণিগণের ন্যায় 
উদ্ভিদগণেরও ন্বয়ংবদ্ধলশীলতা (independent Zrowth), সচলতা 
(power of movement and locomotion), বংশবিস্তাব-শ্ষমত। (power 
of reproduction) এবং নিশ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া (॥e-pi॥i০) বর্তমান 
আছে। জীববিজ্ঞানে যেমন জীবসন্বদ্ধে বহু দিক্‌ দিয়া বিভিন্নভাবে 
আলোচনা করা হইয়াছে, উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞানেও সেইরূপ শরীরতব্র 
(Morplhiolozy), উদ্ভিদের প্রাণতত্ব (2৮১৯০০৮১), উদ্ভিদের জীবনযাত্রা- 
বিষয়ক তব্ব (০০৷০৫১) এবং উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ (Classifiention) 
প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা আছে। এ স্থলে উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিষয়ে 
সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করা নিল্প্রঘোজন ; কুবি-বিজ্ঞানের সংনববে 
উদ্ভিদ-বিস্যার যে সকল অংশ নিতান্ত প্রয়োজনীয় কেবল তাহাই 
সংক্ষেপে আলোচিত হইল । 

মন্স্থা এবং পশু প্রভৃতি যেমন মাতৃগতে জন্মগ্রহণ করে, বীজ হইতে 
তেমন উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়। বীন্দ হইতে কেমন করিয়া উদ্ভিদের 
উৎপত্তি হয়, সে বিষয়ে নিয়ে আলোচিত হইল । 

মটর, ছোলা, সিম প্রভৃতির বীজ ভিঙ্গাইয়া বাখিলে এগুলি ফুলিয়া 
উঠে এবং খোসা নরম হইয়া যায় । তখন এ বীক্ষ হইতে খোসা ছাড়া ইয়া 
লইলে দেখা যায় যে, (১ নং চিত্র) ভিতরের দানাটি ( যাহা আমরা 
ভালরূপে আহার করিয়া থাকি ) সমান ছুই ভাগে বিভক্ত রহিয়াছে । এ 

78758. 











৪২ কুষি-বিজ্ঞান 


ছুইটি ভাগের নাম বীক্দদল বা বীক্রপত্র (0০$5159০)॥ এই দল দুইটিকে 
নখের সাহায্যে ফাক করিয়া লইলে উহার ভিতর একটি ছোট জিনিয 





১ নং চিত্র 


দ্দ_ দলরক্ত ; ক্ষ - ৰীজক্ষত ; ব-- ৰীজদল ; ম ভাৰী মূল; 
অ অঙ্চুর ; ক - ভাবী কাণ্ড; খ-বীন্দচ্ছদ । 


দেখিতে পাওয়া যায়, এটিই ভবিষ্যং-উদ্ভিদের অঙ্কুর (3%১১7০)। গাছের 
অঞ্ধুরের বাকা স্ক্মর মুখটির নাম ভাবী মূল (॥৭i০৷e) এবং চ্যাপ্টা কাটা 
দিক্টার নাম ভাবী কাণ্ড (৮০৷৷e)। এ অঞ্চুরের ভিতরই গাছের 
সমস্ত অব্ধব অপরিস্ফুটভাবে বর্তমান রহিয়াছে । এ অন্গুরটিই কাল- 
ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া! পৃর্ণাৰয়ব উদ্ভিদে পরিণত হয় অর্থাৎ ভাবী মূল 
বৃদ্ধি পাইয়। গাছের মূল, এবং ভাবী কাণ্ড বৃদ্ধি পাইয়া গাছের কাণ্ডে 
পরিণত হয় 
একটি দ্বিদল-বীজ (মটর, ছোলা ইত্যাদি) ভিজাইম্া খোসা 
ছাড়াইবার পূর্বে পরীক্ষ। করিলে ( ১ নং চিত্র ) খোসার গায়ে একটি 
ছিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। অঞ্করের ভাবী মূলের সুন্ম বাকা অংশ এ 
“ ছিত্রের দিকে মুখ করিয়া বীজদলের মধ্যে থাকে । এ ছিঙ্টিকে জলরক্র 
(Mieropyle) বলে। এ জলরক্তের নীচে লঙ্গাভাবে একটি রেখ! চলিয়া 
গিয়াছে। এ রেখার গায়ে গাঢ়-রংবিশিষ্ট একটি ক্ষতচিহ্ন দেখিতে 
পাওয়া যায়, উহার নাম বীজক্ষত (11097) বীজটি এ স্থানে ফলের 
সহিত আবদ্ধ খাকে। বীজ্দের আবরণ বা খোসাকে বীজচ্ছদ (1594) 
বলে। 
সমস্ত উদ্ভিদের বীজ ছুই দলে বিভক্ত নহে; ধান, গম, যব ও 
নারিকেল প্রভৃতির বীজ একদলবিশিষ্ট । এই হিসাবে বীজকে একদল- 





উচ্চিদ্‌-জীবন ৪৩. 
বীন্দ (81০০০০০১14০) ও ছিদল বীজ (197০51১1107) এই দুইটি 
পুথক্‌ শ্রেণীতে বিভক্ত করা! হইয়াছে । 

একদল-বীজের বীজদল ভিন্ররূপ । একটি ভিজ্জানো খানকে লঙ্বাভাবে 
(longitudinal) সমান ছুই ভাগে ছেদন করিয়া! পরীক্ষা করিলে দেখা 
যাইবে_ (২ নং চিত) স্থলাগ্রের দিকে খোসা! বা বীজগ্ছদের ছুই পাশে 
পক্ষের ম্যায় দুইটি ক্ষুজ্র সাদা অংশ আছে । ধানের অঙ্কুর সেই সাদ! 
অংশের কাছে খাকে। 'আঅস্কুরটির 
ভাৰী মূল ও ভাৰী কাণ্ডের 
সংযোগন্থলে একটি বেষ্টনীর ন্যায় 
(Scutellum) দেখিতে পাওয়া যায়, 
উহাই কোন কোন একদল-বীজের 
বীঞ্জদল। এই অঙ্ধুৱটি ধানের 
ভিতর তি অল্প স্থানই অধিকার 
করিয়া রহিয়াছে । ধানের বাকী 
অংশ অর্থাৎ যাহা আমরা চাউলরূপে 





২ নং চিত্ৰ । প=পক্ষ; অ অন্ধৰ; 
আহার করিয়া খাকি, সেই পদার্থের ুস্জপাজ। 

নাম "ক্রণান্র” (৯1765) এই ভ্রপান্সই একদল-ৰীজ উদ্ভিদের 
অঙ্ধরাবস্থার খান্য । ধান ভানিয়া চাউল প্রন্থত করিবার সময়ে উল্লিখিত 
সঅঙ্ধুরটি জূপাপ্র হইতে বিচ্ছিপ্র হইয়া তুষের সঙ্গে চলিয়া যায়। এই 
নিমিত্তই ধানের পরিবর্ত্ধে চাউল বপন করিলে তাহা হইতে অঞ্ধুরোদগম 


হয় না। 

উদ্ভিদশিশু যতদিন সুন্ধিকা হইতে তাহাদের খাছ সংগ্রহ করিবার 
উপযুক্ত না হয়, ততদিন বীঙ্গমাতা আপন দেহ হইতে উহাদের জীবন- 
ধারশোপধোগী খাস্য যোগান । ঈষৎ বড় হইলে আর বীজ-দেহস্থ খাচ্ছে 
উহাদের কুলাইগ্রা উঠে না, তখন আপনাদের জ্বীবনধারণের উপায় 
'আপনাদেরই করিয়া লইতে হয়। 

উপযুক্ত মাত্রায় জল, বায়ু এবং উদ্তাপের। সাহায্য ব্যতীত বীজ্জ হইতে 
অঙ্কুর বাহির হইতে পারে না। এগুলির মধ্যে কোন একটির অভাব 
বা অল্পতা, অঙ্কুর বাহির হওয়ার পক্ষে অনিষ্টজনক । 





৪ কুষি-বিশ্্তান 


প্রাণিমাত্রেরই বাচিয়া থাকার জন্য খাছ্যের প্রয়োজন ॥ উপযুক্ত 
পরিমাণ খাচ্ছে অভাবে যেমন মাহুষ শীর্ণ ও দুর্বল হুইয়া অবশেষে মরিয়া 
যায়, উদ্ভিদের ঠিক সেই অবস্থা । মালবশিশু যেমন ভূমিষ্ঠ হইয়া 
নিজের খাস্য সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে না, বুক্ষও অঙ্কুরোদগমের সঙ্গে 
সঙ্গে এরূপ খাত্য সংগ্রহ করিয়া লইতে অসমর্থ” থাকে। মানবশিশু ও 
সময়ে মাতৃন্তন্ধে পুষ্ট হয়, বৃক্ষ শিশু তাহার বীজমাতার দেহস্থিত সঞ্চিত 
খাস গহণ করিয়া ক্রমে পুষ্ট হইয়া উঠে । 

গাছের সমস্ত অঙ্গটিকে প্রপানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় । 
মাটির উপরে আমরা যে ভাগ দেখিতে পাই, সে ভাগের নাম সপত্র কাণ্ড 
১5০০৷) ; মাটির নীচের ভাগকে মূল (০০1) বলে। আলোর বিপরীত, 
[দকে অর্থাৎ, মাটির নীচে মূলের কারা চলিতে থাকে। কাণ্ডের কাধা 
মাটির উপরে অর্থাৎ আলোর দিকে হইয়া খাকে। 

মূল, কাণ্ড, পত্র, ফুল এবং ফল এই পাচটি অংশ প্রায় সকল উদ্ভিদেই 
বর্তমান আছে। এই পাচটি অংশ ক্রমে ধারাবাহিক ভাবে বর্ণিত 
হইবে । 


মূল 


মূল প্রদানতঃ পাচ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা :--(১) স্থানিক মূল 
( 7০০1), (২) আস্থানিক মূল (Adventitious root), (৩) শোষণ 
মুল (11005197788, (৪) পববুন্দী মূল (Epipbytic root), (৫) জলীয় 
মূল (Aquatic root) 1 





স্বানিক মূল (True root) 


অস্কুরন্থ ভাবী মূল ক্রমশঃ বন্ধিত হইয়া মৃত্তিকার মধ্যে যে মূলের গঠন 
করে, তাহাকে স্থানিক মূল বলে। আম, জাম ইত্যাদি গাছের মূল 
এই শ্রেণীর । 

ভাৰী মূল ক্ৰমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া সাপের লেজের মত স্ুস্ম আকারে 
মাটির মধো বেশ কবে, উহাই গাছের প্রধান মূল (Primary root) | 
প্রধান মূলটি কাৰ্য্যকৰী অবস্থায় খাকিলে, ন্অ্থাৎ উহা হইতে শাখামূল ও 





উন্ভিদ্‌-জীবন ৪৫ 


প্রশাখাষূল (৪০০০১4৯৮ হ০০$) বাহির হইয়া উদ্ভিদের পোবণোপযোগী 
অবস্থায় আসিলে, তাহাকে কাশুসুল (1, 7০91) বলে। সাধারণতঃ 
দ্বিদল-বীজজাত উদ্ভিদেই কাওমূল দেখিতে পায়া যায় ॥ বৃক্ষের কাণ্ডের 
(5০০৬) সহিত এই মূলের সাদৃশ্বা আছে বলিয়া ইহাকে কাণ্ডমূল বলে ॥ 
কাণ্ডমূলগুলিকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় = 

(ক) কৌণিক (0০৮০৪!) মূল ( ৩ ক নং চিত্ৰ )_ যে মূলের গোড়ার 
দিক্‌ স্থল এবং মাথার দিক্‌ হন্ডিশুণ্ডের হায় ক্রমশঃ সন্ত । যেমন-_ 
গাজর, পালম ইত্যাদি । 

(খ) মোচাকার (৮৬৪/০৮) মূল (৩ খ নং চিত্র যে মূলের 
মধ্যভাগ স্থল এবং গোড়া ও মাথার দিক্‌ কৌণিক মূলের সায় ক্রমশঃ 
সরু । যেমন__সুলা । 

(গ) বর্ত,লাকার (N৪০) মূল (৩ গ নং চিত্র যে মূল 
স্টীত এবং গোলাকার ৷ যেমন__শালগম, বীট । 


ক খ গ 





৩ নং চিত্র 
ক কৌণিক মূল; খ-ুমোচাকার মূল; গ=বর্ত.লাকার মূল। 
বিশেষ কোন কারণবশতঃ প্রধান মূলের বৃদ্ধি স্থগিত খাকিলে এ 
স্থান হইতে গুচ্ছাকারে যে মূল বাহির হয় তাহাকে শুচ্ছযূল (Fibrous 





৪৬ কুষি-বিজ্ঞান 
7৭০) ৰলে (৪ নং চিত্ৰ ); যেমন-_ধানেন সুল॥ গঠনভেদে বিভিন্ন 


প্রকার গুচ্ছমূল দেখিতে পাওয়া যায় । 
(ক) কন্দাল (Tubercular)-—যে গুজ্ছমূলের এক অথবা ততোধিক 


শাখা স্ফীত হইয়া কন্দের আকার ধারণ করে (৫ নং চিত্র ); যেমন 
শকরকন্দ আলু । 





৪ নং চিত্র, গুচ্ছমূল € নং চিত্র, কন্দাল মূল 
(খ) জটিল কন্দাল (Fsciculate)--যে গুচ্ছমূলের বহুসংখ্যক 
শাখ। জটার ন্যায় স্লীত হইয়। থাকে ( ৬ নং চিজ): যেমন শতমূলী। 








উদ্ডিদ্‌-জ্রাবন ৪ 


(গে) স্বীতাগ্ন (স০৭৷৷০:e)--যে গুচ্ছনূলের শাখার অগ্রভাগ 
স্কীত হইয়া গটিকাব আকার ধারণ করে (৭ নং চিত্র); যথা_ 
আম আদা । 

বে) মালিক্াকার (Von৷iliform)-বে। ওন্ছনূলের শাখাগুলির 
গায়ে গ্রন্থির আকারে বহুসংখ্যক গুটিক। দেখিতে পাওয়া যায় 
(৮ নং চিত্ৰ ); যথা--কাকরোল, ছোট গোয়ালে লতা । 


টি 


৮ নং চিত্র, মালিকাকার মূল 


(ঙ) বলমী (Annulated) বে গুচ্ছসূলের শাখাগুলিতে বলয়া- 
কৃতি বহু গ্রন্থি দৃষ্ট হয় (৯ নং চিত্র); 


ঘখা_ ইপিকাকুয়ানা 
(Ipecacuanha) 1 


৯ নং চিত্র, বলযী মূল 





৪৮ কুষি-বিজ্ঞান 


(২) আস্থানিক্‌ মূল (Adventitious root) 


যে মূল জ্ধণমূল হইতে উৎপন্ন না হইয়া উদ্ভিদের অন্য স্থান হইতে 
নির্গত হয় তাহাকে আস্থানিক মূল বলে। আস্থানিক মূল উদ্ভিদের 
কাণ্ড অথবা পত্র হইতেও নির্গত হইতে পারে। বটের ঝুলি 
(১০ নং চিত্র ) ইহার উত্তম উদাহরণ । 





১* নং চিত্র, আশ্থানিক মূল-_বটের ঝুরি 


কোন কোন লতা অন্ত কোন পদাঁ” কিংবা! বৃক্ষের গাঁয়ে আরোহণ 
করিবার জন্য নিজের কাণ্ড হইতে আস্থানিক মুল বাহির করিয়া এ 
আশ্রয়-বস্তকে 'অবলঙ্বন করিয়া খাকে । এ সকল আস্থানিক মূলকে 
আশ্র্নী (01০১৮০৫) মূল বলে ; যেমন-_“আই ভি’ ও গন্দ-পিঞ্জলী। 

কোন কোন উদ্ভিদের কাণস্ক কোন স্থান হইতে আস্থানিক মূল 
বাহির হইয়া শূলে ঝুলিতে খাকে এবং এ অবস্থায় বাছুমণ্ডল হইতে 


উদ্ভিদ্-জীবন ৪৯ 


উদ্ভিদের আহাধ্য গ্রহণ করে। প্র সকল আস্থানিক স্ুলকে বায়বীয় 
(১৪৮51) মূল বলে । ‘অৰ্কিড’ (0৮০৭) গাছের মূলই ( ১১ নং চিত্র ) 





১১ নং চিত্র 
“অক্কিড’ গাছের বায়বীয় মূল 


ইহার শেষ্ঠ উদাহরণ । আর কোন কোন আস্থানিক মূল উদ্ধিদের 
কাণ্ড হইতে বাহির হইয়া! শূন্যে ঝুলিতে থাকে এবং কালক্রমে 
সৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। বটের ঝুরি (Prop ৮০০) এবং কেয়া- 
গাছের কাণ্ড (১২ নং চিত্র ) হইতে বহির্গত মূলও (ets 1০০8) ভূমি 
স্পর্শ করিবার পূর্বে বায়বীয় শ্রেণীভুক্ত থাকে । 

সবন্দরবন অঞ্চলের জলা, ভূমিতে জাত হ্বন্দরী এবং গেটে প্রভৃতি 
গাছের কতকগুলি বিশেষ মূল নীচের দিকে বিস্তৃত না হুইয়া মাটির 

7—1875 B. a 


৫৯ কষি-বিজ্ঞান 


উপরে তাহাদের মাখা তুলিয়া দেয়। এ সুলগুলির গাত্র স্বভাবতঃই 
কর্কশ এবং উহাতে বাধুপ্রবেশের জন্য ছিদ্র আছে। এ সূলগুলিকে 
প্রশ্বাসক মূল (Breathin৫ ০০) কুলে ॥ 





১৯ নং চিত্র 
কেয়া ( কেতকী ) গাছের আস্থানিক মূল 


(৩) শোষণ-মুল (Haustoria) 


+ আলোক-লতা প্রভৃতি পরজীবী (P৮৪০৪) উদ্ভিদের বায়বীয় 
শিকড় হইতে অন্য একপ্রকার শিকড় বাহির হইয়া আশরয়-বৃক্ষের 
কাওঞমধ্যে প্রবেশ করে এবং তথ! হইতে খাস্ধ সংগ্রহ করে ; এই প্রকার 
মূলক্ষে শোষণ মূল (1796০) বলে ॥ 


0৪) পরবৃক্ষী মূল (Epiphytic root). 


কতকগুলি গাছ অন্য কোন বৃক্ষের উপরে জন্মে, ও সকল উদ্ভিদ্‌কে 
পরগাছ! বলে। অর সকল গাছের সুল ভুমি স্পর্শ করে লা। বায়মগুল 
গু, 


নি 
॥ রর ৮ U 
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হইতেই উহার! মূলের সাহায্যে আহাধ্য সংগ্রহ করিয়া জীবিত থাকে । 
ওঁ সকল গাছের মূলক পরবৃক্ষী মূল (Epiphbyi০ ৮০০০) বলে। রাস্রা 
গাছের মূল এই শরেণীতুক্ত । 


(৫) জলীয় মূল (Aquatic root) 


কতকণ্ডলি জলঙ্গ ভাসমান উদ্ভিদের শিকড় জলের মধ্যে সংলগ্ন 
অবস্থায় ঝুলিতে থাকে, মাটির সঙ্গে উহাদের কোন সংস্বব নাই। এ 
সকল শিকড়ের কোন প্রকার শাখাপ্রশাখা বাহির হয় না এবং এগুলির 
গায়ে রোমমূলও (৮০০ 18০3৮) দেখিতে পাওয়া যায় না। ওঁ সকল 
মূলকে জলীয় মূল (Aqu৭ti০ ৮০০) বলে। 

উদ্ভিদের প্রধান মূল সোজা মাটির নীচে চলিয়া যায়। তাহার 
চারিপাশ্ব হইতে শাখামূল ও প্রশাখামূলগুলি বাহিন হইয়া ভূপৃষ্ঠের সহিত 
প্রায় সমাস্তরালভাবে মাটির নীচে বিস্তৃত হয়। প্রধান মূল যতই নীচের 
দিকে যাইতে থাকে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্তরে স্তরে শাখামূলের স্থ্টি হয়. 
প্রধান মূল ও শাখামূলগুলির এইক্কপ বিপরীত সমাবেশ ছারা বৃক্ষের 
কাণ্ড মাটির উপরে দাড়াইয়া ঝড় ও ঝঞ্ধার হন্ত হইতে আত্মরক্ষা করে 
এবং মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্ক যাবতীয় খাগ্ধা গ্রহণ করে । মুলা, গাজর, বীট, 
শতমূলী প্রভৃতি কতকগুলি উদ্ভিদের মুল স্বভাবতঃই গ্থূল এবং রসাল; 
ওঁ সকল উদ্ভিদের খাদ্য তাহাদের মূলমধ্যে সঞ্চিত থাকিয়া প্রয়োজন 
অঙ্ুসারে ব্যমিত হয়। 


মূলের কার্য্যকারিতা 


এখন দেখা যাইতেছে বৃক্ষের মূল একাধারে মুত্িকা হইতে তাহার 
খাস্থ, সংগ্রহ করে, তাহাকে মাটির উপরে দাড় করাইয়া রাখে এবং 
তাহার খাস্যভাণ্ডাবক্ূপে ব্যবন্ৃত হয়। ইহা ছাড়া আরোহী জাতীয় 
লতার কাণ্ড হইতে উদগত, স্ল উহাদের আত্রশ্ব-বস্ধতে আরোহণ ও 
অবলদ্বন-বিষদ্ধে সহায়ত! করিয়া থাকে । 


cl A 4৮ ঙ 
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শিকড়ের গায়ে কতকগুলি বোম আছে, গুলিকে রোমমূল 
(8০০৫ hair) বলে (১৩ নং চিত্ৰ) । আমাদের 
সন্মুখে কোন লোভনীয় জিনিষ স্নান্লে 
আমাদের জ্িহ্বায় যেমন লালার সঞ্চার হয়, 
এ রোম মূলগুলি হইতে মৃত্তিকানিহিত 
উদ্ভিদের আহাধ্য পদাখগুলির লোভে এরূপ 
অম্নরস নির্গত হইয়া, এ আহায্য পদাখ”- 
গুলিকে জ্রবণীয় করিয়। উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য 
করিয়া দেয় । ফলতঃ এই রোম মূলগ্ুলিই 
সবস্থিকান্থিত উদ্ভিদের আহাধ্যগ্রহণের স্ব- 
প্রধান অবলঙ্কন। মূলের গায়ে ও রোমগুলি 
সহজে লক্ষ্য করা যায় । 
১৩ নং চিত্র 
চাৱাগাছের রোমমূল 
১ শিকড়গুলির মাখার সরু দিক্ট! অত্যন্ত কোমল; এ কোমল অংশটি 
রক্ষ। করিবার জন্য টুলীর মত একটি পর্দা দ্বারা উহা ঢাকা থাকে। প্র 
আবরণটিকে মূলত্রাণ (1০০৫ 0৮7) বলে (১৪ নং 
চিত্র )। শিকড় বৃদ্ধি পাইয়া মাটির ভিতরে 
যতই অগ্রসর হয় মূলত্ৰাণগুলির অগ্রাভাগ ততই 
ক্ষয়প্ৰাপ্ত হইতে খাকে। কিন্ত এই ক্ষতি 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর হইতে নূতন কোষ 
(০০0০) আসিয়া মুলত্রাণের অগ্রভাগের ব্যস্থিত 
4 a কোষগুলির স্থান অধিকার করে। এইরূপে 
্ টিক মূলের কোমল অংশ কখনও অরক্ষিত ভাবে 
ও ২ খাকে না। এই মূলত্রাণের অব্যবহিত নিয়েই: 
১৯৮৩ নং চিত্ৰ রোম-যুলগুলি উদ্বিত হইয়া থাকে । 


১, স্ৰ- যূলত্ৰাণ । 

ক সুলের অভ্যন্তর 

[ভিন ভি্রীপ্রকারের বহু কোবের (0০11) সমষ্টি লইয়া উত্ভিদ্‌-দেহ 
গঠিত। একটি উদ্ভিদের মৃলকে আড়াআড়ি ভাবে ছেদন (0৮০৮৪ 


“ 
i + 
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১৪০০৮) করিয়া অণুৰীক্ষপবস্থের সাহাব্যে পরীক্ষ। করিলে উহার মধ্যেও 
এ্ররূপ বহুসংখ্যক কোবের (0410) অন্ডিত দুষ্ট হয়। এ সুলটি দ্বিদল- 
বীজজাত উদ্ভিদের মূল হইলে দেখা যাইবে--উহার চক্রাকারে সঙ্গদিত 
প্রথম অথাৎ বহিঃন্থ স্তরে যে সকল কো সঙ্দিত রহিয়াছে, তাহার মধ্য 
হইতে মাঝে মাঝে এক একটি কোষ শুণ্ডাকারে বাহিরের দিকে চলিয়। 
গিয়াছে। এ শুণ্ডাক্ৃতি অংশের নামই রোমমূল (০০৮-৭৮) এবং 
করোমমূল আছে বলিয়া এ পুঝটির নাম রোমাল (Piliferous) পুর). 
এ শুরের পরে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তনের কতকগুলি কোষন্তর দেখিতে 
পাওয়া যায় । ওঁ কোবগুলির নাম বান্ধল কোষ (Cortical tissue) | 
বাঞ্চল কোষসমূহের অব্যবহিত পরেই চক্রাকারে বেষ্টিত আর একটি স্তর 
আছে, তাহার নাম অন্থন্থক্‌ (12০1০952387) । অন্তস্থকের অব্যবহিত 
পৰবর্তী অপেক্ষারুত ক্ষদ্রাকার কোবযুক্র আর একটি স্বরের নাম পরিচক্র 
(Pericycle) | তৎপরে দাক্ক (ম১1০%৷) এবং বন্ধক (০০%) নামক 
কতকগুলি লালিকাগুল্ছ (Vascular Bundles) একটির পর একট 
পাশাপাশি স্থাপিত হইয়া মূলের কেন্দ্রন্থিত মন্দাকোষ (180) গুলিকে ' 
বেষ্টন করিয়া আছে। এ দারুক (১১16) এবং বন্ধক (Phloem) 
নামক নালিকাগুলির মধ্যে উৎপাদক (০৭m৷৮iখ৯) নামে আর 
এক প্রকার কোধ আছে । এ কোষগুলির দ্বারাই মূল প্রস্থের দিকে 
বৃদ্ধি পাইয়া স্থুল হইয়া থাকে ৷ 

একদল-বীজঙ্জাত উদ্ভিদের মূলের আভ্যন্তরিক গঠন” প্রায় দ্বিদল- 
ৰীজজজজাত উদ্ভিদের মূলের অনুরূপ । পাখকোর মধ্যে কেবল এইটুকু 
লক্ষ্য কর! যাছ্ধ যে, ইহার অভ্যন্তরস্থ নালিকাণুচ্ছগুলির সংখ্যা খবিদল- 
বীজ্জজাত উদ্ভিদের মূলস্থিত নালিকা শুজ্ছ অপেক্ষা অধিক । আর উহাতে 
কোন প্রকার উৎপাদক কোবের অস্তিত্ব নাই । হৃতবাৎ একদল- 
বীজন্দাত উদ্ভিদের মূল প্রস্থের দিকে বৃদ্ধি পাইতে পারে না। 


কাণ্ড 


ভাবী কাণ্ড (Pl॥]০) আলো, ও হাওয়ায় বদ্ধিত হইয়া ক্ৰমে কাকে 
পরিণত হয়। কাণ্ডের গাত্রে পত্র খাঁকে, কিন্ত মূলের গাত্রে তাহা থাকে 
মু 
৬ 
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না। শুধু পত্রের প্রতি লক্ষ্য: কৰিয্াই কাণ্ড ও মুলকে পৃথক্‌ করিয়া 
চিনিতে পারা যায় । কোন কোন উদ্ভিদের কাণ্ড মাটির নীচে বদ্ধিত 
হয়, এ কাণ্ডের গায়েও প্র থাকে; যেষন-_আদা, হলুদ, গোলআলু । 
কিন্ত আলো হইতে বঞ্চিত হওয়ার দরুন, এ সকল পত্র সাধারণ পত্রের 
স্তাত্ সবুজ নহে। এশুলি মাছের আইসের ন্যায় কাণ্ডের গায়ে 
আবদ্ধ থাকে ॥ এই নিমিত্ত গুলিকে শব্ষ-পত্র (9০919 1০৭৮০৪) বলে। 
কাণ্ডের গাছে পত্রসংলগ্র স্থানে চক্রাকার গ্রন্থি বা গাট (4০4০) খাকে | 
ছুই গ্রন্থির মধ্যস্থানের নাম পর্ধ বা পাব (178577905)। বাশ বা 
আখের পাবগুলি বেশ স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা 
সচরাচর চারিদিকে আম, কাঠাল, তাল, নারিকেল, বাশ ইত্যাদি যে 
সকল গাছ দেখিতে পাই গুঁগুলির কাণ্ড, স্তম্ভ বা খামের প্যায় 
গোলাকার । কিন্তু কতকপুলি উদ্ভিদের কাণ্ডের গঠন বিভিন্ন প্রকারের 
দেখিতে পাওয়া যাত; যেমন--মুখার শীষ ত্রিকোণ; তুলসী গাছের 
কাণ্ড চতুক্কোণ; পুই, লাউ ও কুমড়া প্রভৃতি গাছের কাণ্ড কতকটা 
শিরাবিশিষ্ট; ফলীমনসার গাছ চেপ্ট।। এইক্সপ উদ্ভিদ্‌ভেদে কাণ্ডের 
"অনেক বৈচিত্রা আছে। 


মুকুল 


মুকুল বলিতে আমরা ফুলের মুকুলকেই বুঝিয়া খাকি। আম ও 
লিচুর বোলকে আমর! আম ও লিচুর মুকুল বলি । কিন্তু গাছের মুকুল 
বলিতে গাছের কুলের এবং শাখার উভয়েরই অশ্ুট অবস্থাকে বুঝায় । 
একটি চারাগাছের কাণ্ডের ঠিক অগ্রভাগটি পরীক্ষা করিলে আমরা 
দেখিতে পাই, ওঁ স্থানের ক্ষত্র কাণ্ডাংশ কতকগুলি ছোট ছোট পাতার 
সহিত জমাট হুইয়া আছে । 

কাণ্ডের অগ্রভাগস্থিত ও অংশকেও মুকুল বলে। মুকুলের কাছে 
কাণ্ডের পর্কগ্ডলি খুব ঘন-সন্সিবিষ্ট খাকে। কাণ্ড বড় হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে পর্বদগুলি লঙ্কা হয়, স্থতবাং গ্রস্থিগুলিও পরস্পর ব্যবহিত হইয়া 
পড়ে। কাণ্ডের অগ্রভাগ ভিন্ন কাণ্ডের পাত্রস্থিত পত্রের গ্রন্থিসংলগ্ন কক্ষ 
হইতেও্ মুকুল বাহির হয়। এ মূকুলগুলিকে কক্ষমুকুল (Axillary Bud) 


উন্ডিদ্-জীবন ৫৫ 
বলে। কাণ্ডের অগ্রভাগস্থিত মুকুলের নাম অন্ত্যনুকুল (Terminal 
85৭) ॥ অন্থাুক্ুল হইতে আসল কাণ্ডটি লঙ্কা হইয়া উপরের দিকে 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে, আর কক্ষমুকুল হইতে গাছের শাখা-প্রশাখার 
স্থষ্টি হয়। 

ব্বক্ষকাণ্ডের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বৃক্ষগুলিকে সাধারণতঃ 
কঠিন-কাণ্ড ও কোমল-কাণ্ড, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ক করা যায়। কঠিন- 
কাণ্ডবিশিষ্ট উদ্ভিদ গুলিকে বৃক্ষ, গুল্ম, ঝোপ এবং ঝাড় এই কয় শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা যায় । 

কঠিন ও বৃহৎ-কাণ্ডবিপিষ্ট উদ্ভিদ ব্রীতিমত শাখা-প্রশাখা বিস্তার 
করিয়া ১৫ হাত অথবা তদপেক্ষা উচ্চ হইলে তাহা বৃক্ষশ্রেণীভূক্ত হয়। 
১৫ হাত হইতে ১* হাতের মধ্যে হইলে তাহাকে ক্ষুপ বলে। আম, 
কাঠাল, শাল, সেগুন ইত্যাদি উদ্ভিদ নিজ লিজ উচ্চত! অহুসারে এ দুই 
শ্রেণীকুত্র । যে সকল উদ্ভিদের কাণ্ড নিতান্ত অন্চ্চ অথবা কাণ্ড 
একেবারে নাই, অথচ অল্পসংখ্যক শাখা কাণ্ড হইতে অথবা মাটি হইতে 
বাহির হইয়া প্রশাখা বিস্তার করে, তাহাদের গুল্ম বলা যায় ॥ গুদ্মের 
উচ্চতা ১- হাতের নিম্পে। জবা, টগর ইত্যাদি ফুলের গাছ এই 
শ্রেণীভুক্ত । 

মাটি হইতে বহুসংখ্যক শাখ! বিস্বৃতভাবে একস্থানে জন্মিলে তাহাকে 
ঝোপ বলে। ঝোপের উচ্চতা ৩/৪ হাতের ধিক হয় না। ছুই 
হাতের অনধিক উচ্চ গুন্মের নাম ঝাড় । ঝাড়ঙ্জাতীয় উদ্ভিদের কতক 
অংশ বর্ষার পরে মরিয়! যায় । 

কোমল-কাণ্ড উদ্থিদ্গুলিকে প্ৰধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, 
যধা--বৰ্ষজ্গীৰী (49091) এবং ছিবন্ধজীবী (Bienni৯l)। যে সকল 
উদ্ভিদ ফল পাকিলেই মরিয়া যায়, সে সকল উদ্ভিদ ওষধি নামে খ্যাত । 
ধান, গম, মটর, ছোলা, কলা, আদা, হলুদ ইত্যাদি ওষৰিজ্জাতীয় উদ্ভিদ 
জন্মকাল হইতে একবৎসরের মধ্যেই ফল প্রদান করিয়া! মরিয়া যার; 
এইগুলিকে বর্ষঙ্গীৰী ওষখি বলে । 

কতকগুলি উদ্ভিদ প্রথম বর্ষে বীন্দ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া মাটির 
উপরে পত্র বিস্ডার করে এবং যবত্তিকাভ্ান্তরস্থ মূলটিকে ্বাহার্য্যসামগ্রীতে 
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পূর্ণ করিয়া এ পত্রগুলি মরিয়া যায়। দ্বিতীয় বর্ষে এ সঞ্চিত আহা্খ্যের 
উপর নির্ভর করিয়া মাটির উপরে একটি কাণ্ড উদগত হয় এবং ফল 
পাকিবার পরেই মরিয়া! যায় এ কাশুটির নাম ভৌম-পুষ্পদণ্ড বা 
তেউর (১০৭7৪) এবং এই জাতীয় ওযধিকে দ্বিবর্দজীবী (Biennial) 
ওযণি বলে । দ্বিবর্ধলীবী উদ্ভিদ্‌ গ্রীন্মপ্রথান দেশে সাধারণতঃ দেখিতে 
পাওয়া যায় লা। গাজর, শালগম, বীট প্রন্ভৃতি উদ্ভিদ লীতপ্রধান দেশে 
এই নিয়মের বিষয়ীভূত। কিন্ত এদেশে এগুলি সংবৎপরের মধ্যেই 
ফলবান্‌ হইয়া মরিয়া যায়। 

যে সকল উদ্ভিদের কাণ্ড কোমল এবং সত্বর বৃদ্ধি পাওয়ার জন্তা 
মাটির উপরে দীড়াইয়া থাকিতে সমর্থ হয় না, সে জাতীয় উদ্ভিদ্‌কে লতা 
বলে। প্ররুতিভেদে লতাকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পাবে 
(১) যে সকল লতা মাটির উপবে শায়িত অবস্থায় থাকিয়া বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে, সে গুলিকে শায়িত লতা (0৮৫০০৮৪) বলা যায়; যথা--গোল- 
'আলু, বাঙ্গাআলু ইত্যাদি; এবং (২) যে সকল লতা অন্য বস্তুকে আশয় 
করিয়া উর্ধগামী হয় তাহাদিগকে আরোহক লতা (0৮০৮) বলে ; 
যথা--লাউ, কুমড়া ইত্যাদি । 

লাউ, কুমড়া, শশা প্রভৃতি কতকগুলি আরোহক লতার গাত্র হইতে 
স্মাকড়ি (0'0717118) বাহির হইয়া আশ্রয়-বস্তকে জড়াইয়া ধরে । আবার 
কতকগুলি আরোহক লতার কাণ্ডস্থিত গ্রন্থি হইতে আস্থানিক 
(Adventitione) শিকড় বাহির হইয়া ও শিকড়ের সাহায্য আশ্রয়- 
বস্তুকে ধরিয়া রাখে । পান, চই, গোলমরিচ প্রভৃতি এই জাতীয় লতা । 
এইরূপে কোন লতা কণ্টকের সাহায্যে, কোন লতা পত্রের সাহায্যে 
আশ্রয়-বস্তকে 'অবলঙ্ন করিয়া! ক্রমশঃ উর্দ্ধগানী হয়? 

যে লতা ডান দিকে মাথা রাখিয়া আশ্রয়-বস্থকে বেষ্টন করে তাহার 
নাম দক্ষিণাবর্্ত (1)%57০৮5৭) লতা; চুবডী বা খাম আলুর লতা এই 
জাতীয় । আর যে লতা বাম দিকে মাখা রাখিয়া আশরয়-বস্তকে বেষ্টন 
করে তাহার নাম বামাবর্ (3771587০৮56) লতা ; সীম, কলাই, কল্মী 
লতা এই জাতীয় । 

কতকগুলি উদ্ভিদের কাণ্ড মৃত্তিকার অভ্যন্তরে থাকে এবং তথা 
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হইতে মৃত্তিকার উপরে শাখা বিস্তার করিয়া পরিপুষ্ট হয়; এগুলিকে 
ভৌমকন্দ (Underground stem) বলে। এই শ্রেণীর কাণ্ডগুলিকে 
স্বভাবতঃই মূল বলিয়া তুল হয়, কিন্ত বান্তবিক এগুলি মূল নহে। মুলের 
গাত্র হইতে কখনও পত্র বা শাখার উদ্ভব হয় না? এই ভৌমকন্দের গায়ে 
শক্ষাক্কৃতি পত্র আছে এবং এগুলি মৃত্তিকার উপরে শাখা বিস্তার করে। 
আদা, হলুদ, কচু, পিয়াঙ্গ, রক্থন, গোল-আলু প্রভৃতি এই শ্রেণীর কন্দ । 
ভৌমকন্দগুলিকে নিয়লিখিত চারি ভাগে বিভক্ত করা! যাইতে পারে: 

(১) স্কীতকন্দ (141০), যখা_আলু । 

(২) শক্ষকন্দ (1১9৮), যথা পিয়াজ, রস্থন । 

(৩) নিরাটকন্দ (31১4০8)9), যখা--কচু । 

(৪) বঙ্মকন্দ (0০1৮), যখা-_-ওল ৷ 


কাণ্ডের কাধ্যকারিতা 


কাগুবিষয্ে আপোচনার ফলে দেখিতে পাওয়া যায়_(১) কাণ 
উদ্ভিদের সবুঙ্গ পত্র, ফুল, এবং ফল ধারণ করিয়া রাখে; এবং (২) কাণ্ড 
উদ্ভিদের ত্রব আহার্ধ্যপদার্থগুলি প্রবাহিত হওয়ার প্রণালীরূপে 
বাবহৃত হয়। ইহা ব্যতীত, ভৌমকাগুগুলি খাত্য-ভাণ্ডারের কাখ্য করে। 

কাণ্ডের অভ্যন্তর 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, উদ্ভিদের অভ্যন্তরভাগ ছেদন করিয়া 
পরীক্ষা করিলে উহাতে বহু ছোট ছোট কোষ (05118) দেখিতে পাওয়া 
যায়। এ ছোট ছোট কোবগুলি বান্সের স্যায় চারিদিকেই আবরণ 
দ্বারা আবন্ধ। এ আবরণের নাম কোষ-প্রাচীর (Cell- Wall) 
এ কোষগুলি একপ্রকার তরল পিচ্ছিল পদার্থে পূর্ণ থাকে। এ 
পদার্থটির নাম প্রাণ-পদার্থ (P০০৭5) ; এই প্রাণ-পদার্থাটকেই 
উদ্ভিদের প্রাণ বলা যাইতে পারে । 

নিদ্দিষ্ট অন্থপাতের কার্বন, হাইড্রোন্দেন এবং অস্মিজেনের 
বাসায়নিক মিশ্রণ দ্বারা কোষ-প্রাচীরগুলি গঠিত হয় এবং উহার নাম 
(সেলিউলোস (Cellulose) । 

কোন উদ্ভিদের কাণ্ডন্থ উল্লিখিত কোষগুলির মধ্যে প্রাণ-পদার্থের 

৪5755. 
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সহিত শ্বেতসার (5৯৮০) নামক আর একটি ভিন্ন পদার্থ দেখিতে 
পাওয়া যায়। মন্দ, চাউলের গুড়া, শঠীর পালে| ইত্যাদি শ্বেতলার- 
জাতীয় । 

এই কোবণুলির একটি স্বাভাবিক ধশ্থ এই যে, পুষ্ট হইলে উহার! 
ভাঙ্িয়। দুইটি পৃথক পৃথক কোবে পরিণত হয় এবং ক্রমে ওঁ দুই কোষের 
মধ্যে একটি কোষ-প্রাচীর গঠিত হয় । আবার এই ছইটি কোষ ভাঙ্গিয়া 
চারিটি, এবং চারিটি ভাঙ্গিছ। আটটি, এই প্রপালীতে কোষের সংখ্যা 
উত্তরোত্তর বন্ধিত হইতে থাকে | ইহাকে কোষবিভাগ (051) division) 
বলে। কোষের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে উদ্ভিদের কলেবরও বদ্ধিত হয়। 
উল্লিশিত প্রাণ-পদার্থপূর্ণ কোযগুলি একটির উপরে আর একটি করিয়া 
ক্রমান্বত্রে সঙ্জিত হইয়া নলের, আকার ধারণ করে, গুলিকে কোষ- 
নালিক। (ড০/৮618) বলে । €োব-নালিকাগুলি পুরাতন হইলে উহাদের 
প্রাচীর শক্ত হইয়া কাঠে পরিণত হথ। তখন আর এগুলির মধ্যে 
প্রাণ-পদাখের অস্তিত্ব থাকে না। বৃশ্দের যে অংশকে আমরা কাষ্ঠ বলি 
তাহ! & লব্বা লঙ্বা কোধ-নালিকার সমষ্টিমাত্র। এইরূপে কোষ- 
নালিকাগুলির সংস্থানকে নালিকাপুন্ছ (Vascular bundle) বলে। 

দ্বিদল-বীজজাত উদ্ভিদের কাণডকে আড়াআড়ি ভাবে ছেদন করিয়া 
অণুৰীক্ষণ যন্তৰের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে বহুপ্রকার কোষের অস্তিত্ব দৃষ্ট 
হয়। উহার মধ্যে প্রথম চক্রাকারে সন্দিত কোষের স্তরের নাম অধিত্বক 
(Epidermis) ; এই বকের কোবের ভিতর প্রাণ-পদার্থ নাই । তার পর 
একজাতীয় কতকগুলি কোষের স্তর লইয়া বান্ধল-্তর (0০৮) গঠিত । 
উহার অব্যবহিত পরেই চক্রাকারে জর একটি স্তর আছে, তাহার নাম 
অন্তন্বক (Ead০dermiদ)। এই ভবের কোষের ভিতন শ্বেতসার 
দেখিতে পাওয়া যায় । তৎপর ক্ষত্রাকার কোষের স্তরটি পরিচক্র 
(Pericycle} | ইহার পরে কোব-নালিকাগুলি চক্রাকারে সচ্দিত 
বঅবস্থা্থ থাকে । প্রতিবৎসর যে নৃতন কোধ-লালিকান স্থষ্টি হয় তাহা 
দ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে একটির পর একটি নালিকাচক্র (Vascular 
bundle) গঠিত হব; একটি স্িদল-বীঙ্গঙ্জাত বৃক্ষের গোড়া করাত 
দিয়া আড়াআড়ি ভাবে ছেদন করিলে এ চক্রাকারে সন্দ্িত নালিকা- 
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গুচ্ছগুলি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ও চক্রের সংখ্যা গণনা করিয়া 
পু বৃক্ষের বয়স নিরূপণ করা যায় ॥ এজনা গুলিকে বর্দচক্র (An! 
+০৪) বলে । 

একদল-বীজ উদ্ভিদে কাণ্ডের আভ্যন্তরিক গঠনও ছিদল-বীন্দ উদ্ভিদের 
অঙ্থরূপ কিন্তু উহার কোষ-নালিকাগুলি এরূপে চক্রাকারে সঙ্ছিত 
থাকে না। এগুলি এলোমেলো ভাবে থাকিয়াই কাণ্ডের কলেবর 
গঠন করে। একদল-বীজ্দবিশিষ্ট একটি তাল বা নারিকেল গাছকে 
এইকরূপে ছেদন করিয়া! পরীক্ষা করিলেই উহার কোষ নালিকার বিশৃহ্খল 
অবস্থ। স্পষ্ট বুঝিতে পাবা যায়। 

যে প্রাচীন কোয-নালিকাগুলিব প্রাচীর কঠিন ইয়া কানে পরিণত 
হয়, সেগুলির আব স্বাভাবিক ধশ্মান্তযায়ী সংখ্যায় বন্ধিত হওয়ার শক্তি 
থাকে না। তাহাদিগকে ম্ৃতকোষ (7880 ০৫115) কহে। 

দ্বিদল-ৰীজ বৃক্ষের কোষ-নালিকাগুচ্ছের ভিতরে একপ্রকার কোষ 
আছে, তাহাকে উৎপাদক কোষ (0%79977) কহে। ইহাই প্রতি- 
বৎসর বৃদ্ধি পাইয়া নূতন কোষ-নালিকা স্থরি করে এবং এইজন্যাই 
পূরৰ্ক্মোলিখিত চক্রের আবির্তাব হয়। গাছের এইরূপ বৃদ্ধিতে বাহিরের 
দিকের কোবগুলিতে অত্যন্ত চাপ পড়িয়া এগুলি ছি'ড়িয়! যায় এবং 
তাহাদের রক্ষার জন্য অন্য আর একপ্রকার কোষের স্থষ্টি হয়, তাহাকে 
কর্কা' উৎপাদক স্তর (০০৮৮ C৪০০) কহে। ওঁ কোষগুলিই গাছের 
ছালের ভিতর কর্ক-নামক জিনিধ সরি করে । কিন্ধ একদল-বীজ বৃক্ষের 
কলেবব এরূপ প্রশ্থে বৃদ্ধি পাদ না; এবং তাহার কোষ-নালিকাগুলিরও 
এরূপ পরিবর্তন হয় না, কেবল চারিদিকের কতকগুলি কো বৃদ্ধি পায় 
এবং তাহাও অনেক দিন স্থায়ী হয় লা। 


পত্র 


উদ্ভিদের কাণ্ডের গ্রন্থি হইতে পত্রের উদ্ভব হয়। আবার পত্রের 
কক্ষ হইতে শাখ। ব! পুস্পের উত্থব হয় । একটি পত্রকে প্রশ্থানতহ তিন 
ভাগে বিভক্ত কর! যায়, যথা_-(১) পত্রস্থল (1,০৯£-5৪), (২) পত্রবৃন্ত 
(Petiole), (৩) পত্রফলক (Lamina) | 





৬৯» ক্রষি-বিজ্ঞান 


কাশস্থিত যে চেপ্ট। প্রশান্ত অংশটির সঙ্গে পত্রের বৃন্ত সংলগ্ন থাকে 
তাহাকে পত্রমূল বলে। পত্রমূল ও পত্রফলকের মধ্যবর্তী অংশটির লাম 
বৃষ্ক বা বোট।। উদ্ভিদ্‌ভেদে পত্রবৃন্ভ ছোট বড় হইয়া থাকে । এমন কি 
কোন কোন জাতীয় উদ্ভিদের পত্রে বৃস্ত মোটেই দেখা যায় না। বৃত্তের 
উপরের চেপ্টা ফলকাকার অংশটির নাম পত্রফলক ॥ পত্রফলক এ 
পত্রের সর্ববপ্রধান অঙ্গ । উত্তিদ্চভদে পত্রের ফলক চেপ্টা লা হইয়া 
গোলাকার এবং অন্যান্য আক্ুৃতিবিশিষ্ট হইতে পারে। 

আমরা চারিদিকে যত রকম গাছ দেখিতে পাই তাহাদের পাতাও 
তত রকমের । স্থৃতরাং আকুতিভেদে পাতার শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব 
নহে। নিয়ে আমাদের পরিচিত কতকগুলি গাছের পত্রঞফচলকের 
বাছা আরুতি সন্দদ্ধে আালোচনা করা হইল (১৫নং চিত্র) :-_ 


(১) গোলাকারপত্র (Orbicular or Round) 
যে পত্রকলক গোলাকার অথবা প্রায় গোলাকার তাহাকে গোলাকার 
পত্র বলে ; যথা--জলপদ্ম। 
(২) দীর্ঘ পত্র (Linear) 


যে পত্রকলক দীর্ঘ, সরু, চেপ্টা এবং দুই পাব সমান্তরাল তাহাকে 
দীর্ঘপত্র বলে; যখাধান, মৃথা, ইত্যাদি । 


(৩) ভল্লাকার পত্র (Lanceolate) 


যে পত্রকলকের দৈর্ঘ্য প্রস্থের প্রায় তিনগুণ এবং নীচের দিক্‌ হইতে 
উপরের দিক্‌ চওড়া, অর্থাৎ, ভল্পনামক অস্রের ফলার সদৃশ, তাহাকে 
ভল্লাকার পত্র বলে ; যথা__বাশপাতা ॥ 


(৪) বাদামী পত্ৰ (Elliptical) 


থে পত্রকলকের দৈর্ঘ্য প্রস্থের অন্ধেক হইতে কিঞ্চিৎ অল্প এবং 
মাথা এ গোড়ার দিকের প্রস্থ ক্রমে সমভাবে কমিয়া যাইয়| এক বিন্দুতে 
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মিলিত হয় তাহাকে বাদামী আকার পত্র বলে; গোলাপ, জাম ও 
পাতিলেবুর পাতা এই জাতীয় । 


(৫) আয়তাকার পত্র (Oblong) 


যে পত্রফলকের নৈর্ঘ। প্রস্থের স্বিগুলের অধিক, দুই পার্শ্ব সমান্তরাল 
এবং মাখ। ও গোড়ার দিক্‌ প্রায় গোলাকার তাহাকে আয়তাকার 
পত্র বলে; কল! ও বকফুণের পত্র এই শ্রেণীভুক্ত । 


(৬) ডিন্বাকার পত্র (Ovate) 


যে পত্রফলকের দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষ। কিঞ্চিৎ অধিক, মধ/স্থল 
সর্বাপেক্ষা চওড়া, নীচের দিক্‌ অর্ধ-বৃত্তাংশের স্যায়, উপরের দিক্‌ ক্রমশঃ 


ন্থস্ম, অর্থাৎ ঠিক ডিম্বের আকৃতি, তাহাকে ডি্বাকার পত্র বলে; 
যখ।--বটের পাতা । 


(৭) বিপরীত ডিন্বাকার পত্র (Obovate) 


উল্লিখিত ডিত্বাকার পত্রের বিপরীত সংস্থান, অর্থাৎ উপরের দিক্‌ 
অন্ধবৃন্তাকার এবং নীচের দিক্‌ হুস্ম হইলে তাহাকে বিপরীত ভিঙ্বাকার 
পত্র বলে; দেশী বাদামের পাতা এই শ্রেণীভুক্ত । 


(৮) নোৌ-দণ্ডাকার পত্র (Spathulate) 


থে দীর্ঘারুতি পত্রকলকের মাথার দিক্‌ গোলাকার এবং গোড়ার 
দিক্‌ ক্রমে লঙ্ঘভাবে স্থস্ম, অথাৎ নৌকার দাড়ের আকরুতিবিশিষ্ট তাহাকে 
নৌ-দণ্ডাকার পত্র বলে; যখা__পালমপাতা। 


(৯) বর্ববটাকার পত্র (Reniform) 


যে পত্রফলকের বোটার দিক্‌ পানের স্কায় খাতবিশিষ্ট এবং মাথার 
দিক্‌ অর্ণ্ধবৃত্তাকার তাহাকে বর্কটাকার পত্র বলে; যথা--খুমকুড়ি বা 
খানকুনীর পাতা । 
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(১০) শরনুখাক্তৃতি পত্র (Sagittate) 


যে পত্রকলকের গোড়ার দিক্‌ গভীরখাতঘুক্ত (এবং মাথার দিক্‌ 
পানের মতন তাহাকে শরদুখাক্রলৃতি পত্র বলে ; কচুপাতা এই শ্রেণীতুক্ত । 





৩ ও ৯ ১২ ১৫ 


১৫নং চিত্র : পত্রক্ষলকের বিভিন্ন প্রকার বাহা আকুতি 


১. গোলাকার পত্র; ২=দীর্ঘ পত্র? ৩্ভল্লাকার পত্র; ৪ = বাদামী 
পত্র ; ₹= আয়তাকার পত্র ; ১=ডিদ্বাকার পত্র ; * = বিপরীত ভিম্বাকার 
পত্রড ৮=নোৌ-দণ্ডাকার ; =2=ব্ববটাকার পত্র; ১-=শরমুখাকুতি 
পত্র; ১১=ত্রিশূলাকার পত্র; ১২= হৃংপিওাকার পত্র ; ১৩ অপুনাকার 
পত্র 3 ১৪ সুতীক্ষধা তাএ পত্র ; ১* - কীলকাকার পত্র । 
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(১১) ত্ৰিশূলাকার পত্র (Hastate) 


যে পত্রফলকের অগ্রভাগ স্থন্ম এবং গোড়ার দিকের ছুই পার্শ্ব হইতে 
দুইটি সুস্মাগা পত্রাংশ বাহি হইয়া ত্রিশূলের আকার ধারণ করে, 
তাহাকে ত্রিশূলাকার পত্র বলে; কলনীপাতা এই শ্রেণীভুক্ত । 


(১২) জ্বৎপিশ্ডযাকার পত্র (Cordnte) 


যে পত্রফলকের মাথার দিক্‌ ক্রমে সুন্ম, গোড়ার দিক্‌ প্রশন্ত এবং 
অর্ধব্বকাকার কিন্তু বোটার নিকট গভীরভাবে খাতযুক্ত অর্থাৎ তাসের 
হরতনের আক্কৃতি তাহাকে হৃংপিণ্ডাকার পত্র বলে; বখা-_পান। 


(১৩) ত্রপুনাকার পত্র (Sabulate) 

যে পত্রফলক সরু এবং যাহার মধ্য কোন প্রকার পার্খ বা প্রান্তের 
বিকাশ নাই, অথচ গোড়া হইতে ক্রমে সরু হইয়া! অগ্রভাগ বহন হয় 
তাহাকে ত্রপুনাকার পত্র বলে; যথা--ঝাউপাতা । 


(১৪) তাীক্মখাতাগ্র পত্র (Emarginate) 


যে পত্রফলকের অগ্রভাগ প্রশস্ত অথচ গভীরখাতযুক্ত থাকে এবং 
বোটার দিক্‌ ক্রমশঃ স্স্থ হইয়া থাকে তাহাকে তীক্মখাতাগ্র পত্র বলে ; 
যথ।--কাঞ্চনপাত। ॥ 


(১৫) কীলকাকার পত্র (Cuneate) 

যে পত্রফলকের মধ্যশিরার অগ্রভাগ সুস্থ, অথচ উহার ছুই পাশ্ব 
প্রশন্ত হইয়া ক্রমে নীচের দিকে স্বস্থ হইয়! গিয়াছে, সেরূপ পত্রকে 
কীলকাকার পত্র বলে ; বড় পানা এই শ্রেণীভুক্ত । 

প্রান্ত বা পার্খের গঠনভেদে পত্রগুলিকে নিপ্ললিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে (১৬নং চিত্র ) ২ 


০) সমপ্রান্ত (Entire) 


যে পত্রফলকের প্রান্ত সরল, অথাৎ কোন প্রকার দস্তিত বা! কুঞ্চিত 
নহে তাহাকে সমপ্রান্ত পত্র বলে; যখ!-_আম. বট ইতাদি । 





৬৪ কুষি-বিচন্তান 
(২) তরঙ্গায়িত (Repand) 


যে পত্রক্লকের প্রান্ত ঢেউখেলানে। গোছের তাহাকে তরঙ্গায়িত 
পত্র বলে ; যখা--দেবদারুপত্র । 


(৩) দন্ডিত (Dentate) 


যে পত্রফলকের প্রান্ত দক্মের স্যার শ্রেণীবন্ধভাবে ক্্িত তাহাকে 
দন্ডিত পত্র বলে; খা-_রক্তকন্বলের পাতা । 





Ld 


১৬নং চিত্র : পত্রফলকের বিভিন্ন প্রকার প্রান্ত 
?=সমপ্রাম্ত ; ২ তরঙক্গায়িত ; ৩-দস্তিত$ ৪ = স্থলমুখদস্তিত ; 


৫ = উৰ্ভমুখদস্কিত । 








উচ্ছিদ্‌-জীবন ৬ 
(8) স্কুলমুখদক্তিত (Crenute) 
যে পত্রফলকের প্রান্ন্থ দন্তগুলির অগ্রভাগ তীক্ষ নহে তাহাকে 
স্থলমুখদস্তিত পত্র বলে; যৰা-_পাখরকুচির পাতা ॥ 
(৫) উদ্ধমুখদন্ততিত (Serre) 
যে পত্রফলকের প্রান্তস্থ দস্তগুলি পাতার অগ্রভাগের দিকে মুখ 
করিয়া থাকে তাহাকে উ্ধমূখদন্তিত পত্র বলে ; যখা--ছবাপাতা । 


সগ্রভাগের গঠনভেদে পঞ্রফলককে নিক্সলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে ( ১৭ নং চিত্র) 





১৭ নং চিত্র : পত্রকলকের বিভিন্ন প্রকার অগ্রভাগ 
১ স্থলাগ্া ; ২ সবস্মাগ্ ; ৩=-স-শিখ ; ৪০ তীক্ষখাতাগ্র ; 
৫ স্থূলতীক্ষাগ্র; ৬. স্বস্থতীক্ষাগ্র 
(১) ্থলাগ্র (Obtuse) 
যে পত্রফলকের অগ্রভাগ স্কুল, অধাৎ প্রশপ্ত, তাহাকে স্কুলাগ্র পত্র 


বলে; যথা-_বট, কাটাল ইত্যাদি । $ 
9-18750 








৬৬ কষি-বিজ্ঞান 


(২) সুন্মাগ্র (Acute) 

যে পত্কলকের অগ্রভাগ সন্ত তাহাকে স্ুস্মাগ্র পত্র বলে; যথা 
আম। 

(৩) স-শিখ (Acuminate) 

যে পত্রৰলকের অগ্রভাগে স্থত্রবং্ শিখা সংলগ্র থাকে তাহাকে 
স-শিখ পত্রবলে; যখা--অশ্বখপত্র । 

(8) তীক্ষখাতাগ্ৰ (Emarginate) 

যে পত্রফলকেন্ অগ্রভাগ তীক্ষখাতযুক্ত তাহাকে তীক্ষখাতাগ্র পত্র 
বলে; যথা--কাষ্চন ফুলের পাতা । 

(৫) স্কুলভীস্ষণপ্র (Mucronate) 

থে. পত্রফলকের অগ্রভাগ স্থূল অথচ ফলকের মধ্যশিরার অগ্রভাগে 
একটি কণ্টকের ন্যায় বন্ধিত অংশ থাকে তাহাকে স্বলতীক্ষাগ্র পত্র 
বলে ৮ যথা__কালকা হন্দে । 

(৬) সুক্ষনতীন্্রণ এর (Cuspidate) 

স্ক্মাগ্র পত্রকলকের মাথায় একটি কণ্টক যুক্ত থাকিলে তাহাকে 
স্থ্তীক্ষাগ পত্র বলে; যখা__-আনারসের পাতা । 

পত্রের কাধ্যকারিতা 

পাতা উদ্ভিদের প্রধানতম অঙ্গ । ইহ! দ্বার! উদ্ভিদের নিশ্বাস, প্রশ্বাস, 
স্বেদ-নির্গম, বাযুমণ্ডলন্থ াহাধ্য-পদার্থগুলি আত্মস্থকরণ এবং অল্লাধিক 
থাস্যভাণ্ডারের কাখ্য হইয়া খাকে। কতকগুলি বিশেষ পত্র, যখা__ 
পাথরকুচি গাছের পাতা, আবার গাছের বংশবিস্তুতিতেঞ সহায়তা করে । 

পাত্রের অন্যান্তর 

পাতার বাহ গঠন সন্বন্জে সংক্ষেপে আলোচনা কর! হইল, এখন 
পাতার আভ্যন্তরীণ গঠন সন্বন্ধে আলোচনা করা যাক ॥ একটি পত্রকে 
ছেদন করিয়া অপুৰীক্ষণনঙ্ৰ দ্বারা পতরবীক্ষা কৰিলে দেখা যাইবে 
উহার মখো কতকগুলি" বিভিন্ন আকুতি কোব স্তরে স্তরে সম্বিত, 


sn 








পরের কয়েকটি স্তর লঙ্কাটে ধরণের এবং ঘনসন্লিবি্ট, কিন্ত তৎপরবন্তী 
স্তরের কোবগুলি তত ঘনসন্সিবিষ্ট নয় এবং একটু গোলাকার । 
ত্বকের পরবর্তী এই কোষগুলির নাম পত্রান্তকল! বা পত্রাস্তকোষ 
(Me৮০৮৮১1৷) । অগুবীক্ষণ যন্ত্ৰ দ্বার! পরীক্ষা করিলে পত্রফলকের মধ্যে 
কাণ্ডের অভ্যন্তরের ন্যায় নানা প্রকার কোষ লক্ষিত হর | এই কোযগুলির 
মধ্যে সবুজ রংএর এক প্রকার পদার্থ থাকে, এ পদার্খের নাম “পত্রহরিৎ” 
(Chlorophyll) । এই পত্রহরিৎ আছে বলিঘ্বাই পাতার রং সবুজ হয়। 
স্্/রশ্মি হইতে তেজ সঞ্চয় করিয়া উদ্ভিদের আহার-প্রন্থতকাধ্যে সাহায্য 
করাই পত্রহন্সিতের বৈশিষ্ট্য । 


পাতার উপর ও নীচের দিকের ছাল 


কাচের ম্যায় কতকগুলি স্বচ্ছ কোষ দ্বারা পাতার ছালের স্থক্টি হয় ॥ 
এই কোধগুলির প্রাচীর পুরু, ইহার মধ্য পত্রহরিতের অস্তিত্ব প্রায় 
থাকে না। প্রাণ-পদার্থ উহার ভিতরে অতি অল্পমাত্রায় থাকে । 
কোন কোন উদ্ভিদের পাতার ছালের এ কোষগুলি নানা রংএর রসে 
(Cell sap) পূর্ণ খাকে । ‘পাতাবাহার’ জাতীয় গাছের পাতা এ 
কারণেই নানা রংএর দেখা যায়। 

পাতার নীচের ছালে বসংখ্যক ছিত্র আছে, ও ছিত্রগুলির নাম 
পত্রমুখ (৪১৬০৪৭) । এ পত্রমুখে কবাট-কোষ (Gখ৪৮-০০ll৪) নামক 
এক প্রকার কোষ সংলগ্ন আছে, উদ্ভিদ আবশ্যক মত উহা! খুলিতে ও বন্ধ 
করিতে পারে। এই সকল ছিত্র দিয়া উদ্ভিদ্‌ বায়ুমণ্ডলস্থিত “কার্বন” 
ও 'অব্মিজেন* গ্রহণ করে। নীলপদ্ম, শালুক, রক্তকমল প্রভৃতি যে 
সকল জলজ উদ্ভিদের পত্র জলে ভাসিতে থাকে, তাহাদের পত্রসুখ পত্রের 
উপরিভাগে অবস্থিত । পাতার নীচের ছালের উপরে কতকগুলি 
বড় বড় খালি জারগ! (Air ০৬17০5) আছে, উদ্ভিদের অভ্যন্তরস্থ সব 
দূষিত বাম্প ও জায়গাতে আসিয়া জমা হয় এবং পত্রমুখের কৰাট-কোষ। 
খোলা খাক্লে এগুলি বাহির হইয়! যায়। উদ্ভিদের আবস্যাকের 


অতিরিক্ত জলও এ পথে বাপ্পাকারে নির্গত হয় ॥ 
< 





৬৮ কৃষি-বিজ্ঞান 

প্রাণিগণের, শরীরে যেমন শিরা, উপশির! আছে, পাতার শরীনে'ও 
ঠিক উহার অনুরূপ শিরা, উপশিরা দেখিতে পাওয়া যায়। পাতা 
জলে থাকিয়া! পচিলে উহার গায়ের কোমল অংশগুলি গলিয়া যায়, তখন 
শিরাগুলি স্পষ্টূপে দেখিতে পাওয়া যায় 

সাধারণতঃ একদল-বীজ গাছের পাতার শিরাগুলি বৃদ্ধের দিক্‌, 
হইতে উঠিয়া কিছুদূর প্রা লমান্তরালভাবে যায়, পরে সবগুলি 
বাইয়া পাতার অগ্রভাগে এক বিন্দুতে মিলিত হ অথবা পাতার 
উপর কতকট! সমাস্তরালভাবে কিনারার দিকে ছড়াইয়া পড়ে। কোন 
কোন পাতায় আবার একটি পুষ্ট মধাশিবা হইতে উপশিরা সমান্তরাল, 
ভাবে পাতার কিনারার দিকে বাহির হ্থ। এইন্ধপ শিরারচনার লাম 
সমান্তরাল শিরা-বিন্যাস (Parallel! Venati০n)। নানাজাতীয় খাস, 
বাশ, ধান ইত্যাদির শির! এই শ্রেণীভুক্ত । 

আম, কাঠাল, বট ইত্যাদি ছ্বিদল-বীক্গ গাছের পাতার বোটা 
হইতে মাখা পর্য্যন্ত একটা মোটা শিরা বা মধ)শিরা (Mid-rib) 
খাকে। এ শিরার দুই পাশ হইতে কতকগুলি শিরা আবার পাতার 
পাশ পথ্যন্ত চলিয়া যাৱ । আবার কোন কোন গাছের পাতার বোটার 
দিক্‌ হইতে তিনটা, পাচটা অথবা ততোধিক মোটা শিৱা বাহির 
হইয়া উপরের দিকে চলিয়া যায় এবং পাতার অগ্রভাগে মিলিত হয় 
অথৰা কিনারার দিকে ক্রমশঃ ছড়াইা পড়ে; ও শিরাগুলি আবার 
শাখা বিস্তার করিয়া পত্রকলকটিকে ছাইয়া ফেলে । এইরূপ শিরাবিস্তার 
দ্বারা পাতাটি জালের মত বুনট হইয়া যায়। এইগুলিকে জালারুতি 
(Reticulate Venation) শিরা-বিক্ঞাস বল হয়। 

পাতার একটি শিরা আড়াআড়ি ভাবে ছেদন করিয়া অপুবীক্ষণের 
সাহায্যে পরীক্ষা করিলে উহার ভিতরে বহু কোষের অস্তিত্ব দেখা যায়। 
উহাতে দাকুক ও বন্ধক এই ছুই প্রকার নালিকাগুচ্ছ বিদ্যমান আছে। 
স্যর্ধের আলোর সাহায্যে পাতার ভিতর যে শর্করা ( 5৪৭৮ ) ও প্রসাব, 
( Proteid ) প্ৰস্তত হয়, তাহ! ওঁ বন্ধক নামক নালিকান্ুঞ্ছ ছারা কাণ্ডে 
প্রবেশ করিয়া সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়া উদ্ভিদের পুরিসাধন করে। দ্বিতীয় 
প্রকার নালিকাগুচ্ছ বার! জল ও তাহার সহিত জব বাক্স ধাতব পদার্থ 








উল্ভিদ্‌-জীবন ৬৯. 


মূল হইতে পাতায় প্রবেশ করে। এইগুলির কোব-প্রার্চীর সাধারপতঃ 
স্থূল এবং ইহারা শিরার ভিতরে বন্ধক নালিকাগুচ্ছের উপরিভাগে 
অবস্থিত । 

পাতার কোমন্তরের ভিতর খে পত্রহরিৎ নামক একটি পদার্থ আছে 
তাহা পুর্বে বলা হইপ্রাছে। পত্রহরিতের কার্ম্যকারিতা-সন্বন্ধে একটু 
আলোচনা করা আবশ্যক | বাযুমগ্ডলস্থ অঙ্গারক বাষ্প পত্রসুখে পত্রে, 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, ইহাও পূর্বে বল! হষ্টরাছে ॥ অঙ্গার ও অক্সিজেন 
নামক একটি বায়বীয় পদার্থের সংমিশ্রণে অঙ্জারক বাস্পের (Carbon 
৭1০5০) স্থষ্টি হয়। অঙ্গারক বাষ্প পত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে 
পত্রহন্রিৎ এ বাষ্প হইতে অঙ্গারের অংশ শোষণ করিয়! রাখিয়া অন্দিজেন 
গ্যাসকে এ ছিজ্রপথে বাহির করিয়া দেয়। স্থর্য্যের আলোর সহারতা 
ভিন্ন প্রহরিৎ একাকী এই কাধ্য সম্পর করিতে পারে না, সেই! 
দিবাভাগেই এই কাধ্যটি চলিতে থাকে ॥ উদ্ভিদ মূল ছারা যে জল ও 
ধাতব পদার্থ শোষণ করিয়া লয়, তাহা শিরার মধ্য দিয়া পাতায় প্রবেশ 
করিয়া এ অঙ্গারের সহিত মিশ্রিত হুয়। 'অবশেষে পত্রহরিৎ পুনরায় 
সর্ধ্যালোকের সাহায্যে উল্লিখিত মিজিত-পদার্থ দ্বারা উদ্ভিদের লালাবিঞ 
খাস্য প্রস্তুত করে। আমরা যেমন চাল, ডাল প্রভৃতি উপকরণকে 
অগ্নির উত্তাপের সাহায্য ভিন্ন খানকে পরিণত করিতে পারি না, পত্র- 
হরিৎও সেইরূপ স্থখ্যের উত্তাপের সাহাধ্য ভিন্ন উদ্ভিদের শরীরের 
সঞ্চিত উপকরণগুলিকে আহাধ্যকূপে পরিণত করিতে অসমর্থ । এই 
নিশিত্তই উদ্ভিন-পত্র সর্বদা আলোর দিকে প্রসারিত হইয়া থাকে 
এবং সেই জন্যই ছায়াযুক্ত স্থানে বা ‘আওতায়’ গাছ-গাছড়া ভাল 
জন্মায় না। 

কাণ্ড কোষের মধ্যে থে প্রাণ-পদ্দা্খ আছে তাহাই উদ্ভিদের প্রাণ- 
স্বরূপ এবং এ প্রাণ-পদার্খের মধ্যে শ্বেতসার (৪৭৮) নামক একটি 
পদার্থ বিদ্যমান আছে, একথা! পূর্বেই বলা হইস্থাছে । পত্রহরিৎ স্থখ্যের 
উত্তাপের সাহায্যে প্রথমতঃ শর্করা প্রস্তুত করে এবং উহাই পরে 
শ্বেতসারে পরিণত হয়। ও শ্বেতসার পাতার শিবাউপশিরা হইতে 


উদ্ভিদের সর্ব্ম অঙ্গে ব্যাপ্ত হয়। 
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ফুল 


1 উদ্ভিদের ফুল পত্রমুক্লেরই রূপান্তর (5১০08007757) বিশেষ । একটি 
ফুল লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়_উত্বাত্তে কয়েকটি 
বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে এবং এই স্তরগুলি পাতারই রূপাস্তর । নীচের 
শুরটি সবুজ পাতার মত। উপরের স্তরটি কতকগুলি রঙ্গীন পাপড়ির 
সমঙক্টি। ফুলের নীচের এই সবুজ শ্ররটির নাম পুষ্পচ্ছদ (0%1% ) 
(১৮ নং চিত্ৰ )। 

ফুল যখন কলি বা কুঁড়ির অবস্থায় থাকে তখন এ পুষ্পচ্ছদ উহাকে 
বরৌজ্র ও হিমের প্রভাব হইতে রক্ষা করার জন্য ঢাকিয়। রাখে । 





১৮ নং চিত্র । 


ক-_ পুষ্পচ্ছদ, খ-_পুষ্পমুকূট, গ--পুংকেশর, ঘ-_স্্রীকেশর, 
চ-_সুণড, ছ__গঠঠতন্ধ, জ-_বীজ্ঞাধার, ঝ--কেশরদণ্ড, 
এম পরাগকোষ। ট৮ঠ-__খগ্ডিত বীজাধান । 

কুঁড়ি ফুটিয়া যখন ফুলে পরিণত হয়, তখন পুষ্পচ্ছদ ফুলের নীচে 
খাকিয়া যা ॥ উপরের স্তরের রঙ্গীন পাপড়ির স্তরটির নাম পু্প- 
মুকুট (0০:০1) এই পুষ্পচ্ছদ ও পুস্পনুক্ট ছুইটিই ফুলের বাহিরের 
আবস্পমাত্র, ফুলের প্রধান অঙ্গগুলিকে নিরাপদে রাখাই ইহার একটি 
কাৰ্য । ফলধারণবিষয্ে উহাদের কোনও প্রত্যক্ষ কার্শ্যকাঝিতা নাই । 
পাপডিগুলির মধ্যে চক্রাকারে কতকগুলি কেশব সাজান থাকে, 
এগুলির নাম পুংকেশর (5$551555), এবং এই চক্রের নাম পুংকেশর- 
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চক (&০৭:০০৷০৷) । কবির কেশরনের (ict) লিন 
এক একটি দানার ন্যায় পদার্খ দেখিতে পাদ যায় । ও দানাপু! 
নাম পরাগ-কোধ (২%7০)। পরাগ-কোষগুলি এক একটি ছে! 
কৌটাবিশেষ । এই কোৌটাগুলি (/১০11৩-5০০) পরাগ (Pollen 
৪717৭) বা বেখুতে পুর্ণ খাকে ॥ এ চক্রাকারে সঙ্দিত পুংকেশরশুলির 
কেন্দ্রন্থলে একটি সবুজ্জ লঙ্গা জিনিষ পাওয়া যায়, এই সবুজ লগ্বা 
ছ্িনিষটির নাম প্রীকেশর, প্রীকোষ বা মাতৃকোষ i%৫;!), এবং ইহার 
দ্বারাই গঠিত পুস্পের চত্তুখ” চক্র বা গর্ভকেশর চক্র (Gyncium) । 
উহার সবত্রেবং 'অংশটির নাম গভতন্ত (5$১1৮)। এ তন্তর অগ্রভাগে 
পরাগকোষের ন্যায় একটি ছোট চেপ্টা জিনিব দেখিতে পাওয়া যায়, 
এই অংশটির নাম মুগ (Stig) । 

উল্লিখিত স্বীকোধের নীচের ক্ষাপ! অংশটির নাম বীজ্জাধার (0৮৯1), 
এবং বীঙ্গাধারের মধ্যস্থিত ক্ষুত্র ৰীজের স্যায় জিনিযণ্ডলিকে ডিম্বাণু 
(9৬18৪) বলে। স্থতরাং স্বীকোষে বীজাধার, গর্ডতন্ত এবং মুণ্ড 
এই তিনটি বিভিন্ন অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। 

উপরিউক্ত চারিটি চক্রযুক্ত ফুলকে কহে সম্পূর্ণ ফুল (Complete 
1০৮০৮) এবং কোন একটি চক্র না খাকিলে তাহাকে কহে অসম্পূর্ণ ফুল 
(Iucomplete Flower) উদ্ভিদের টৈঙ্দিক সঙ্গিবেশ (৯৬০৬1 
arrangement) তিন প্রকার, যখা-_(১) ভিন্থাবাসপুষ্পী ()i০:০i০৷৪) 
অথাৎ যে সকল উদ্ভিদের "রী ও পুং পুষ্প স্বতস্র গাছে থাকে; তাল, 
পেঁপে প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত । (২) ছিলিঙ্গভাক্‌ (Monacious) 
অথাৎ যেসকল উদ্ভিদের শ্রী এবং পুং পুষ্প একই বৃক্ষে ভিন্ন বৃন্তে 
থাকে; লাউ, কুমড়া প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত । (৩)--উভলিঙ্গপুষ্পী 
(Hermaphrodite) অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিদের স্ত্রী এবং পুং কেশব 
একই ফুলে অবস্থিত খাকে ; অধিকাংশ উদ্ভিদ ই এই শ্ৰেণীভুক্ত । 

পুংকেশরস্থিত পরাগ স্বীকোবস্থিত বীজ্গাধখারের ডিম্বাণুগ্ুলির সহিত 
মিলিত হইলে বীজ্দের উৎপত্তি হয় এবং এ বীজাধারটি ফলে এবং 
ডিক্বাপুপ্তলি বীজে পরিণত হইয়া যায়। 

যে সকল ফুলে স্বী-কেশর ও পুং-কেশর একসঙ্গে থাকে না, সে 


© 
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ক্ষেত্রে পুং-ফূল হইতে পুং-কেশরের রেণু সাধারণতঃ জল, বায়ু, পতঙ্গ 
ও পক্ষীর দ্বার! পরিচালিত হইয্থা স্্ী-ফুলস্থিত স্বী-কেশরের বীজাধারে 
পতিত হয় এবং তাহাতেই বীজের স্বষ্টি হয়। প্রয়োজন হইলে মশ্রশ্থও 
অনেক সময়ে পরোক্ষভাবে এ কাখ্য করিয়া থাকে । যে সকল দেশে 
ফলের জন্য খেজুরের চাষ করা হয়, সে সকল দেশের ক্রষকগণ অনেক 
সময়ে জননকাধ্যের (৮9111088198) সহায়তার জন্ম পুং-গাছের খুল 
আহরণ করিয়! দ্বী-গাছের কুলের উপর ঝাড়িয়া দেয়। কোন ফল 
অথবা শস্যোর উৎকর্ষসাধন-উদ্দেস্যে সন্ধরপ্রজননের (crossbreeding) 
আবশ্থাক হইলে মন্দুন্যগণ একই জাতীয় ফল বা শঙ্তের মধ্যে যেটি উতৎ্কষ্ট 
বলিয়! প্রতিপন্ন হয়, তাহার ফুলের পুং-কেশরের রেণু নিক্ুষ্ট জাতীয়টির 
ফুলের স্বী-কেশরে কুতিম উপায়ে প্রয়োগ করিয়! খাকে। 

জলজ উদ্ভিদের পরাগ জলের উপরে ভাগিয়া আসিয়া! গভকোযের 
সহিত সংযুক্ত হয়। 

শুধু মানবন্জাতির মনোরগ্রন-উদ্দেশ্বেই ভগবান্‌ বর্ণ, গন্ধ ও মধু এই 
তিনের সমাবেশ দারা স্কুলের স্থষ্টি করেন নাই । ফুলের বর্ণ, গন্ধ ও মধু 
দ্বারা উদ্ভিদ্‌জ্জাতির একটি গৃঢ় উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে । ফুলের বর্ণ ও 
গন্ধে আরুষ্ট হইয়া পতপকুল ফুলের নিকটবর্তী হয় এবং ফুলের মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া মধু পান করে। মধুপানকালে ফুলের পু২-কেশকের পরাগ 
পতঙ্গশরীরে লাগিয়া যায় । ওঁ অবস্থায় অন্য ফুলে মধু আহরণের সময়ে 
তাহার গাত্র হইতে অল্লাধিক পরাগ স্মলিত হইয়া স্বরী-কেশরস্থিত 
বীঙ্গাধারে, পতিত হয়; ইহার দৃষ্টান্তব্ব্ূপ ঝিঙ্গ। ও শশার ফুলের 
নাম করা যাইতে পারে। কোন কোন জাতীয় ক্ষত্র পাখী মধু- 
পান উপলক্ষে চঞ্চু ও পক্ষসংগ্লিষ্ট রেণু অন্ধ ফুলে বহন করিয়া থাকে। 
শুধু এই কারণেই দিবাচর পতঙ্গ গুলিকে আকর্ষণ করিবার জন্ত যাবতীয় 
বঙ্গীন ফুল দিবাভাগে বিকশিত হয়। অন্ধকারে রঙ্গীন স্কুল লক্ষ্য হয় না, 
তাই সাদ! ক্ুলগুলি নিশাকালে বিকশিত হইয়া নিশাচর পতঙ্গকুলের 
মৰুপানের স্ববিধা করিয়া দেয়। 

ফুলের পুংচেশরস্থ পরাগ স্দীকেশরহ্ বীজাধারের ভিঙ্বাগুগুলির সহিত 
মিলিত হইলেই ৰীজের উৎপত্তি হয় । এবিষয়ে পর্বে বলা হইয়াছে। 








© 


উদ্ভিদ্-জীবন ৭৩ 


কিন্ত কিরূপ প্রক্রিয়া দ্বার। এই কাব্য সংসাদিত হয়, তাহা জানিয়া 
রাখা প্রয়োজন । 

পুট-কেশরের পরাগ আ-কেশরের মুণ্ডের উপরে ছড়াইয়া পড়িলেই 
মুণ্ডের গায়ে যে এক প্রকার আঠার মত পদার্থ আছে তাহার সহিত 
আটকাহয়া যাগ । কিন্ত ই পরাগগুলি এ অবস্থার নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া 
থাকে না, মুণ্ডের উপরে পড়িযাই উহার! মুগুস্থিত রস শোষণ করিয়া 
ক্রমে পুষ্ট হইতে থাকে এবং আপন আপন দেহ হইতে এক একটি হুশ্ম 
নল (Pollen tube) মাতৃকোষের দণ্ডের ভিতর দিয়া বীজাধারে নামাইয়া 
দেয়। এ নলগুলি বীদ্দাঙখারের মধ্যস্থিত ডিস্বাগুগুলি বিদ্ধ করিয়া 
এগুলির উদরের মধ্যে প্রবেশ করে ॥ এই পরাগ-নালিকাগুলি ভিদ্বাুর 
শরীরে বিদ্ধ হওয়ার পর হইতেই বীক্ষগুলি পুষ্ট হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে 
বীন্গান্থার বড় হইয়া ফলের আকাথ ধারণ করে । পরাগ ও ডিম্বাপুর এই 
মিপন-প্রক্রিয়াটির নাম গভাধান (Fertilisation) | 


ফল 


ৰীজাধার পুষ্ট হইয়া ফলে পরিণত হয়। বীজাধারের প্রাচীর পুরু 
এবং নরম হইলে তাহাকে ফলের শাস বপে। সকল জাতীয় ফলের 
শাস হয়না । আম ও পের্নারার যেমন ছালের নীচেই শাঁস আছে 
ধান, মটর, যব ইত্যাদির তেমন নাই । 

ছোলা, মটর; শিম, অতসী, অপরাজিতা প্রভৃতি উদ্ভিদের ফলের 
উপরে একটি আবরণ আছে, এ আবরণটির নাম “ৰীজপূর” (Valve) । 
কিন্ত আম, জাম, তনমুজ, ফুটি প্রভৃতি ফলের উপরে রূপ ৰীজপুর 
নাই । এই দুইটি বিশেযত্বের প্রতি লক্ষ্য কবিয়। ফলগুলিক্ছে প্রধানত 
ছই শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হইয়াছে। বীজপুরযুক্ত ফলগুলি পাকিলেই 
আপনা হইতে বীঙ্গপুরাটি কাটির্না ফলগুলি ঝরিয়া পড়ে, এজন্য এ শ্রেণীর 
ফলের নাম স্ফোটক (১০৷৯০০৷৷৷)। ধুতুবা, দোপাটি, আসক্ুল প্রভৃতি 
ফলের বীজ্রপূর না খাকা সব্বেও এগুলি পাকিলেই ফাটিয়া যায় । 
এগুলিও স্ফোটক-শ্ৰেণীসৃক্ত । 


অস্কোটক (1০091154270 ফলগুলি বসাল ও শু এই ভই প্রধান 
101875 B. 





৭৪ কুষি-বিজ্ঞান 


শ্রেণীন্ক্ত । রসাল কলগুলিকে নিরস্থিক (3977১), ও অস্থিক (Drupe) 
এবং শুক ফলগুলিকে একবীজ্জ (A০০০), বাদাম (41) প্রভৃতি 
শ্রেনীতে বিভক্ত করা৷ হইয়াছে । বেগুন, পেয়ারা, তরষুজ প্রভৃতি 
ফলের উপরের ছাল কেলিয় দিলে ভিতরট? শাসে ভরপুর দেখিতে 
পাওয়া যায এবং এ শাসের ভিতর ছোট ছোট বীজ থাকে, এ 
জাতীয় ফলগুলি নিরস্থিক-শ্রেীকুক্ত । পেপে, বিলাতী কুমড়া প্রচ্থতি 
ফলের মাঝখানে কতকটা অংশ ফাকা খথাকে। অর ফাকা স্থানে 
বীঙ্গগুলি শাস হইতে বিচ্ছি অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। গু জাতীয় 
ফলগুলিও নিরস্থিক-শ্রেণীর মধ্যে গণা । 

আম, কুল, হরীতকী, বহেড়! পুভৃতি ফলের ডালের নীচে শাস এবং 
শ্বাসের নীচে একটি করিয়া বড় গ্বাটি আছে, এগুলি অস্থিক-শ্রেণীডুক্ত । 

লিচু, কালোজ্াম, গোলাপজ্াম প্রভৃতির ভিতর যে আটির গ্যায় 
পদাখ: আছে উহা প্রক্ুত কটি নহে, গুলি বীজ । পরীক্ষণ করিয়। 
দেখিলে এগুলির গায়ে বীজক্ষত স্পষ্টছ়পে দেখিতে পাওয়া যায়। 
শ্বাটির পরিবর্ক্ে বীজ থাকা সব্বেও এগুলি অস্থিক ফলের অধ্েই 
পরিগণিত । 

ধান, গম, যব প্রভৃতি শস্যের খোসা বা ছালের নীচে কোন প্রকার 
শাস নাই, ছালের নীচে যে নীবস, শক্ত পদাখ'টি দেখিতে পাওয়া যায়, 
উহ' তাহাদের বীক্ছ এবং এ সকল ফলে একটির বেলী বীন্দ হয় না; 
এই জন্য এই শ্রেণীর ফলের লাম “একবীন্দ” ফল।  “বাদামশ জাতীয় 
ফলের উদাহরণ নারিকেল ও স্বপারি । 

কাঠাল ও আতা ‘দেখিতে ঠিক একটি গোটা ফলের মত; বাস্তবিক 
উহার এক একটি ফল অনেকগুলি ফলের সমষ্টি । এইরূপ ফণল-সমষ্টিকে 
বলা হয় "পুত্তিফল* (০০l৫০৮৮০ ৮৮976)1 কাঠাল কিংবা আতা 
ভাঙ্গিলে উহার এক একটির ভিতর অনেকগুলি কোষ দেখিতে পাওয়া 
যায়। এ কোষযণগুলির প্রত্যেকটিই ভিন্ন ভিন্ত ফল। কোষের যে অংশ 
আমরা খাই তাহাই ফলের শাস, এ শাসের ভিতরে এক একটি বীজ 
থাকে । কাঠাল এবং আতার উপরের আবরণটি ভিতরের ফলগুলির 
ছাল ' নিরস্থিক এবং অস্থিক এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কোন শ্রেণীর সঙ্গেই 





উদ্চিদ্‌-জীবন ৭৫ 


এই জাতীয় ফলের সামন্ত নাই । এই কাঠাল ও আতার মধ্যেও 
জননগত বিশেষ পাখক্য বহিয়া গিহাছে। 

কাষাল গাছে স্ত্রী এবং পু: জাতীয় দুইপ্রকার “মুচি” জন্মে, সুঁচিগুলি 
ঠিক মঞ্জরির মত কতকগুলি ফুলের সমগ্তি॥ পুং-সুচিগুলিতে পুং-স্বুল 
এবং স্থী-মুচিগুলিতে স্বী-ফুল থাকে । পুং-মূচি হইতে পুং-ফুলের পরাগ 
শ্বী-মুচিগুলিন স্বী-ফুলের গর্তকেশর্রে পতিত হইয়। উহাদের গর্তাধান- 
ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এইকপে স্বী-মুচিস্বিত প্রতে)ক ক্ষুলে এক একটি 
পৃথক্‌ ফল জন্মে । সুভিটি গর্ভাধালের পরেই করিয়া পড়িয়া! যায়। কিন্ত 
আতার স্বী-ফুল ও পুং-ফকুল পৃথক্‌ থাকে না। একই ফুলের মধ্যে 
পুংংকেশর ও স্বী-কোষ খাকে। আতার ফুলের বীজাশারগুলি এত 
খন-সন্লিবিষ্ট থাকে যে এগুলির দ্বারা এক একটি পৃথক্‌ ফল জন্মিতে 
পারে না। স্থতরাং আতাফলকে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ফলের সমক্টিরূপে 
দেখা যায় । 





চতুর্থ অধ্যায় 
উদ্ভিদের প্রাণতন্ত 


প্রাণিগলের ন্যায় উদ্ভিদের জীবন আডে। প্রাপিমাত্মের্ট 
জীবনধারণ করিবার জন্য যেমন জল, বায় এবং গাগ্ছোর প্রযোজ্জন হয়, 
তেমন জল, বায় এবং খাদ্য ব্যতীত উদ্ভিদ্ও বাচিয়া থাকিতে পারে না। 
এমন কি উল্লিখিত তিনটি পদাখে'র মধো কোনও একটির অভাব হইলে, 
প্রাণী এবং উদ্ভিদ্‌ উভয্নই মরিয়া যাস । 

জীবনধারণ, পরিপুষ্টি, বৃদ্ধি এবং কা্যক্ষমত! অঞ্জনের জন্য প্রাণী 
এবং উদ্ভিদ যাহা উদরস্থ বা দেহস্থ করে তাহাই উহাদের খাছ । অনেকের 
ধারণ।-- প্রানী এবং উদ্ভিদের খাছ একজাতীয় নহে। তাহাদের মতে 
প্রাণিগণ দৈব পা (০৮৪৭৮০) আহার করিয়া জীবনধারণ করে, আর 
উদ্ভিদগণ কেবল অজৈব পদাখই (1॥০৮৪৯৷৷৷০) খাস্কাকূপে গ্রহণ করিয়া 
খাকে। এ ধারণাটি কিন্তু নিতাস্থই অমূলক । উদ্লিদ্‌-জীবনসম্বন্ধে 
পুন্াপ্রপুন্থকপে সালোচনা করিলে দেখা যায় যে, উহার! কেবল অভজৈব 
পদার্থ আহার করিয়াই জীবিত থাকিতে পারে নল তাহারা যে সকল 
জৈব পদার্থ গ্রহণ করে, তাহা তাহাদের প্ররুত খান নহে। নুরে 
"অবস্থায় উদ্ভিদের পরিপুষ্টির জন্য বীক্ঞমঞ্জো যে সকল পদা সঞ্চিত 
খাকে, উভাই উদ্ভিদের প্রকৃত খাছ বলিয়া গণ্য করা বাইত পানে । 
আঙ্গুর অবস্থায় উদ্ভিদ সাধারণতঃ এ খাস্সের উপর নির্ভর করিয়াই আীবন- 
ধারণ করে ॥ এ বীক্গস্থ খাদ্যের বিক্লোষণ-্থারা অঙ্গাকোদক (৫4814) 
47515), অন্গসাব (০1573) এবং স্থেহ-পদাথ' (156) এই তিনটি প্রাণীর 
খাগ্যোপাযোসী জৈব পদার্খ দেখিতে পাওয়া যায় । ইহা খাকাই প্রতীয়মান 
হয় বে, প্রাণী এবং উদ্ভিদ একজাতীয় আহার্ধ্য-দ্বার] জীবনদারণ 
কিয়া পরিপুষ্ট ও বন্ধিত হইয়া খাকে। তবে উভয়ের আহাধাগ্রহণ 
বিয়ে ঘখের পার্থক্য আছে । প্রাপিগণ তাহাদের আহাধ্য পদার্থগুলি 
আহারোপযোগী অবস্থায় উদরস্থ করে । কিস্ক উদ্ভিদগণ তাহাদের আহাখ্য 





উদ্ভিদের প্রাণতত্ত ৭ 


পদার্থের "কাচা উপাদানগুলি (৮০৯৮ teri!) আপন দেহমখো 
গ্রহণ করিল! পরে উহ। আহারোপযোগী করিয়া লয়। উদ্ভিদের দৈহিক 
গঠন দ্ব চাব তঃই কঠিন এবং ঘন পদার্থ গ্রহণের উপযোগী নহে ॥ উহার! 
কেবল বায়ৰীৱ, বাম্পীয় এবং তরুল পদাখ-গুলিই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় । 
স্বতরাঃ কোন কঠিন অথব। ঘন পদ্া্খ জলের সংস্পর্শে ভ্রবীভূত না হইলে 
উদ্ভিদ তাহা গ্রহণ করিতে সম” হয় না । অন্রসার (০৪০i) এবং 
স্েহ-পদাখ” (০6) উদ্ভিদের প্রক্ুত আহাখ্য হওয়া সত্বেও উহাদের সে 
একটি কঠিন এবং অপরটি ঘন বলিয়া! সাক্ষণাৎসন্বদ্ধে উদ্ভিদ উহা গ্রহণ 
করিতে অসমর্থ । এই কারণেই উদ্ভিদ্‌ বায়বীয় অপবা বাম্পীয় পদাখ” 
এবং মৃত্তিকা! হইতে সংগৃহীত জল ও ধাতৰ পদাখগুলি আপন দেহমধ্যে 
রাসায়নিক উপায়ে যুক্ত করিয়া, অঙ্গারোদক (০%:৮০১y৭৮॥০), অন্রসার 
(proteid) এবং প্রেহ-পদার্থ (150) প্ৰস্তত করিয়া লয় । * ফলতঃ উহাই 
উদ্ভিদের প্রকৃত খাদ্য । 

উদ্ভিদ কি উপায়ে বায়ৰীয়, বাম্পীয়, জলীয় এবং ধাতব প্রভৃতি 
আহাধোর ‘কাচা’ উপাদানগুলি (৮৮ 27:/195315) হইতে তাহাদের 
পরক্কত খান্ত অঙ্গাবোদক (০৭৮৮০১3৮৭৫০), ক্ন্রসার (pr০t০i৭), স্বেতসার 
(starch) এবং লেহ-পদাএ (1৭8) প্রস্তুত করিয়া, তদ্ছার1 পরিপুষ্ট ও 
বন্ধিত হয়, সে বিষয় নিয়ে আলোচিত হইল । 

শ্সক্কাল্লোদল্র (carbohydrate) — উদ্ধিদের খাদ প্রন্থত 
বিষয়ে উহার পত্রই সর্বপ্রধান অঙ্গ । পত্রমধ্যেই উদ্ভিদের যাবতীয় খাদ্ধা 
প্রস্তুত হইয়া খাকে। এই নিমিত্ত উদ্ভিদ-পত্রকে উদ্ভিদ-খাদ্ প্রস্ততের 
‘কারখানা’ বলা খাইতে পারে। পত্রের তলদেশে বহুসংখ্যক ছিত্র আছে, 
ও ভিত্রগুলির নাম পত্রযুশ (৪৮০%(৭)। এ ছিত্রের ভিতর দিয়া 
ব্যাপ্রিকরণ (dif॥৪i০n) ক্রিযার ফলে, গঙ্গার বা কার্কনিক্‌ এসিড, 





* বায় হইতে অপৰ! সৃত্তিক| হইতে সংগৃহীত মৌলিক পৰ্ধার্খের (৮০%) মধ্যে 
লৌহ (Tren), পক (Potnmiom), ds Calcioml, মক (38845566050), 
অঙ্গারক (051০. জলজান (১৭:০৪), আঅঙ্তজান (0২১৮৩০), ববক্ষারজান 
+ম175715 পস্থরক (2৮০১৮৷৷০৮০০), গন্ধক (৪৬৮৮০৮) উদ্ভিদের উপরিউক্ত খা্- 
প্রস্তত কাব্যের তথা জীবনবধারশের পক্ষে ব্মপরিহা্্য (7:5৮০55151) । 





৭৮ কষি-বিজ্ান 


গ্যাস (077১০,/9 ৯৩১৭ 245) বায়ুমণ্ডল হইতে পত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করে। উদ্ভিদ মূল-দ্বারা স্বত্তিকামধা হইতে যে জল গ্রহণ করে, 
তাহা পত্রস্থ কোষের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। পত্র-কোষ. মধ্যে 
প্রাণ-পদার্থ (১০০৮০৮1৯5০7) এবং পত্রহর্রিহ (ehlorophy) নামক 
আর দুইটি পদাখ” বিস্ধমান বঝহিয়াছে। এ পত্রহরিৎ প্রাণ-পদাথ" 
ও সথধ/কিরণের সাহায্যে অঙ্গারান্স ও জলের বাসায়নিক সংযোগ সঙ্ঘটন 
করিয়া, অঙ্গারোদক (০৮৮১০৮।৭1,) প্রস্তুত করে। এই ক্রিযাকে 
অঙ্গার-সমীকরণ (০২r৮b০n ॥+৪imi]৭i০৷) বলে । পত্রকোযের অভ্যান্তরস্থ 
পত্রহৱিহই (০৮1০7179511) এই কাৰ্ধোর নিয়ন্ধ, স্বরূপ । পত্রহরিৎ 
প্রাণ-পদাখে'র সাহাযো স্্ধাকিরণ হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া সেই শক্তি- 
দ্বার! অপ্গারাক্স এবং জল এই দুইটি জ্দিনিষকে ভাঙ্গিয় চুদিয়া, অবশেষে 
উহা হইতে শ্বেতসার (৪৬৮০৮) প্রস্তুত করে এবং কতক অসজান 
(০৫৪7১) বাহির করিয়া দেয়। কোন কাৰ্য্য করিতে হইলে অল্লাধিক 
শক্তির প্রয়োজন হয়। স্বর্ধ্যবশ্মি শক্তির আধার । পত্রহরিৎ প্রাণ- 
পদাখে'র সাহায্য ব্যতীত এ শক্তি স্থধারশ্মি হইতে সংগ্রহ করিতে সমর্থ 
হয় না। অতএব পত্রের যে সকল কোবে প্রাণ-পদার্থ এবং পত্রহরিৎ, 
একসঙ্গে বর্ধমান থাকে, কেবল সেই সকল কোষেই অঙ্গার সমীকরণ 
সম্প্ন হইয়া থাকে । এই কাখ্য কেবল দিবাভাগে সম্পন্ন হয় । কারণ, 
স্থধারশ্মির সাহায্য ব্যতীত পত্রহরিৎ কোন কাধ্য সম্পন্ন করিতে পারে না। 
পত্রহরিত কেবল উদ্ভিদের পত্রে এবং সবুঙ্গ অংশে বিদ্যমান থাকে ; 
উদ্ভিদের অন্য কোন অঙ্গে উহার অসত্ডিত্ব বর্তমান নাই । স্থতরাং 
উদ্ভিদের পত্র ও সবুজ্জ অংশ ভিন্ন অন্ত কোন অঙ্গে অঙ্গার-সমীকরণ 
সম্পন্ন হইতে পারেনা। Ye 

এই অঙ্গার-সমীকরণের ফলে, পত্র-কোযমধ্যে শ্বেতসার (strc) 
নামক পদাপ অস্থায়িভাবে সঞ্চিত হইতে থাকে । অবশেষে এ শ্বেতসার 
ঝাসাম্থনিক প্রক্রিয়ান্থারা শর্করাতে (5৭2৮) পরিণত হইয়া উদ্ভিদের 
পরিপুষ্টির জন্য বিভিন্ন অঙ্গে পরিচালিত হয় । 

ম্লান (proteid or protein) ।— ্ারোদক (enrbohy- 
4৮1০) ঘেমন কেবলমাত্র উদ্ভিদের সবৃজ অংশে প্রস্তুত হয়, অন্সসা্ 











উদ্ভিদের শ্রাণতন্ব ৭৯ 


(pruteid) সন্গন্ধে সেইন্প কোন বাধাবাধি নিয়ন নাই ॥ উদ্ভিদের যে 
স্কানে প্রাণ-পন্দান্ঘ” (0০৮০৮০১০4৪৪) বর্ধনান আছে, সেখানেই অরসার- 
প্রস্থ 5ক্রিত্া চলিতে পারে। তবে উদ্ভিদের অক্যান্ত অঙ্গের তুলনায় 
পত্রমৰ্যেই অধিক পরিমাণ অর্নসার প্রস্কত হইয়া বাকে । উদ্ভিদ্‌ শিকড় 
ছারা জল শোষণ করিয়া, ঘখন উহা সর্ব অঙ্গে চালনা করে, সেই সময়ে 
নাইট্রেট » (॥i৮২৮e), সাল্‌ফেট * (55110515) এবং ফস্ফেট * 
(phosphate) প্রভৃতি ক্ষার-পদার্থ এ জলের সঙ্গে উদ্ভিদ্-শরীরে প্রবেশ 
করে। এই ক্ষার-পদাখ গুলি এবং উল্লিখিত অঙ্গার-সমীকরণের ফলে 
উৎপন্ন শর্কর। (৮২৫৮), প্রাণ-পদ্দাথে র (1১৮91911859) কাষ্যকারিতা দ্বার 
রাসায়নিকসংযোগে যুক্ত হুইয়া অপ্রসারের (১৮১1611) স্থষ্টি করে। এই 
সংযোগ ঘটিবান পূর্বে উল্লিখিত পপার্থগুলির কি কি পরিবর্তন হয় তাহা 
অস্ঞাপি নিঃসংশয়িতক্ূপে নিণীত হয় নাই । তবে নাইট্রেট rate) 
এবং শর্করা হইতে প্রথমে এমা ইড্স (৯d) প্রস্তুত হয়, পরে ফসফেট 
(phosphate) এবং সাল্ফেটের (॥৬!৮৷৯৷০) সহিত রাসায়নিক উপায়ে 
মিলিত হইয়া অগ্নসাবে (P০৮০৭) পরিণত হয়। অঙ্নসার-প্রস্তুতক্রিয়া 
সাক্ষাৎভাৰে স্থধ্যকিরপের উপর নির্ভর করে না। আ্তরাং এই ক্রিয়া 
রাত্রেও চলিতে পারে । 
স্সেহু-পলাৰ্শ ০) । -উদ্বিদ্‌ দেহ পোষণের জন্য উদ্ভিদ্‌-শরীরে 
যে স্রেহ-পদাখথ” (£৪6) দেখিতে পাওয়া যায়, এগুলি কি প্রণালীতে প্রস্তুত 
হয় তাহ। সম্যক্ক্ষপে পরিজ্ঞাত হওয়। যায় ন৷। যতদূর জানা গিয়াছে 
তাহা দ্বারা অঙ্গমান হয় যে, স্রেহ পদাথ উদ্ভিদের অক্তান্যা খান্কের হায় 
বিবিধ পদাথের রাসায়নিক যোগে উদ্ভিদ-দেহমবো প্রস্তুত হয় ন! । 
অন্গসার এবং প্রাণ-পদাখ বিঞ্লিষ্ট হইয়া ক্রমে স্েহ-পদাথে” পরিপত হয়। 
অঙ্গারোদক, অন্রসান্ন এবং স্মেহ-পদাথ” প্রভৃতি প্রাণী ও উদ্ভিদের 

পোধণোপযোগী নৈব-পদাৰ্থগুলি ভিশ্রও উহাদের দৈহিক গঠনের নিমিত 
কতকগুলি অৈব (i॥০৮৪৭৷৷০) ধাতব পদাখের আবশক হয়। 

> নাইড্রেট_নাইটি ক এসিড. বা তাম স্রাৰকেতধ অন্ত লবণৰিশেধ 

= সালকেট-- সাল্‌কিউরিক্‌ এসিড ব! গন্ধকজ্রাবকের অন্তর্গত লবণবিশেষ । 

* কস্কেট-_কস্ফরিক্‌ এসিড, ৰ! পরস্চুরকের অস্ত্তি লৰণৰিশেৰ 




















৮ ক্কষি-বিড্ঞান 


গুলির মধ্যে (১) লোহ (11০1), (২) পত্ৰক (Potussium), (৩) খাটিক 
(Calcium), (8) মশক (Ma: 1০৮০১) এই কয়টি প্রধান ।+ 

(১) লৌহ (17০7)_-ঘদিও উত্তিদ্‌ অতি সামান্য পরিমাণে ইহা 
গ্রহণ করিম্। খাকে তথাপি পত্রহরি২-গঠনে লৌহের প্রয়োজন অনিবাধ্য । 

(২) পত্ৰক (৮০/০৯৭১০১)__শ্েতসার গঠনের পক্ষে ইহা অতি 
প্রয়োজনীয় ধাতব পদাণ”॥ পত্রকের অভাব ঘটিলে গাছের বৃদ্ধি থামিয়া 
যাৱ, কাণ্ড সরু হয় এবং পাতা নিস্তেজ হইয়া শুকাইয়া যায় । 

(৩) খটিক (0০১৷৷)--উদ্ভিদ্-দেহের কোয-প্রাচীরে (6৪11 ৬11) 
ইহা বর্তমান খাকে। সম্ভবতঃ প্রাণ-পদাখের মধ্যেও ইহার অস্তিত্ব 
বর্ধমান আছে ।* 

(8) মগ্রক (Maneদ৷৷m))--এই খাতব পদাৰ্থটি উদ্ভিদের, সমস্ত 
শরীরেই বর্ধমান খাকে। কিন্ত ইহা দ্বার! যে উদ্ভিদের কোন্‌ এয়োভল, 
সাধিত হয় তাহা অস্তাপি নিণাঁত হয় নাই ।* 

উল্লিখিত ধাতৰ পদাখঞগুলি লবপাকারে যৃত্তিকামখ্যে বর্ত্তমান 
থাকে । জলের সহিত জব অবস্থায় উদ্ভিদ উহ! শিকড-দ্বার! গ্রহণ 
করিয়া নানা অঙ্গে পরিচালনা করে। 

আ্খাচ্যাপাল্লিসপীনগ ও দেহপো শ্ব | -প্রাণী এবং উদ্ভিদের 
খান্যপরিপাক ও দেহপোষণবিধয়ে বিশেষ সৌসাদৃত্ব আছে । : হতনা 








= আধুনিক গবেষণার ফলে দেখা! পিছে, উপরিউক্ত পাগলি ব্যতীত আরও 
কতকগুলি পদার্থ আছে (১০০ ০০ 3৫3-:০-০05:571) বাহাদের গাছ অত্য্জ পরিমাণে 
অহশ করে কিন্ত খাহাদের ন্প্ঞাবে গাছ স্বাভাবিক ভাবে বাড়িতে পাতে না অথবা 
পোগখনত হয়। এইগুলি প্রখানতহ বোরক (5195), যঙ্গলক্ষ (Marge), পথ 
(67৮2৮ তাস (5০750) এবং এাপুমিনিাম (A 1০miniom) | 

+ খাটকের কভাবেও গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বন্ধ হই নায় । সাধারণতঃ সকল 
কফলেরই, বিশেষতঃ ব্বন্থিক ফলের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য অধিক পরিমাণে খটিকের 
পুধোজন হয় ॥ খাটিক উদ্ভিদকোৰের স্বাভাবিক কি! ও বহ বিষাক্ত জবোর বিধক্রিগা 
দের পক্ষে বিশেষ প্রযোজ্দনীয ৷ 

= পত্র-হরিৎএ সগ্রক বিশেষ পরিমাশে বর্ধমান । ইহার অভাবে পত্র-হরিৎ পরস্তত 
হইতে পারে না এবং গাছের বৃদ্ধি স্দাটকাইত| বায় । তগুলাছি জাতীয় (07৮71 এবং 
শিধাৰি জাতীর 115284007995)) গাছের বীজে ইহ! বেষ্ট পরিমাণে বসান । 
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প্রাশিগণের খাগ্পরিপাক ও দেহপোষণ-সঙ্বন্ধে পূর্বে আলোচন! করিয়া 
এ বিষয়ে উদ্ভিদের কাধ? প্রণালী বর্ণনা করিলে বিষয়টি সহজেই হৃদয়ঙ্গম 
হওয়ার সম্ভাবনা । 

প্রাণিগণের ক্ুক্ত দ্রব্য পাকস্থলী এবং পাকাশয়ে পরিপক হুইয়া 
উহার সারাংশ জব অবস্থায় সমস্ত শরীরে পরিচালিত হয় এবং তদ্থারা 
রক্ত, মাংস, অস্থি প্রভৃতি দৈহিক উপাদান গঠিত হইয়া থাকে । 
প্রাণিগণের আহারের সময়ে আহ্াধ্যসামগ্রী লালার সহিত মিশ্রিত 
হইয়া কণ্ঠনালী-দ্বারা পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। লালার মধ্যে 
‘খ্বেতসাৱ কিনা (151৯6) নামে এক প্রকার জৈব অন্থরুৎসেক 
(০78৮৮) আছে। ও জৈব অন্বকুংসেক স্বেতসাবের উপর ক্রিম! 
করিয়া উহাকে শর্করাতে (5/2৭) পরিণত করে। '‘স্বেতসার কিগে'র 
015৪8) ক্রিঘা আহারের সময়ে মুখের মধ্যে আরস্ভ হইয়া পাকাশয়ে 
যাইয়া সমাপ্ত হয়। উক্ত শর্কবা-স্বাবা প্রাণীর দেহ পুষ্ট হয়া থাকে । 
পাকস্থলী হইতেও এক প্রকার পাচক বস নির্গত হইয়া কুক্র জব্যের 
সহিত মিশ্রিত হয়। এ বসের মধ্যে ‘পেপ সিন’ (০০) নামক এক 
প্রকার দৈব অন্বরুংসেক (০০২2১) বর্তমান খাকে। এ জৈব 
অন্্রুৎলেক অপ্রসারের (৮০০14) উপর ক্রিয়া করিয়া উহাকে জব 
(9i॥॥০৷৬০) ৰুরে। অতঃপর এ সকল ুক্ু দ্রব্য পাকস্থলী হইতে 
পাকাশতে (50! in০৪১০৷*) চলিয্থা যায় ॥ পাকাশত়ে যাওয়ার পরে, 
“ক্লোমরস! (Pancreatic jnice) এবং ‘পিত্তরসে’র (381৭) সঙ্গে মিলিত 
হইয়া জীৰ্ণ হইয়া যায়। পিত্রসের মধ্যে ‘লাইপেজ্' (1৪০) নামক 
এক প্রকার টব অন্তরুংসেক (॥2১॥৪e) আছে; এ জৈব 
অন্তরুংসেক স্বেহপদাখের (৯১) উপর ক্রিয়া করিয়া, তাহাকে জর 
করিয়া দেয়। ভুক্ত ভ্রব্য ভীর্শ হইলে, উহার জ্রব সারাংশ প্রাণিদেছ 
পোষণ করিয়া লয় এবং উহা! দেহের সর্ক্দাংশে পরিচালিত হইয়া 
পোষণ ও গঠনকাখো ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্টাংশ মলক্কপে বাহির 
হইয়া যায় । 

প্রাপিগণের হুক্ত ড্ব্যের যে প্রণালীতে. পরিপাক হয়, উদ্ভিদের 
সআহা্ধ্যেরও সেইভাবে পরিপাক হইয়া থাকে । উদ্চিদ্‌, অঙ্ারোদক, 


1—18T5B. 











ae” ক্ুষি-বিজ্ছান 
অশ্সার, স্বেহপদার্থ প্রভৃতি যে সকল দৈব খাদ্য তাহাদের দেহমধ্যে 
প্রস্তুত করে, এ সকল খাস্ত ত্রব না হইলে তন্থান্বা তাহাদের পোষণকাধ্য 
সম্পন্ন হইতে পারে না । উদ্ভিদের প্রত্যেক কোবস্থিত প্রাণপদাথের 
জৈব অন্তরুতসেক (০557) প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা আছে । প্রয়োজন 
অনুসারে উহার! “ডাদ্বাস্টেস' (4৪৮৭5৫), 'পেপ টেস' (৮7১৯০) প্রভৃতি 
হৈব অন্তরুংসেক (০দ৪)1০) নির্গত করিতে সমথ হয়। “শ্বেতসার 
কিথ' (4৯৯৭৪০) শ্বেতসারের উপর কাধ্য করিয়া তাহাকে রব শর্করাতে 
পরিণত করে । পেপটেসের (০৮৭5) ক্রিয়ার ফলে অল্লসার (proteid) 
পেপ টোনে (॥ৎp০৷e) পরিণত হয়। লাইপেজ (11559) স্রেহপদার্খ- 
গুলির উপর কাধ্য করিয়া তাহাকে ভ্রবণশীল স্রেহ-শর্কর! (৪!ycerine) 
এবং রসাসিকান্তে (75865 ৮০10৯) পরিণত করে। এইক্ূপে 
খাস্ছপ্রবাগুলি আরব অবস্থায় উদ্ভিদের সমন্ত দেহে পরিচালিত হইয়া, 
ততৎ্পরে প্রাণপদাখ” (protoplasm), কাষ্টদার (cellal০৮০) প্রভৃতি 
দৈহিক উপাদান গঠন করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রাণী 
এবং উদ্ভিদের ভুক্ত ভ্রব্য-পরিপাকপ্রণালী এবং দেহপোধণাখ' উহার 
ব্যবহারবিযয়ে বিশেষ কোন পাখক্য নাই । তবে এইমাত্র পাখকা 
দেখ! যায় যে, প্রাণিগণের কোন বিশিষ্ট অঙ্গ হইতে জৈব অস্তরুৎসেক, 
(০০2৫) নির্গত হইয়া পাকস্থলী এবং পাকাশয়ের মধ্যে পরিপাকক্রিয়া 
সাধিত হয়; আর উদ্ভিদের পরিপাকক্রিয়া তাহাদের অঙ্গে সম্পন্ন 
হইয়া থাকে । 

ইবজ্ঞানিকগণের মতে প্রাণীদিগের পরিপাকক্রিয়ার জন্য পাকঘস্তরের 
মধ্যে যে সকল পাচক রসের উদ্ভব হয়, তাহ! পঞ্চেন্জিয়ের প্রেরণার 
ফল । প্রাণী এবং উদ্ভিদের পরিপাকক্রিয়া যখন একই প্রণালীতে 
সংসাধিত হইতেছে, তখন উদ্ভিদ্গণেরও পঞ্চেন্ছিয়ের সত্তা বর্তমান থাকা 
বিচিত্র নহে । 

উজ্ভিেল্ল ত্দ্জধি ।--দেহন্থ কোষের সংখ্যা এবং আয়তনবৃদ্ধি- 
ছারা উদ্ভিদ্‌ বঞ্চিত হইয়া থাকে । কোন্ের আয়তনবৃদ্ধির একট! সীমা 
আছে, হৃতরাৎ কেবল কোষের আয়তনবৃদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া 
উদ্ভিদের বর্্ধনকার্য্য স্থচাকুকূপে সম্পন হইতে পারে না। ফলতঃ নূতন 
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কোষের ক্প্রির সঙ্গেই উদ্ভিদের কলেবর ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে থাকে ॥ 
উদ্তিদ্কোষের সংখ্যাবুন্ধির প্রক্রিয়াটি সতি বিচিত্র ॥ 

উত্তিদ্কোষের (০৪01) একটি সাধারণ ধশ্ এই যে, পুষ্ট হইলেই উহারা 
ভাঙ্গিয়া নাইয়া পৃথক্‌ দুইটি কোষে পরিণত হয় এবং এ ছুই কোষের মধ্যে 
একটি কোযপ্রাচীর (০০11-911) গঠন করে । এইন্সপে দুইটি কোষ 
ভাঙ্গিম। চারিটি (৪) এব চার্রিডি (9) ভাঙ্গিয়া আটটি (৮)--এই 
প্রণালীতে উত্তরোত্তর কোবের সংখ্য! বৃদ্ধি পাইয়া! পাকে । কোষের 
সংখ্যাব্ুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদের কলেবরও বদ্ধিত হয় ॥ উদ্ভিদ্দেহের 
সর্ধাঘ এই কোযবর্দ্ধনক্রিয়া সম্পন্ন হয় লা। কাণ্ড ও মূলের অগ্রভাগ 
এই ক্রিবা-্থারা বন্ধিত হয়। এ সকল স্থানের কোবগুলি সংখ্যায় 
বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয় বলিয়া এ কোষগুলিকে বৰ্ধনশীল কো বলে। এই 
কোষগুলি উদ্চিদ্কাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বদ্ধনক্রির! সম্পন্ন 
করে। কাণ্ডের ছালের অব্যবহিত নিয়ের কোষগুলি-্বারা কাণ্ডের 
পরিসর বদ্ধিত হয়, অথণৎ কাগটি মোট! হয় এবং কাণ্ড ও মূলের 
অগ্রভাগের কোষসমূহের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য উদ্ভিদ্‌ দৈর্খ্যে বড় হয়। * 

ভন্ত্তিছেল্র নিস্মাস-প্রস্থাস্ন (Respiration) —et- 
মাত্রই প্রশ্থাসের সঙ্গে বায়, গ্রহণ করিয়া নিশ্বাসের সঙ্গে উহ! পরিত্যাগ 
করে। প্রাণিদের ম্যায় উদ্ভিদেরও নিশ্বাস-প্রস্থাসক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া 
থাকে। প্রাণিসকল প্রশ্বাস-সহযোগে বান্ধু গ্রহণ করিয়া, এ বাযুস্থিত 
অস্নঙ্গান (0২) ৪০৷) রক্তের সাহাযো দেহের সর্কত্র পরিচালিত করে 
এবং নিশ্বাসের সহিত অঙ্গারান্ন বা অঙ্গার বাষ্প (কার্ববনিক এসিড গ্যাস ) 
পরিত্যাগ করিয়া খাকে । সেইরূপ উদ্ছিদ্‌ও তাহাদের শরীরের সর্ব্মস্থান- 
ছার! প্রশ্থাসের সঙ্গে বায গ্রহণ করিয়া এ বাছুস্থ প্রান 'অভ্যন্তরস্থ 
সমন্ত কোষে পরিচালিত করে এবং নিশ্বাসের সহিত অঙ্গারান্ন বাহির 





* আধুনিক গবেষণার ফলে বৈল্ঞানিকগণ স্থির করিছাহ্ধেন যে, উদ্ভিদের দেহে 
খামের নানাপ্রকার" গঠনভজ্জনের (31০০৮০7০০) ফলে একপ্রকার উত্তেজক রসের 
(Hormone) স্ষ্টি হয | ভাহাৰের মতে উত্তেজক রসের শ্ছষ্টি ও কার্ধ্যকারীতার উপর 
ভন্তিৰের বীজ হইতে অঙ্কুৰ, পরবতী বৃদ্ধি, পুপবারণ এমন কি অশুততি, স্পন্দন প্রভৃতি 
ৰহ প্রিকা নিকৰ করে। 





৮৪ কুষি-বিজ্ঞান 


করিয়া দেয়। এই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাধ্য প্রাণীদিগের গ্যান্ধ উদ্ভিদ 
দিগেরও দিনরাত সমভাবে চলিতেছে । অ্জান প্রাণিশরীরের অণুকোষ- 
গুলিকে জানিত (০৯15০) করিয়! উহাদের কাধ্য করিবার শক্তি প্রদান 
করে। উদ্ভিদের পক্ষেও অন্পজানের কাধ্য ঠিক সেইরূপ । উদ্ভিদের 
প্রাপপদাথগুলি সর্ধদাই বিশ্লিষ্ট হইয়া নূতন ভাবে গঠিত হইতেছে । 
শ্রাথপদাথ” পুরাতন হইলেই উহার সজীবতা নষ্ট হইয়া যায়। স্থতবাং 
এ পুরাতনগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া পুনরায় নৃতন সজীব প্রাণপদাখের স্বর 
হইয়া থাকে । প্রাণপদাথ-গঠনের জন্ত অম্নজানের প্রয়োজন হয়। এই 
নিশিত্তই উদ্ভিদ্‌ বাঘুমণ্ডল হইতে অভ্রজান গ্রহণ করিয়া তন্ছারা প্রাণ- 
পদ্াার্থকে বিশ্লিষ্ট করে এবং অঙ্গারাম় বাহির করিয়া দেয় । 

অঞ্জার-সমীকরণের (Carbon assimilation) জন্থা উদ্ভিদ্‌ দিবাভাগে 
পত্রচ্ছিত্রপথে অঙ্গাবায় গ্রহণ করে এবং অম্নজান পরিত্যাগ করে। এই 
কাধ/টি উদ্ভিদের শ্বাস-প্রশ্থাস-কার্য্যের ঠিক বিপন্থীত এবং এই কাধ্য 
দিবাভাগে স্থধাকিহণের সাহায্যে সম্পাদিত হয়। * এইজন্তই দিবাভাগে 
উদ্ভিদের নিশ্বাস-প্রস্থাসক্রিয়া উপলব্ধি করা কিছু শক্ত হয়। রাত্রিকালে 
অঙ্গার-সমীকরণ (Carbon assimilation) কিয়! বন্ধ থাকে ; তখন 
উদ্ভিদের নিশ্বাস-প্রশ্থাসের ক্রিয়া অস্থভৃত হইয়া থাকে। কারণ, 
রাত্বিকালে উদ্ভিদ্দেহ হইতে কেবল অঙ্গারায়ই বাহির হইয়া যায়। 

অঙ্গাৱ-সমীকরণ এবং নিশ্বাস-প্রশ্বাস,-_-এই উভয় ক্রিয়াই উদ্ভিদের 
পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় । স্তরাং যাহাতে এই দুইটি ক্রিয়া বিষয়ে 
কোন প্রকার আগের উদয় না হয়, তঙ্ন্য উহাদের প্রকৃতিগত পাখ ক্য 
বিশদভাবে বিবৃত হইতেছে। 





অঙ্গার-সমীকরণ 


১) কেবলমাত্র উদ্ভিদের সবুক্র অংশে অথাৎ যেখানে পত্রহরিৎ 
বন্তমান আছে সেখানে সম্পন্ন হয়। 





* কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে কৃত্রিম আলোকের সাহাব্যে রাজিতেও এই 
কাধ) সম্পাদিত হইতে পারে। 





উন্ভিদের প্রাণতন্ b+ 

২। কেবলমাত্র দিবালোকে সম্পত্ হয়। (৮৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা 
জষ্টব্য ) । 

৩। এই প্রক্রিয়া-্ধার। খান্ত প্রস্তুত হয় । 

৪। স্থয্যরশ্মি হইতে পত্রহক্ষিতের সাহায্যে শক্তি গৃহীত হইয়া 
সঞ্চিত হয়। 

«| অঙ্গারাম্ন গৃহীত হয় এবং অঙ্গজান পরিত্যক্ত হয়। 

*। এই প্রক্রিয়ার জন্য জলের প্রয়োজন হয়। 

শ্বাস-প্রশ্বাস 

১) শৰীৱেৱ সৰ্ব্বত্ৰ এই কাৰ্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে । 

২। দিবারাত্র সমভাবে এই কাধ্য সম্পন্ন হয়। 

৩। এই প্রক্রিয়া-দ্বার! খান্ত বিশিষ্ট হয় ॥ 

৪ ইহা-ঘানা কাধ্য করিবার শক্তি ব্যয়িত হয় । 

৫ ।  অমঙ্গান গৃহীত হয় এবং অঙ্গারাম্স পরিত্যাক্ত হয় । 

৬) এই প্রক্রিয়া-দ্বাবা জল প্রস্তুত হয় । 

শজ্ভিিদ্‌ ও ভন ।-- উদ্ভিদ্জীবনে জলের আবস্যাকত! বহুবিধ 2 
(১) ধাতব পদাখণগুলি জলে ভ্রবীছত না হইলে উহা উদ্ভিদের 
আ্রহণোপযোগী হয় না। (২) অঙ্জানোদক-সংক্রান্ত উদ্ভিদের আহাধ/- 
গুলি প্রস্তুত করিতে জলের আবশ্রকতা অপরিহাধ্য। (৩) প্রাণ- 
পদার্থকে সজীব ও স্থস্থ রাখিবার জন্য জল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । 
(৪) উদ্ভিদের কোষের মধ্যে প্রচুর জল না থাকিলে কোষেন দৃঢ়তা নষ্ট 
হয় এবং উদ্ভিদের পাতা, বোটা প্রভৃতি নেতাইয়া পড়ে এবং আন্তে 
আস্তে শুকাইয়! যায়। প্রাণিগণের যেমন পানীয় হিসাবে জলের 
প্রয়োজন, উদ্ভিদেরও সেইরূপ পানীয় হিসাবে জলের প্রয়োজন হইয়া 
থাকে । 

কোন প্রকার শাক অথবা উদ্ভিদের নিরস্থিক অংশের (Succulent 
Portion) কাঠিন্ক কিংবা অনমনীয়তা উহাদের অভ্যন্তরস্থ জলের 
পরিমাণের উপর নির্ভর করে। কোন উদ্ভিদের একটি নিরস্থিক 
(৯০০10) শাখা ওঁ উদ্ভিদ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! দিলে ্থথ্যোভ্ভীপে 











৮৬ কুষি-বিজ্ঞান 


উহার অভ্যন্তরস্থ জল বাম্পীস্ত হইয়া চলিয়া যায় এবং তাহার ফলে 
এ শাখাটি অবসন্ন হইয়া একেবারে নেতাইয়! পড়ে ॥ একটি উদ্ভিদের 
বদ্ধনশীলতা, উহার অভ্যন্ধরস্থ কোষসমূহে নিয়মিতভাবে জলগ্রসারণ 
অথবা বসস্বীতির (T'ণ৷৪ii৷)) উপর নির্ভর করে। যে প্রণালী- 
অবলগ্বনে মৃত্তিকাস্থিত জল উদ্ভিদের জীবিত কোষ হইতে কোযান্তরে 
পরিচালিত হয় তাহাকে চশ্দ্ান্ত্দাহ (051০৯5) প্রক্রিয়া বলে। এই 
প্রক্রিয়া-দ্বারা মৃত্তিকাস্থিত জল উদ্ভিদ্‌কোবের কিলিসমূহ (Membranes) 
ভেদ করিয়! উদ্ভিদ্দেহে বিস্তৃত হয়। 
মূলত্রাণের পশ্চান্তাগে মূলের গায়ে যে রোমমূল আছে, উহার 
প্রতোকটিতে নলের প্যায় এক একটি কোব বর্তমান থাকে। এগুলি 
মূলের উপরিস্তরের কতকগুলি নালিকাঁকোব হইতে বাহির হইয়া 
আসিয়াছে ; এ কোবগুলি পরস্পর এক একটি কোযপ্রাচীর-দ্বার। বিভক্ত 
এবং উহার প্রত্যেক কার্য্যকরী কোষের অভ্যন্তরে কোষরসের সহিত 
প্রাণপদার্থ বর্তমান ঘাকে । এ রোমমূলগুলি যৃত্তিকার অণুসকল ঠেলিয়া 
মৃত্বিকামধ্যে বিদ্ুত হয়। রোমমূলগুলির কোষের মধ্যে ঘন কোষযরস 
থাকার দরুন উহারা চশ্ান্রববাহ (0॥৷০৮i৯) প্রক্রিয়া-দারা মৃত্বিকান্থিত 
জল সহন্ছে শোষণ করিয়া লইতে সমর্থ হয়। এ জলের সঙ্গে অন্যান্য 
ধাতব পদাখপগুলিও দ্রবীভূত অবস্থায় উদ্ভিদ্দেহে প্রবেশ করিয়া! থাকে। 
চন্মান্তৰ্বাহ প্রক্রিয়া-হথাবা অত্যন্ত শুদ্ধ মৃত্রিকা হুইতেও উদ্ভিদ্‌ জল শোষণ 
করিতে সমর্থ হয় ॥ চ্দ্ান্তর্বাহ প্রক্রিয়ার একটি স্বাভাবিক ধর্ম এই যে, 
উহা-দ্বারা অপেক্ষাকৃত তরল পদাখ” অপেক্ষাকৃত ঘন পদাথের মধ্যে 
যাইয়া ভ্রুত মিশ্রিত হয়। 
চ্দ্ান্ত্্াহ (059055) প্রক্ৰিয়া-দ্বারা তরল পদার্থ যেমন ঘন পদার্থের 
সহিত ক্ষত গতিতে মিলিত হয়, তেমন আবার ঘন শদার্থও তরল 
পদার্থের সহিত মন্দ গতিতে মিলিত হইয়া থাকে । স্থতরাং মৃত্তিকাস্থ 
" জলীয় পদার্থ যেমন রোমনমূলস্থ কোঁধনসে মিলিত হয়, তেমন অল্প 
পরিমাণে কোষরসও মৃত্তিকান্থিত জলীয় পদার্খে মিলিত হয়। এ 
কোষবস স্বভাবতঃই অজন্থাদধুক্র । উহা-দ্বার৷ ম্বত্তিকাস্থ ধাতব 
পদার্থগুলি ত্রব হইয়া, জলের সঙ্গে উদ্িদ্শ্ীন্বে প্রবেশ করে। 


[জরি 





উদ্ভিদের প্রাণতন্ব ৮৭ 


চন্মান্তর্ব্বাহ-প্রক্রিয়ার উল্লিখিত দুইটি ধারার মধ্যে প্রথমোক্টির নাম 
অন্তশ্চন্মান্তৰ্ববাহ (E০৪০৪) এবং শেষোক্রটির নান বহিশ্চন্মান্তর্ব্বাহ 
(Exosmosis) |. 

একটি উদ্ভিদ্দেহ গঠিত হইতে যে পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয়, 
উদ্ভিদ মূল-হারা তদপেক্ষা অনেক অধিক জল শোষণ করিয়া থাকে । 
উদ্ধ ত্ত জল বাম্পীতুত হুইয়া উদ্ভিদ্দেছ হইতে বাহির হইয়া যায়। উহার 
অদিকাংশই উদ্ভিদ্পত্র এবং অন্যান্য সবুজ্জ অংশ-দ্ধারা দ্রুতভাবে বাম্পাকারে 
নির্গত হয় । উদ্ভিদ্‌দেহস্থ এই জলপ্রবাহ-দ্বারা উদ্ভিদের "আহাখ্য পদার্খ- 
খুলি অতি ক্ষিপ্রতার সহিত সর্কত্র বিক্ধৃতি লাভ করে। 

উদ্ভিদের পত্রমুখগুলি পাৰিপাস্থিক উত্তাপের ন্যুনাধিকাহেতু খুলিয়া 
ও বন্ধ হইয়! যায় । উদত্তাপের আধিক্য হইলে, দুক্ঞ' অবস্থায় এ সকল 
ছিজ্রপণ-দ্বারা পত্রকোষের মব্যন্থ সঞ্চিত উদ্ধত্ত জল বাম্পাকানে 
(Transpiration) বাহির হইয়া যায়। উদ্ভিদ্দেহন্ব জল কেবল ঘে 
বাম্পাকারে বাহির হইয়! যায় এমন নহে । প্রশ্থেদক্রিয়া (2১148). 
দ্বার! অর্থাৎ ঘর্শ্বকরূপেও অনেক সময়ে উদ্তিদ্দেহ হইতে জল নির্গত 
হয়। অতিশয় উত্তাপ, শুক্ষ বায়ু, প্রবল বায় এবং কাণ্ডের 
আন্দোপনজ্গনিত কারণে উত্ভিদ্দেহ হইতে জল বাম্পাকাবে নির্গত, হইয়া 
খথাকে। অত্যন্ত উত্তপ্ত দিনে অথবা মৃত্তিকা অত্যন্ত নীরস থাকিলে, 
কোন কোন বৃক্ষ একেবারে মূস্ডাইয় পড়ে । ইহার কারণ অনুসন্ধান 
করিলে দেখা যায়_-ই বৃক্ষ, মুল-ছারা যে পরিমাণ জল শোষণ করে, 
প্রশ্বেদ-দ্বারা তদপেক্ষ! অধিক জল দেহ হইতে নিঃস্থত হইয়া! যাওয়ার 
দরুন উহার প্রশ্নোজনাহ্ধায়্ী জলের অভাব হয়। স্বতরাং বৃশ্দ'টি 
অবসন্র হইয়া এলাইয়া পড়ে। 

মূলের শোষণশক্তি-হ্বার। মৃত্তিকান্থিত রস উদ্ভিদের মূলে প্রবেশ 
করে এবং মুল চাপে (5০০1 ॥rৎ৪=৷০) এ রস উর্দ্ধে পরিচালিত হয় ।* 
মূলের পার্শবন্থ কোবগুলি 'অন্থস্চণ্মান্তব্াহ প্রক্রিয়া-দ্বারা জলপূর্ণ হওয়াতে 








* উত্তর শান্ত, ই রসের শূল হইতে উদ্দুগতিকে নানা বৈজ্ঞানিক মুলজ চাপ ক্ষ 
স্যান্ধ নানাভাবে ব্যাখা! করিবার ভে করিগাছেন। 
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স্বীত হইয়া উঠে। তখন এ কো্গুলির মধ্যে. এক প্রকার চাপের 
(Pressure) স্বৰ হয় এবং কোবগুলিন্॥ আঁবরণের দৃঢ়তা এ চাপের 
বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া এ জল কোষের মধোই আবদ্ধ করিয়া রাখে । 
কোষস্থ জলের বৃদ্ধির সঙ্গে এ চাপেরও বৃদ্ধি হয়। প্ধিশেষে এ চাপের 
প্রভাবে অতিরিক্ত জল মূলের মধ্যস্থ কাষ্ঠাংশে প্রবেশ করে এবং 
তথা হইতে কাণ্ডের সর্বত্র পরিচালিত হয়। এই চাপকেই মৃলজ চাপ 
(root pressure) বলে। 

ফলতঃ চশ্মান্তর্ব্বাহ, মূলজ্ব চাপ এবং অন্তান্য শক্কি-ছ্বারা শোষিত রস 
উদ্ভিদের কাষ্ঠনালিকাম্ম (৬০০৭ ৮55৬1) প্রবেশ করিয়া, ক্রমে মূল হইতে 
কাণ্ডে এবং কাণ্ড হইতে পত্রবৃপ্তে ও বৃস্ত-দ্ধাবা পত্রফলকে উপনীত হুয়। 

ভক্তদের অন্মুভুত্তি ।--প্রাণিগণের স্যাম উদ্ভিদের অঙ্গভব- 
শক্তি আছে। প্রাণিগণের যাবতীয় অনুভূতি তাহাদের ইন্দিয়সকল- 
ছাৱ! সাধিত হয়। প্রাণিগণের ন্যায় উদ্ভিদেরও চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, 
জিহ্বা, ত্বক্‌ ইত্যাদি ইন্দিঘ়সকল বর্তমান আছে কি না, তাহা নিশ্চিতরূপে 
বলা যায না) কিন্ত প্রাণিগণের এ সকল ইন্জ্িয়ের সহিত উদ্ভিদ্দেছের 
কোন কোন অংশের কার্ধ্যকারিতার সাদৃশ্য বর্ধমান রহিয়াছে । 
প্রাণিগণের ইচ্ছাশক্তি মত্তিক হইতে চালিত হইয়! তাহাদিগকে বিবিধ 
কাৰ্য্যে নিয়োজিত করে । মস্তি বলিয়া কোন একটা পদার্থ উদ্ভিদ্দেছে 
বর্তমান আছে কি না এবং উদ্ভিদ্‌গণ এ মন্ডিন্কের পরিচালনাধীন কিনা 
তাহাও অস্মাপি নিণীত হয় নাই (৮৩ পৃষ্ঠার পাদটীকা জরষ্টবা)। 
উদ্ভিদের অস্থভবশক্তি-বিবয়ে কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে। 

লজ্জাবতী লতার পাতাগুলি স্পর্শ করিলেই উহার মধ্যে এক প্রকার 
উত্তেঙ্গনার স্থপ্টি হয় এবং এ উত্তেজনার ফলে পাতাগুলি একেবারে 
নেতাইম্া পড়ে এবং বুজিয়া যায় । 

পেসিফ্রোরা (৮৯৪519,৮) নামক উদ্ভিদের আকৃড়ির বিশেষ 
অঙ্গভবশক্তি আছে । হন্ত-দ্বার! স্পর্শ করিলেই এ আকড়িগুলি স্পন্দিত 
হইতে থাকে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই উহা বাকিয়া যায় । এ লতার 
স্মাক্‌ড়ি ভিন্ন অন্ত কোন স্থান স্পর্শ করিলে এরূপ উত্তেজনার স্ষ্টি 
হয় না। 











উদ্িদের প্রাণত ৮৯ 


সানডিউ- ৩০০৫০) নামক এক প্রকার কীটভুক্‌ বৃক্ষ আছে। 
ক বৃক্ষের পত্রের উপরে কতকগুলি ্রস্থিযুক্ত শুয়া থাকে। মক্ষিকা 
কিংবা অন্য কোন, প্রকারের কীট গর পত্রের উপরে বসিলে উহার 
শুয়াগুলি উত্তেজিত হইয়া ও কীটটিকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে । তখন 
পত্রটি একটি পাত্রের আকার ধারণ করে এবং গ্রন্থিগুলি হইতে এক প্রকার 
পাচকরস নির্গত হইয়া এ কীটটিকে মারিয়া ফেলে। তৎপরে এ 
পাচকরসের সাহায্যে কীটের সাঝাংশ শোষণ করিয়া লয়। অনৈসগিক 
উপায়ে শুয়াগুলিকে উত্তেজিত করিয়া দিলে উহ! স্ফীত হয় বটে, কিন্ধ 
উহা হইতে পাচকরস নিগঁত হয় না । 

ডাইয়োনিয়া (Di০দ॥০৭) বৃক্ষের পাতার উপরেও কতকগুলি 
অঙ্গুন্কৃতিযুক্ৰ রোম (58516791১17) আআছে। কোন প্রকার কীট এ 
রোমগুলির সংস্পর্শে আসিলেই পাতাটি বুজিয়া যাইয়া কীটকে আবদ্ধ 
করিয়া ফেলে । ও অবস্থায় পাতার মধ্যে কীটটি জীর্ণ হইয়া যায়। 

উল্লিখিত উদাহরণপুলি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, উদ্ভিদের 
ল্পর্শান্ূভবশক্তি' (39187790585) বর্তমান আছে। কিন্ত এ শক্তি 
উদ্ভিদদেহের সর্ক্মত্র সমভাবে বিস্মান নাই । প্রাণিগণের ম্যায় 
উদ্ভিদেরও কতকগুলি অসুকৃতিক্ষেত্র (86050758149) আছে। এ 
স্থানগুলি অতি অল্প উত্তেক্গনায় স্পন্দিত হুইয়া থাকে । কিন্ত ওঁ স্থান 
ভিন্ন অন্যত্র কোন প্রকার উত্তেজনার সাড়া পাওয়া যায় না ॥ 

প্রাণিগণ দর্শনেন্লিয়-দ্বার৷। আলোক অস্রভব করে। উদ্ভিদেরও 
আলোক অন্গভবের শক্তি আছে। একটি টবের মধ্যে কুমড়ার বীজ 
বপনের পর উহা একটি আবদ্ধ গৃহে রাখিয়া দিয়া এ গৃহের একটিমাত্র 
জানালা খুলিয়া রাখিলে দেখ! যাইবে যে, ও বীজটি অঙ্ধুরিত হইয়াই 
আলোর দিকে মুগ করিয়া থাকিবে এবং উহ! ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া এ 
খোলা জানালার দিকে লতাইয়া যাইবে । এই অবস্থায় এ জানালাটি 
বন্ধ করিয়া দিয়া তাহার বিপরীত দিকের জানালাটি খুলিয়া রাখিলে, 
লতাটি ক্ৰমে ঘাড় বাঁকাইয়া| পুনরায় ই খোলা জানালার দিকে চলিয়া 
আসিবে । ইহা-দ্বারাই বুঝা যায় যে, উদ্ভিদ আলোক অঙ্রভব করিয়া 
তাহার আঅহ্সরণ করিতে সমর্থ । এই প্রকার আলোকের দিকে বৃদ্ধি 
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>. কুষি-বিজ্ঞান 
পায় বলিয়া উত্ভিকোণুকে আলোকাভিসুখ (positively heliotropic) 
এবং উচদ্ভিদ্মূলের ইহার বিপরীত দিকে গতি বলিয়া উহাকে 
আলোকানভিমুখ (negatively beliotropic) বলে। 

আ্রাণিগণের ন্যায় উদ্ভিদেরও মাধ্যাকর্ষণ অঙ্গুভব করিবার শক্তি 
আছে। একটি টবের গাছকে উণ্টাভাবে ঝুলাইয়া রাখিলে কিছুদিন 
পরে আমরা দেখিতে পাইব, শিকড়গুলি নীচের দিকে অর্থাৎ টবের 
মাটির উপরে চলিয়া আসিয়াছে এবং কাগুটি ঘাড় বাকাইয়া উপরের 
দিকে চলিয়! গিয়াছে। উদ্ভিদ্মূল এরূপ পৃথিবীর কেন্দ্রে দিকে যায় 
বলিয়া উহাকে ুকেক্রাভিমুখ (positively geotropic) এবং উদ্ভিদ 
কাণ্ড উহার বিপরীত দিকে যায় বলিয়া উহাকে ডুকেঙ্গানভিমুখ 
(negatively geotropic) বলে। 

মৃত্তিকার যে অংশে জলের আধিক্য বর্তমান, উদ্ভিদ জল শোষণ 
করিবার জন্য সেই দিকেই শিকড় বিস্তার করিয়া খাকে। স্থতরাং 
স্পষ্টই বোঝা যায় যে, উদ্ভিদগণের জলের অস্তিত্ব অঙ্রভব করিবার শক্তি 
আছে। এরূপ জলাভিমুখ হয় বলিয়া উদ্ভিদমূলকে জলাহ্ছগামী 
(positively hydrotropic) বলে। 

উদ্থিদ্‌ তড়িৎপ্রবাহ অনুভব করিতেও সমর্থ । উদ্ভিদ্দেছে তড়িৎ- 
প্রবাহ সঞ্চালিত হইলে উদ্ভিদ উত্তেজিত হইয়! সাড়া দেয় এবং স্পন্দিত 
হইতে থাকে । এই স্পন্দন এত মৃদু যে অতি সুস্ম তড়িৎ্-মানযঙ্ত্ের 
(dulicate Galvanometer) সাহায্য ব্যতীত উহ! অস্থভব করা যায় ন! । 
এই বিষয় লইয়া আচাৰ্য্য জগদীশচত্র বস্দ মহাশয় বহুবিধ গবেষণা 
করিয়াছেন এবং তিনি তড়িৎ্-মানযঙ্ত্ের সাহায্যে সমগ্র সভ্যজগতের 
নিকট এ বিষয়টি সপ্রমাণ করিয়াছেন। উদ্ভিদ্দেহে তড়িৎপ্রবাহ 
সঞ্চালিত করিলে উহা উত্তেজিত হইয়া স্পন্দিত হইতে থাকে। কিন্ত 
ও স্পন্দন বহক্ষণ স্থায়ী হয় ন!। এ অবস্থায় তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ করিয়া 
দিয়! কিছুক!ল পরে তড়িংপ্রবাহ সঞ্চালন করিলে উহ! পুনরায় উত্তেজিত 
ও স্পন্দিত হইতে থাকে । ইহাতে বুঝা যায় কিছু কাল স্পন্দনের 
পরই উহারা ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং ত্ছন্ক বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। 

আচার্য জগদীশচজ্র বস্থ প্রমাণ করিয়াছেন যে, ক্রোকোফরুম 
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Chloroform), ইথার (58১০৮) প্রভৃতি অচেতনকারক বাস্পের প্রভাবে 
প্রাণিগণের ঘেষন চৈতন্তা বিলুপ্ত হয়, উদ্ভিদ্গপেরও সেইরূপ হই: 
গাজর, মুলা, ফুলকপি প্রভৃতির অবসাদ সহন্দে লক্ষ্য হয় না। কিন্ত 
ক্লোরোফর্ম্‌ কিংবা ইথার-বাম্প প্রফোগমাত্রই উহাদের অস্ত ভবশক্তি হ্রাল 
পায়। তখন উহ্াদিগকে উত্তেক্িত করিলেও স্পন্দিত হয় না, কিন্ত 
উহাদিগকে এই বাশ্পের প্রভাব হইতে সবাই! লইলেই প্রাণীদিগের 
স্যায় ইহাদেরও অবসাদ দূর হুইঘা যার এবং উত্তেজিত করিলে পুনরায় 
স্পন্দিত হয়। আমরা সৰ্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়া থাকি_কোন একটি বড় 
গাছকে মাটি হইতে তুলিয়া অন্য স্থানে বোপণ করিলে অনেক সময়েই 
উহারা এ আঘাত সাম্লাইতে না পারিয়া ক্রমে নিস্তেজ হয় এবং 
অবশেষে মরিয়! যায় । আচাধ্য বন্দ প্রমাণ করিয়াছেন যে, বড় বড় 
গাছকেও ক্লোবোফর্ম্‌ কিংবা ইবার-দ্বারা অসাড় করিয়া স্থানান্তরিত 
করিলে ই স্থানান্তরিত করিবার জগা যে ক্রেশ হয়, তাহা তাহারা মোটেই 
অন্থভব করিতে পারে না এবং গাছগুলি সহজেই বাচিয়া খাকে । 

তিনি আরও প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন--অবসাদক বিষের সাহায্যে 
প্রাণীদিগের স্যায় উদ্ভিদের সম্পূর্ণক্ধপে স্পন্দন লোপ করা যাইতে পারে। 
উল্লিখিত কারণপরশ্পরা-দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, আ্রাণিগশের ্যায় 
উদ্ভিদের ও অনেক বিষয়ে অন্ভবশক্কি আছে। 








পঞ্চম অধ্যায় 
উদ্ভিদের খাগ্য 


বাচিয়। খাকিবার জন্য আমাদের যেমন খাছ্ের প্রয়োজন হয়, 
উদ্ভিদ্গণও ঠিক সেইন্ূপ আহার ভিন্ন বাচিয়া থাকিতে পারে না। 
আমাদের খাগ্ব্রব্গুলি আমরা দেখিতে পাই কিন্তু উদ্ভিদের খাস্যত্রবা- 
গুলি আমরা দেখিতে পাই ন!। উহারা বাযুমণ্ডল ও স্বত্তিকা হইতে 
অদৃপ্যভাবে উহা গ্রহণ করে। উদ্ভিদের আহাহ্য এই অদৃশ্য পদা্থগুলি 
কি এবং এগুলি কোন্‌ কোন্‌ উপাদানের সংমিশ্রণের ফল, সে বিষয়টি 
জানিয়া রাখা দরকার । 

একটি উদ্ভিদূকে ২১২৭ ফাঃ উত্তাপে (অর্থাৎ যে পরিমাণ উত্তাপে জল 
ক্ষটিতে খাকে ) পোড়াইলে সহ! হইতে যাবতীয় জলীয় ভাগ বাম্পাকারে 
উড়িয়া যাইবে । জলীয় ভাগ নিঃশেষিত হওয়ার পন্থ উহ হইতে ধূম 
বাহির হইতে থাকিবে । এইরূপ দহনীয় ভাগ অর্থাৎ সৈব পদার্থ 
নিঃশেধিত হুইয়া গেলে কেবল ছাই অর্থাৎ খনিক্ষ পদার্থগুলি পড়িয়া 
খাকিবে। এখন একে একে এই তিনটি জিনিয অর্থাৎ জলীয় ভাগ, 
দহনীয় ভাগ, এবং ছাই-এব ভাগ লইয়া পরীক্ষা কৰিলে দেখা যাইবে__ 
0) বাষ্প অর্থাৎ জলের উপাদান জলজান বা হাইড্রোজেন (Hydrogen) 
এবং অন্জজান বা অন্দিজেন (0২28৮) 7 (২) ধূমের উপাদান অঙ্গার বা 
কার্কদুন (01৮০), 'অয্নজ্গান, জলজান, যবক্ষারজ্জান বা নাইট্রোঞ্জেন 
(Nitro2৫n), এবং গন্ধক বা সাল্ফার (501৮০৮); এই পদার্থ 
পাচটি * উদ্ভিদের জীবনধারশের পক্ষে নিতাস্ক প্রয়োজনীয়; (৩) ছাই-এর 
উপাদান পত্ৰক বা পটাসিয়াম (০৭৮i), মপ্রক বা ম্যাগ্নেসিয়াম 
(Magnesium), খটিক কা ক্যাল্‌সিয়াষ (0০৷॥%)), লোহ বা আহ্ছরন 





* এঘ্বাতীত কখনও কখনও সামাস্ত পরিমাণে জৈৰ আন্থুরক না ফলস্ফরাস ধুমের 
[ভিতর দেখিতে পাওয়া বার । 
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07০০), প্রস্ুরক বা কস্করাস (৮7১০৯//০৮৭৪) এবং গন্ধক 5801015) ; 
উদ্ভিদের জীবনধারণ-পক্ষে এই ছয়টি পদার্থ ও বিশেষ প্রয়োজনীর । 
উল্লিখিত বিঙ্সেষণ-ছ্বান দেখা যাইতেছে যে, একটি উদ্ভিদের দেহে 
(৯) জলজান, (২) অয্ৰঙ্গান, (৩) অঙ্গার, (৪) যবক্ষারজান, (৫) গন্ধক, 
(১) পত্ৰক, (৭) মঞক, (৮) খটিক, (৯) লৌহ, (১-) প্ৰশ্কুরক-_এই 
কয়টি পৃক্‌ পৃথক্‌ উপাদান আছে । ইং! ছাড়া (১১) লবণক বা 
সোডিয়াম (=০di॥৷), (১২) মঙ্গলক কা ম্যাঙ্গানিজ্র (2১1৯০৪1১৫5৫), 
(১৩) সিকতক বা সিলিকা (5০), (১৪) হুরিণক বা ফ্লোরিন্‌ 
(Chlorine), (১৭) বোরক (Boron), (১৬) দন্ত! (277০), (১৭) তাম 
(Copper), (7৮) এযালুমিনিয়াম (Al॥৷ini৷%) প্রভৃতি উপাদান 
উদ্ভিদশবীরে অল্লাদিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে। উপরি-উক্ত 
প্রথম দশটি মৌলিক পদার্থ উদ্ভিদের স্বাভাবিক জীবনধারণের পক্ষে 
অপরিহার্য । শেষোক্ত কছটি পদার্থের মধ্যে মঞ্গলক, বোরক, দস্তা, তায় 
ও এা'লুমিনিয়ামও অশুরূপভাবে উদ্ভিদ-জীবনের পক্ষে অপরিহার্য 
(lissential); তৰে উদ্ভিদ ইহাদের অতি অল্প পরিমাণে গ্রহণ করে 
(Trace of Micro-eloments) | এই অপরিহার্য্য মৌলিক পদার্থগুলির 
মধ্যে একটির অভাব হইলে উদ্ভিদ স্বষ্টডাবে বন্ধিত হইতে বা 
জাঁবন ধারণ করিতে পারে না এবং ফলে বিকলাঙ্গ বা রোগগ্রন্ত হয়। 
উল্লিখিত আহাধ্যগুলির মধ্যে উদ্ভিদ্‌ অঙ্গার, অম্লান, জলজান 
ও যবক্ষারঙ্গান* এই চারিটি উপাদান প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ- 








= এলে ববক্ষারজগান সুক্তভাবে অবস্থান করে এবং সেই হেতু উদ্ভিদ উহ! 
প্রতাক্ষভাবে গ্রহণ করিতে পাতে না; কিন্তু বাঘুমওডলস্থিত বিছাতের প্রথাৰে এই যুক্ত 
যবক্ষারজান, নয়জন ও জালঙান-গ্যালের সহিত সিলিয়া যৌগিক পদার্থে পরিণত হয় এবং 
বৃষ্টিৰারির সহিত ু-নৃষ্ঠে পতিত হই উন্তিদ-জীবনের পক্ষে কাত্যকারী হই! খাকে ' 
পতি বৎসর এই প্রকারে বাহন হইতে ববগ্ষারজান সৃত্তিকাতে পতিত হইয়| উদ্ভিদের 
জীবনের পক্ষে কাঁধাকারী হইতেছে । 

ইহ! ছাড়! মটর, কলাই, অড়হর, শপ, খইধণ, অতনী, শিম ইত্যাদি শিখী জাতীর 
ভীন্তিদের বায়ুমণ্ডল হইতে মুক ববক্ষারান গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আছে। এই জাতীর 
উদ্ভিদ তাহাদের সুলস্থিত এক শ্রকার জীবাণুর সাহাযো মুক্ত ববক্ষারজান বাছুষণ্ডল হইতে 
সংগ্রহ করিস সবত্িকাতে আনহন করে। এই বিবয্ে জীবাণু অধ্যায়ে বিস্ততভাবে 
আলোচনা কর! হইয়াছে। 





৯৪: কুষি-বিজ্জান 

ভাবে বাছুমগ্ডল হইতে গ্রহণ করে ॥ বাকী উপাদানগুলি সমন্ডই প্রায় 
মৃত্তিকা হইতে সংগৃহীত হয়। আশ্চয্যের বিষয় এই যে, উল্লিখিত 
উপাদানের পরিমাণ উদ্ভিদের শু অংশের মধ্যে মাত্র শতকরা পাচ ভাগ 
এবং বাত্ধুমণ্ডল হইতে গৃহীত চাবিটি উপাদানের পরিমাণ শতকরা 
পচানব্বই ভাগ দেখা যায় । 

শৃর্ষেই বলা হইয়াছে যে, উদ্ভিদের আহাব্যগুলি আমরা দেখিতে পাই 
ন! । চিনির সরবৎ পান করিবার সময়ে আমরা যেমন অদৃশ্বভাবে চিনি 
খাইয়া থাকি, উদ্ভিদ্গণ তাহাদের মৃত্তিকা-নিহিত খাস্চস্রব্যগুলি সেইরূপ 
অনৃশ্বাভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। উদ্ভিদের দেহ-বিঙ্সেষণের ফলে 
উল্লিখিত যে উপাদানগুলি পাওয়া গিয়াছে, এগুলির মধ্যেও একাধিক 
উপাদানের রাসায়নিক সংযোগে উদ্ভিদের দেহ-পোষণোপযোগী হিতকর 
খাস্ডের উৎপত্তি হয় । নতুবা এগুলির মধে এমন সকল উপাদান রহিয়া 
গিয়াছে যাহ! উদ্ভিদের পক্ষে হিতকর ন! হইয়া বরং মারাব্মযক হইয়া 
দাড়ায়। এ সকল উপাদান কি প্রণালীতে উদ্ভিদের আহাধ্যরূপে 
পরিণত হয় নিয়ে সংশ্দেপে তাহার আলোচনা করা হইল । 

(>) জহলনজ্ঞান্ন লা ছাছড্ৰোজ্জেন্ন (Hydrogen) 1-_. 
ইহ! বর্ণহীন এক প্রকার গ্যাস॥ অগ্রিসংযোগে ইহ! প্রজ্জলিত হওয়ার সময়ে 
এক প্রকার নিশ্পভ নীল আভা বিস্তার করে, আগ্রেশ্থগিরির অগ্র,Jৎপাতের 
সময়ে এবং উদ্ভিদ ও জন্তগণের পচনকালে জলজান উৎপন্ন হয়। পত্রক 
এবং লবণক জলে নিক্ষেপ করিলে উহা জলিয়া উঠে এবং উহা হইতে 
কতক জলজান বিদুক্ত হইয়া যায় । জলজান সাধারণতঃ মুক্ত অবস্থায় 
খাকে না । অমনঙ্গানের সহিত মিলিত হইয়া জলের একটি উপাদানরূপে 
ইহা প্রধানতঃ অবস্থান করে।* ইহা ছাড়া বায়ুমগডলস্থ কার্বন, 





* বাস্তবিক 'জলজ্ঞান' নামটি দ্বারাই প্রতীতমান হয় যে, জলের সহিত ইহার সম্বন্ধ 
অতি ঘনিষ্ঠ, ছুইভাগ জলজান এবং একন্াগ অন্তজানের সিহশে জল উৎপত্র হয়) কিন্তু 
হাইড্রোজেন গ্যাসের পরাণ, সবাপেক্ষ! লথু। জল বিজেষণ করিলে তাহার সধ্যে বে 
ছাইড্রোনেন পাও! বার উহার ওজন সাত্র জলের ওজনের 2 ব্দংশ এবং বাকী & অংশই 
অস্মিজেন গ্যাস । 











উদ্ভিদের খাছ ৯৫ 


হাইড্রোব্েনের সহিত বিবিধভাবে মিলিত হইয়া কান্দোহাইড্রেট 
(Carbohydrate) নামক উদ্ভিদ্দেহের পোষণকারী কতকগুলি অতি 
প্রয়োজনীয় উপাদান স্থইি করিয়া থাকে । ইহা লাইট্রোজেনেহ সহিত. 
মিলিত হইয়! এচামোনিয়া (১০৮) নামক গ্যাস উৎপাদন করিতে 
সমর্থ হয়। এই এ্যামোনিহ্া গ্যাস নাইটি ,ক কিংব! সাল্ফিউরিক এসিডের 
সহিত মিশ্রিত হুইয়া ক্ুবিক্ষেত্রের সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া পাকে । এ 
সারপ্রযোগ-দবার! উদ্ভিদের সবিশেষ পরিপুরি সাধিত হয । বাস্তবিক পক্ষে 
উদ্ভিদের যাবতীয় খান্যের মধ্যেই হাইড্রোঙ্ছেন কোন না কোন প্রকারে 
বর্তমান আছে । 


(২) ম্লজলভ্দীন্ন লা! অন্ল্মিজ্েদেন্ন (0X১৪) ।-এই 

গ্যাসের কোনপ্রকার বর্ণ, গন্ধ কিংবা স্বাদ নাই । ইহ! হাইড্রোজেন 
ঢাল অপেক্ষা বোল গুণ ভারী। সমগ্র ছু-ভাগের প্রায় অর্্ধাংশই 

মমঙ্গান। একভাগ অমনঙ্গান চারিভাগ যবক্ধারদ্গানের সহিত মিলিত 
হইয়া বাঘুমণ্ডপে বিরাজ করে। যাবতীয় দাহ পদার্থ অম্ঙ্গানের প্রভাবেই 
দগ্ধ হইয়া থাকে । 'অয্নজানের দাহকগুণ এত প্রবল যে, যদি বাফুম গুলে 
হবক্ষারজ্জান বর্তমান না খাকিত তাহা হইলে এতদিনে সমস্ত পৃথিবী দক্ষ 
হইঘা যাইত। অঙ্গঙ্গানের প্রভাব-ছ্বারাই প্রাণিদেহের পচনক্রিয়া সাধিত, 
হয়। অস্পজান ভিন্ন বীক্গ হইতে 'অস্কুর উদগত হইতে পারে না। বাড়ন্ত 
অবস্থায় উদ্ভিদ চব্বিশ হইতে ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে উহাদের দেহের 
সমপরিমাণ অয্নজান গ্রহণ করে ॥ 

পত্র, পুষ্প, মুকুল, পল্লব ইত্যাদি এবং শিকড়-ছবার| উদ্ছিদ্‌ অম্নজান 
গহণ করিয়া! দেহস্থ সমুদয় কোষে এবং অণুকোঁষে ছড়াইয়া দেয়। 

উদ্ভিদ অক্সিদ্দন গ্যাস গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কার্বন 
ভাইঅন্মাইড. (0:৮০০। i০৯০) গ্যাস পরিত্যাগ করে। উদ্ভিদ্দেতে 
এই কাধ্য জীবদেহে নিশ্বাস-প্রশ্থাসের অস্তরূপ । উদ্ভিদ্‌ বায়ুমণ্ডল হইতে 
অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ কর! ব্যতীত মূলের সাহাযে জল হইতেও অক্সিজেন 
শ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। 

উদ্ভিদের প্রায় সমস্ত আহাব্য পদার্থের যমধে।৷ই অস্সিজ্জেন বর্তমান 
আছে । অক্সিজেন সর্বদাই নানা প্রকারে উদ্থিদ-জাতির দেহপোষণে 








Av 





৯৬ কুষি-বিজ্ঞান 


সহায়তা করিতেছে । শুধু উদ্ভিদ কেন, অন্যান্য জীবজন্কও অক্সিজেন 
ভিন্ন বাচিয়া থাকিতে পারে লা। অজ্রঙ্গান সহজেই অন্তান্থ মৌলিক 
পদ্দার্থগুলির সহিত সন্মিলিত হইতে সমর্থ হয়। অস্রজান অঙ্গারকে 


জার্রিত করিরা! উন্তিদ-পোষযণের সর্ধ প্রধান উপাদান কার্বন ডাইঅক্মাইড্‌ 


(Carbon Dioxide) প্রস্তত করে। তঙ্থাতীত ইহা ম্যাগ্নেসিয়াম, 
ক্যাল্‌সিয়াম, এযালুমিনিয়াম (1৭৯১০) ও সিলিকনের মূল উপাদান- 
গুলির সহিত মিশ্রিত হইয়া যথাক্রমে ম্যাগ্নেসিয়া (31259, 
চুণ (Lime), এলুমিনা (412$9%) এবং লিকতক (3১11০) প্রভৃতি 
উদ্ভিদের পোষণোপযোগী পদার্থগুলি প্রস্থত করিছা দেয়। সকল 
প্রকার বালুকার ভিত্তি সিলিকা (38112) এবং সকল প্রকার কর্দমের 
ভিত্তিতেই এলুমিনা (4১100708005) রহিয়াছে । 

(০০) -্ঙ্ষাল্ল বা! বঙগাক্ক্বন্ন 008০০) ।--বিভিপ্ন আকারে 
অঙ্গারের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া খায় । কাঠ কিংবা হাড় পোড়াইলে যে 
কয়ল! হয় তাহার মধ্যে অঙ্গারের ভাগ এত অধিক থাকে যে, মোটামুটি- 
ভাবে উহাকেই অঙ্গার বলিয়া লওয়া যাইতে পানে । জগতের যাবতীয় 
দৈৰ পদার্থের মধ্যেই অঙ্গার বর্তমান আছে, এই নিমিত্ত জৈব পদার্থ 
গুলিকে পোড়াইলে উহা! কুফ্বণ ধারণ করিয়া খাকে। উদ্ছিদ্গণের স্কুল 
দেহের অদ্দাংশই অঙ্গার । একখানা কয়লাকে ক্রমাগত উত্তপ্র করিতে 
থাকিলে উহার অঙ্গারের ভাগ বাযুমণ্ডলস্থ সজানের সহিত মিলিত 
হইয়া কার্ধনিক এসিড বা কার্কন ডাইন্সাইড, গ্যাসে পরিণত হয়। 
উহাকেই আমরা ‘পুড়িছা যাওয়া’ বলি। 

উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল হইতে পত্রের সবুজ অংশ ( পত্রহবিৎ) এবং 
স্্থালোকের সাহায্যে উল্লিখিত কার্ধন ডাইঅন্মাইড্‌ গ্যাস গ্রহণ করে 
এবং নিঙ্গদেহপোহণের অন্য কার্বন গ্রহণ করিয়া অক্পদ্রান পরিত্যাগ 
করে। কার্বন ডাইঅব্মাইডের প্রভাবে চূণ শড়িমাটিতে পরিণত হইয়া 
খাকে। চুশের জলের উপর নিশ্বাস ত্যাগ করিলে অল্প সময়ের 
মধ্যেই উহা সাদা (৭1১) হইয়া! যায় । নিশ্বাসেহ সহিত পরিত্যক্ত, 
কার্বান ভাইন্সন্জাইডের প্রভাব-দ্বারাই চুণের ক্ষল 2৮75: 
হইয়া থাকে । 











উদ্ভিদের খান্ত ৯৭ 
প্রাণিগণের ন্যায় উদ্ভিদ্গণেরও নিশ্থাস-প্রশ্থাসেন্ কার্য ক্বাছে। প্রাণী 
এবং উদ্ভিদ উভয়েই নিশ্বাসের সহিত কার্কন ডাইন্অক্সা ই পরিত্যাগ 
করে। পুখিবীর যাবতীয় জৈব পদার্থ পুড়িয়া অহরহ বহু পরিমাপ 
কার্ধ্ন ডাইসন্মাইড প্রস্তত হইতেছে এবং উহা বাম্ধমণ্ুলে মিশিয়া 
যাইতেছে । কার্বন ডাইন্মাইডের মাত্রাধিক্য প্রানীর পক্ষে মারাব্মক । 
উচ্চিদ্জগৎ্ এ অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅন্মাইড্‌ গ্রহণ করে এবং 
প্রাণিঙ্গগং বাধুমণ্ডলস্থ অন্মিজেন গ্রহণ করে ; এই নিমিত্তই ৰাঘুমণ্ডলে 
উক্ত উভয় পদার্থের সমত! রক্ষিত হয়। এইভাবে উক্ত দুই পদার্থের 
সমতা রক্ষিত ন! হইলে প্রাণিজ্গগং এতদিন প্রাণিপৃন্য হইয়া যাইত । 
“কার্বন ডাই অব্সাইড্‌ উদ্ভিদ্-আীবনের পক্ষে একটি বিশিষ্ট উপাদান । 
পত্রগুখ গুলির (+০৮) ভিতর দিয়া ব্যাল্লিকরণ-ক্রিয়ার (diftusion) 
ফলে কার্কন ডাই অন্মাইড্‌ বাযুমণ্ডল হইতে পত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। 
উদ্ভিদ মূল-দ্বার! মৃত্তিকা হইতে যে জল গ্রহণ করে তাহা পত্রস্থ কোষের 
মধ্যে সঞ্চিত থাকে। পত্রকোষমধ্যে = এবং প্রাণপদাখ নামক 
আরও দুইটি পদার্থ বর্তমান আছে; এ পদার্থ সর্ধ্যকিরণের সাহায্যে 
কার্বন ডাইঅন্মাইড্‌ ও জলের রাসায়নিক সংযোগ সংঘটন করিয়া 
উদ্ভিদ-জীবনের পক্ষে একটি বিশিষ্ট উপাদান, অঙ্জারোদক (০%7৮০- 
hydrate) নামক পদার্থ প্রস্তুত করে। এই ক্রিয়াকে অঙ্গাবসমীকরণ 
(Carbon 9551777156198) বলে । এই কাৰ্য্য কেবল দিবাভাগে সম্পশ্ন 
হয়, কারণ, স্বর্্যৱশ্মি কিংবা রুত্রিম রশ্মির সাহায্য ব্যতীত পত্রহবিৎ 
কোন কাধ্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হত লা। পত্রহরিৎই এ কাধ্যের 
লিয়স্তাদ্বরূপ । পত্রহরিৎ, প্রাণপদ্গার্খের সাহাঘো ন্ধ্যকিবণ হৃষ্টতে 
শক্তি সঞ্চয় করিছা সেই শক্তি-দ্বার৷ কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জল 
এই দুইটি ছ্িনিষকে ভাঙ্গিয়া অবশেষে উহু! হইতে শ্বেতলাব (5৮৮৮০) 
প্ৰস্তত করে এবং কতক অঙ্ঙ্গান (0x) ৪০) বাহির করিয়া দেয়। 
উল্লিখিত শ্বেতসার অবশেষে বাসাঘনিক ক্রিয়ার ফলে শর্করাতে (3491) 
পরিণত হইয় উদ্ভিদের পরিপুরির জনা বিভিন্ন অঙ্গে পরিচালিত হয়। 
উদ্ভিদের প্রাণতব্ব নামক অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা 
হইয়াছে । 


19—1875B. 
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(2) শলক্ষালজান্ন তা ল্লাইতে্রীতজন্ন (মitr০- 
8০০) ।--উদ্ভিদের জ্বীবনধারণ ও বিকাশের পক্ষে নাইট্রোজেন একান্ত 
প্রয়োজনীয় । সমগ্র বাযুমণ্ডলের ই ভাগ যবক্ষারজান । সোরার মধ্যে 
মিত্রিতভাবে যবক্ষারজান পাওয়া যায়। যবক্ষারজ্জালের কোন প্রকার 
বর্ণ, গদ্ধ কিংবা স্বাদ নাই । ইহা নিজেও পোড়ে না কিংবা অন্য কোন 
জিনিযকে দহন করিতে সহায়তাও করে না । 'অত্যদিক তাপপ্রয়োগে 
বা তড়িৎপ্রভাবে যবক্ষাবঙ্গান অস্নজানের সহিত মিলিত হয়। 
নাইট্রোজেনের আর একটি বিশেষত্ব এই যে উহা! বাখুম গুলস্থ অক্সিজেনের 
স্রুত কারাকাৰিতাকে মন্দীভূত করিয়া দেয় । 

নাইট্রোজেন উদ্ভিদ-শরীর গঠনের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান । 
অন্রসার (pr০t৫id), পত্রহরিৎ (০1১1০৮০11১))1) এবং প্রাণপদার্থের 
(Pr০t০চlaতm) অপরিহাধ্য উপাদান নাইট্রোজেন । ইহা উদ্ভিদের সমর 
পত্রে এবং কঠিন (০০৭১) অংশে বিদ্বামান থাকে। ইহা উদ্ভিদের 
বুদ্ধির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। নাইট্রোজেনের আধিক্য উদ্ভিদের 
পত্র ও শাখাগ্র বৃহৎ ও তেঙ্গস্কর হয় কিন্ধ উহা তদহুপাতে দৃঢ় হয় না; 
পরন্ধ, উহ! আগাছ', পোকা প্রভৃতির আক্রমণে অতি সহজেই বিনষ্ট হয়। 
নাইট্রোজেনের অম্লতা হইলে উদ্ধিদ্‌ ক্ষত্রকায়, বিবর্ণ ও দুর্বল 
হইয়া পড়ে । এই নিমিত্ত পত্র ও কাণ্ডের উদ্দেশ্যে যে সকল উদ্ভিদের 
আবাদ কর! হয় তাহার জনা নাইট্রোজেন-যুক্ত সার বিশেষ উপযোগী । 

হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসের মিলনে এমোনিয়া উৎপঙ্ন 
হইয়া খাকে । এই এমোনিয়া হইতে উদ্ভিদ্‌ নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিতে 
পারে। নাইট্রোঙ্ছোনে আর একটি যৌগিক পদার্থ নাইটি.ক এসিড 
(Nitric a0id); ইহা নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও অক্মিজেনের 
সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়। 

এই নাইটি,ক এসিডের সঙ্গে পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম 
প্রভৃতি নিশ্রিত হইলে পটাসিয়াম নাইট্রেট (Potassium Nitrate), 
সোডিয়াম নাইট্রেট (5০889) 77566), ক্যালসিয়াম নাইট্রেট 
(Calcium Nitrate) প্রভৃতি উদ্ভিদের পোবলোপযোগী প্রয়োজনীয় 
পদার্থে উদ্ভব হয়। - 
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গলিত উদ্ভিজ্জা ত (110০+) শ্ত্তিকাত্তে বহুল পরিমাণে নাইট্রোজ্জেন 
বিশ্যমান থাকে । কিন্ত এর নাইট্রোজেন অব্রবলীয় হওয়ার দরুন উদ্ভিদ 
তাহা শিকড়-দ্বারা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না । 

স্বত্তিকানিহিত কতকগুলি জীবাণুর সাহায্যে উদ্ভিদের এ নাইট্রোন্জেন- 
শ্রহপকাধ্য সাধিত হইয়! থাকে । নাইট্রোজেন-ঘটিত এর সকল জীবাপুর 
ক্রিয়াকে নাইটি.ফিকেশন (38151602178), এযামোনিফিকেশন, 
(Ammonification), নাইট্রোজেন ফিক্মেশন (Nitrogen fixation) 
বলা হয়। ব্যাক্টেনিয়া (৪০৪i) বা জীবাণু নামক অধ্যায়ে এ বিষয়ে 
বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। 

সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই এমোনিয়া ও নাইট্রেট অল্প পরিমাণে 
বিদ্যমান থাকে । উর্কারা ভূমিতে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় । 

মটর, সিম, ধইঞ্চ। প্রভৃতি সিদ্বীজাতীয় শশ্যগুলি জীবাণু বিশেষের 
সাহায্যে বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে পারে। ইহ! ছাড়া 
অন্যান্য উদ্ভিদ্‌ সাধারণতঃ বাঘুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে 
সমর্থ হয় না। মাটিতে এক প্রকার জীবাণু আছে; এগুলির কাথা 
মাটির মধ্যস্থ নাইট্রোজেন-সংযুক্ত পদার্থকে নাইট্রেটে পরিণত করিয়া 
উদ্ভিদের খাস্ডোপযোগী করিয়া দেওয়া । এই কাধ্য করে বলিয়। এ 
জীবাশুগুলিকে নাইটি ফাইং ব্যাক্টেরিয়া (Nitrifying Bacteria) বলে। 
**- সিশ্বীঙ্গাতীগ্ন উদ্তিদ্গুলির শিকড়ের গায়ে কতকগুলি গুটি বাহির হয়ঃ 
জীবাণুবিশে এ গুটির মধ্যে বাস করে এবং তথা হইতে বামুমগুলস্থ 
নাইট্রোজেনকে গ্রহণ করিয়া মৃত্তিকান্িত নাইট্রোজেনের ভাগ বৃদ্ধি 
করে ॥ নাইট্রোজেন-নিশ্রিত পদাখ অন্যান্ঞ জীবাণু-ছবাবাও নাইক্টরেটে 
পরিণত হইয়া উদ্ভিদের খাগ্সে পরিণত হয়। এ বিষয়ে “কুবিকাধ্যে 
জীবাণু, অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচিত হইযাছে। 

কখনও কখনও জীবাশুত্র সাহায্যে নাইট্রেট-প্রস্তত কাখ্য এত ধীরে 
ধীরে সম্পন্ন হয় যে এ অবস্থায় উদ্ভিদের প্রয়োজনানুযায়ী নাইট্রোজেনের 
অংশ সম্পূর্ণকপে পাওয়া যায় না। সেইজন্তই শশ্বাক্ষেত্রে নাইড্রেট অব 
সোডা! (Nitrate ০£ 5০৭৭), সালকেউ অব এমোনিয়া (Sulphate of 
Am৷দ০৷i) প্রন্থতি নাইট্রোজেন-প্রধান সারপ্রয়োগের ববস্থা করা হয়। 
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(3) রসুন জা আস্্ফ্ললীজন (Phosphorous) 1 
হাইড্রোজেন ও অস্মিজেনের সহিত ফস্ফরাস মিশ্রিত হইলে ফস্ফস্সিক 
এসিড (৮1১০৪৮৮০77০ ৪০14) উৎপন্ন হয়। লাইট্রোজেলের পরেই 
ফস্ফন্ধিক এসিড উদ্ভিদ্গণের একটি প্রধান আহাধ্য । মৃত্তিকার অভ্যন্থরে 
উদ্ভিদের আহাধ্যে যে সকল খনিজ্গ পদার্থ আছে তন্মধো ফস্ফরাসই 
প্রধান। ফসফরাস অক্মিজ্জেন গ্যাস এবং অন্যান্য ধাতুর সহিত মিশ্রিত 
অবস্থায় থাকে, একক অবস্থায় ইহাকে পাওয়া যায় ন! এবং উদ্ভিদ 
কর্তৃক ইহ! সাধারণতঃ ক্যালসিয়াম বা পটাসিয়াম ফসফেটরূপেষ্ট গৃহীত 
হয়। উদ্ভিদ্‌কে দৃঢ় ও ফলশালী করিবার পক্ষে ফস্ফরাস নিতান্ত 
প্রয়োঙ্জনীয়। ধান, গম, যব, মটর, কলাই ইত্যাদি শস্যের পক্ষে 

- ফস্ফরাস বিশেষ উপযোগী । শহ্োর চাব! অবস্থায় পরিমিতভাবে 
গ্রহপোপযোগী ফস্করিক এসিড সারকরূপে প্রদান করিলে উহার! সবল 
ও সতেজ হইয়! খাকে। 

বহু পরীক্ষার ফলে জানা গিচাছে উদ্ভিদ্‌কে সবলভাবে বদ্ধিত 
করিবার জন্য ফস্ফরাস অতি প্রয়োজনীয় উপাদান, উদ্ভিদ্দেহের 
অগুকোয-কেন্সে ফস্কমাস বিদ্যমান না থাকিলে উদ্ভিদের বর্ণ্ধনঞ্রিয়। 
অসম্ভব হয়। উদ্ভিদ তাহার অক্রান্ত আহাধ্য ফস্ফরাসের সাহায্যে 

milati০n) করিয়া থাকে, ফস্ফরাস উদ্ভিদের বীজোৎপাদন- 
কাধ্যের সহায়ক এবং ফস্ফরাসের সাহাযোই উদ্ভিদের দেহ পরিণত 
(5101০) হইয়া থাকে । জমিতে গ্রহণোপযোগী ফস্‌ফরিক এসিডের 
ংশ অদিক থাকিলে শস্য শী পাকিয়া উঠে এবং বীজগুলিও বেশ 
পুষ্ট হয়। ফস্কর!স উদ্ভিদের শিকড় বা সৃস্তিকাভ্ান্থরস্থ অংশগ্ডলির বৃদ্ধির 
অপেক্ষাকৃত অধিক সহায়তা করে । এইজন্য মূলা, আলু, আদ! প্রভৃতির 
স্বাভাবিক বুদ্ধির পক্ষে ফস্ফরাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । 
জীবজন্ধর অস্থিতে প্রচুর পরিমাণে ফস্ফন্সিক এসিড চুণের সহিত 
মিশ্রিত অবস্থায় ফস্‌ফেট অব লাইম (Phosphate of Lime) রূপে 
পাওয়া যাগ । ন্গীবজন্কর অস্থির অভ্যন্তরস্থ এই ফস্ফরাল কিন্তু উদ্ভিদ্‌- 
দেহ হইতেই প্রাপ্ত । প্রতিদিন জীবন্ত যে উদ্ধিক্জ খাস্য আহার করে 
তৎসঙ্জে উদ্ভিদ্দেহন্থ ফস্ফরাস জীবদেহে প্রবেশ করিরা অস্থিতে 











উদ্ভিদের খাছ ১০১ 


সঞ্চিত হয়। অস্থির মচধো শতকরা এগার ভাগ ফস্ফবাস থাকে। 
কোন কোন জাতীয় প্রন্থরের মধ্যে কস্ফরিক এসিড চুণের সঙ্গে মিশ্রিত 
অবস্থায় থাকে । কিন্তু অস্থি এবং উক্ত ফস্ফরিক এসিডযুক্ত প্রস্তর জলে 
স্রবীভূত হয় না, স্বতরাং এ পদার্থগুলিকে ভ্রাবকের সহিত মিশ্রিত 
করা হইয়া! থাকে। তদবস্থায় উহাকে গলিত প্রশ্ষুরক বা এসিড 
ফস্ফেট (A০id 17,০810519) বলে। অস্থির মদ্য একভাগ ফস্ফৰিক 
এসিডের সহিত তিন ভাগ চূণ মিশ্রিত থাকে ॥ যৃত্তিকাতে হিউমাসের 
বা গলিত উদ্ভিদ্পান্সের অংশ বেশী খাকিলে একদিকে যেমন নাইট্রো- 
জনের অংশ বৃদ্ধি পার তেমন মৃত্তিকানিহিত ফস্ফরাসকেও উদ্ভিদের 
'আহারোপযোগী করিয়া দেৱ । 

(৬) পত্ৰক লা পষ্টালিস্লান্স (Potassium) ।_ইহা 
একটি কোমল ধাতব পদাখ”। ইহার বর্ণ শুত্র এবং উজ্জল । 'অগ্নঙ্জানের 
সহিত ইহার সম্পর্ক অতি গনিষ্ট। অম্নঙ্জানের সহিত মিলিত হইবার 
শ্বতঃপ্রবুত্তিবশতঃ ইহাকে বিশুদ্ধ অবস্থাতে প্রস্তুত করিয়া ভবিস্বাতের 
ব্যবহারের জন্থা সংরক্ষণ করা কঠিন। ইহা জল ও বায় হইতে অতি 
সহজে অম্নঙ্গান গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় এবং ইহাতে এত তাপ উৎপন্ন 
হয় যে, বায়ুতে রাখিলে আপনা আপনি জ্বলিয়া উঠে । 

পটাসিয়াম জলে নিক্ষেপ কৰিলে জল হইতে অস্রজান গ্রহণ করিয়া 
জলজান বিমুক্ত করিয়া দেয়। এই ক্রিয়ার ফলে জলে অগ্নি প্রজ্জলিত 
হইয়া থাকে। পৰ্ব্বত এবং সমুপ্রলে ইহ! যৌগিকভাবে দেখিতে 
পাওয়া যার । পর্ধত হইতে বৃষ্টিবারির সহিত ইহা! ক্কবিক্ষেত্রে নামিয়া 
'আসে। কোন কোন শুষ উদ্থিদ্‌ পোড়াইলে তাহার ছাইয়ের ভিতর 
শতকরা পঁচিশ ভাগ পত্রক দেখিতে পাওয়া যায়। পন্রক উদ্ভিদ্‌্দেহ 
হইতে খাগ্যরূপে প্রানীর শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥ 

পজস্থ শ্বেতসার এবং উদ্ভিদের কঠিন অণুকোষসকলের গঠনকাধে/ 
পটাস একান্ত প্রয়োজনীয়। পটাস অশ্রসার ও অঙ্গারোদক গঠনে 
যথেষ্ট সহারতা করে এবং কোবস্থ প্রাণপদার্থের স্বাভাবিক কাধঃক্ষমতার 
সহিত পটাপ বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট; সুতরাং পটাস উদ্ভিদের বৃদ্ধির সহায়তা 
করে এবং ইহার ফলে উচদ্ভিদ্‌ পুষ্ট বীজ, ফুল ও ফল প্রদান করিতে পারে। 
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ফল ও যৃপের জন্য যে সকল শস্যের চাষ হয় তাহাতে পটাসের সার 
দিলে বিশেষ স্থল লাভ কর! যায়। পটাসের অভাবে গাছের 
বৃদ্ধি থাষিয়! বায, কাণ্ড সক্ হস্ত এবং পাত! শিস্তে্গ হইয়! মরিয়া যাত । 
সাধারণতঃ সকল জমিতেই পটাস বর্তমান আছে। কিন্তু বেলে মাটিতে 
উহার পরিমাণ অল্প খাকে। জমি উত্তমক্কূপে কর্ষণ করিলে মুস্তিকা- 
নিহিত পটাস বিশেষ গ্রহণোপযোগী হয় এবং গলিত উদ্ভিজ্জলার 
বাবহার করিলে পটাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । পটাসের 
যৌগিক পদাথ'ঞ্ুলি উদ্ভিদ্-জীবনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় । পটাস 
উদ্ভিদদেহে নাইটি ক, সালফিউরিক, হাইড্রোক্লোরিক (Hydrochloric), 
অস্মেলিক (0x*1;০), মেলিক (সাঞ্li০), সিটি,ক (0185০) ও টার্টারিক 
(Tণrtari০) এসিডের সহিত যৌগিক অবস্থায় থাকে। 

গাছ পোড়াইলে যে পটাস পাওয়া যায় উহা! ওঁ গাছের মৃত্তিকা 
হইতে গৃহীত পটাস ব)তীত আব কিছুই নহে । 

কোন কোন স্থানের মাটিতে বিশেষতঃ গোশালার নিকট পটাসযুক্ত 
সোৱরা প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

সোরা বা পটাসিয়াম নাইট্রেট (Potassium Nitrate) কুধিকাধ্যে 
অতিশয় প্রয়োজনীয় । পটাসিয়াম ও নাইট্রোজেন উভয়ই উদ্ভিদের 
প্রধান খাস্থ। সুতরাং ক্রষিক্ষেত্রে ইহার যথেষ্ট আদর হইয়া খাকে । 
বিশুদ্ধ সোরাতে শতকরা ১৪ ভাগ নাইট্রোজেন এবং ৩৯ ভাগ 
পটাসিয়াম বর্ধমান খাকে। কিন্তু বাজারে চলিত সোরাতে সাধারণতঃ 
>* ভাগ নাইট্রোজেন ও ৩* ভাগ হইতে ৩৫ ভাগ পটাসিয়াম থাকে । 

বিহারে ‘সুনিয়া' নামক একশ্রেণীর লোক মৃত্তিকাজাত সোনা সংগ্রহ 
করিয়া উহার ব্যবসায় করিয়া থাকে। 

(৭) শিক হা ক্চ্যাহ্লস্দিস্সান্ম (Calcium) — 
ক্যালসিয়াম একটি ধাতব পদার্থ । ইহাকে একক অবস্থায় দেখিতে 
পাওয়া যায় ন1। উদ্ভিদের কোষপ্রাচীরে ইহা বর্তমান এবং ইহার 
প্রভাবে প্রাণপদার্থ চকশ্মান্তর্ববাহক্ষম থাকে । উলদ্ভিদ্খাত্যূপে খটিক একটি 
শ্রয্বোজনীয় উপাৰান। ইহা অন্দিজেনের সহিত মিশ্রিত হইলে সঙ্চাঃ 
ছণে (02l৫iখm৷ 0%) পরিণত হর ॥ এই অবস্থায় উহ! স্বত্তিকাতে 
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থাকিয়া স্বত্তিকার দৈহিক অবস্থার পরিবর্ধন করে, অর্থাৎ উপযুক্ত 
পরিমাণ চুণসংযোগে এটেল মাটি লঘু ও সচ্ছিদ্র হয় এবং বেলে 
মাটি অপেক্ষাক্রত এটেল অথাৎ দো-জ্রাশে পরিণত হয়। ক্যালসিয়াম 
উদ্ভিদের বৃদ্ধির বিশেষতঃ মূলদেশের বুদ্িরই সহায়ত! করিয়া থাকে | 
উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষতঃ সিশ্বীজাতীয় উদ্ভিদ, ঘাস, এবং আমন ধান, 
গম, ঘব প্রভৃতি শস্যোর এবং কমলা লেবু, পাতি লেবু প্রভৃতি ফলের 
পক্ষে চুণ বিশেষ উপকারী । কিন্তু ভুট্টার পক্ষে ইহ! তত উপযোগী 
নহে, গোলআলু এবং চিন কাউন প্রভৃতির পক্ষে বরং ইহা 
উপকারী । খটিক সাধারণ ফলের স্থপরিপত্থির সহায়ক ; ইহার অভাবে 
আম, কুল প্রভৃতি ফলে ্বাঠি ঠিকভাবে গঠিত হইতে পারে না| তবে 
ইহার আধিক্য হইলে অনেক উদ্ভিদ ই বিশীর্ণ এবং পাওুর হইয়া পড়ে ॥ 
চুণের প্রভাবে মৃত্িকানিহিত হৈব উপাদানগুলি সহজ্জে উদ্ভিদের 
এহপোপযোগী হয় এবং জমিতে উদ্ভিদ্রসার প্রদান করিলে উহ! অতি 
ক্ষিপ্রতান সহিত পচাইয়া সবৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া দেয়। 
কার্কনিক এসিডের (০৮৮০১১০ %০60) সহিত মিলিত হইয়া 
ক্যাল্‌সিয়াম কার্বনেট (Caleium ০arb০n॥৷০) কূপে ইহা! প্রচুর 
পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাল, মুক্তা, খড়িমাটি এবং খুটিং 
পাথর প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত । ইহা উদ্ভিদের চুণজাতীয় খাছোর প্রধান 
উপাদান । ক্যাল্‌সিয়ামের বর্ণ পিত্তলের স্যায় পীত । গাছের পুরাণে" 
অংশ অপেক্ষা নূতন অংশেই বিশেষতঃ সবুজ অংশে ইহা অধিক 
পরিমাণে বর্তমান । ক্যাল্‌সিস্বাম অক্সাইড (Caleiom৷ Oxide) বা 
চুণ বায়ুমণ্ডল হইতে জলীয় বাষ্প এবং কার্ক্মনিক এসিড গ্রহণ করিতে 
সমর্থ । 

চণ সবত্তিকার একটি উৎকর্ষসাধক পদার্থ। মৃত্তিকা অসযুক্ত হইলে 
অনেক সময়ে উদ্ভিদের জীবনধারণপক্ষে অযোগ্য হইয়া থাকে ; কারণ 
এরূপ মাটিতে উদ্ভিদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন নাইট্রেটকূপে 
উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না। যে সমস্ত কীটাণু নাইটি,ফিকেশনের 
(Nitrification) কাৰ্য্য করে তাহারা অয্নযুক্ত জমিতে উত্তমরূপে সেই 
কাধ্য করিতে সমর্থ হয় না। ক্যাল্‌সিয়াম অক্সাইড-ক্ষপে চুণ জমিতে 
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শ্রহোগ করিলে উহার অস্নতাদোব দূর হুইয়া! যায় । ইহ! ব্যতীত, খিক 
উদ্ভিদের পক্ষে বহু বিধাক্ত পদার্থ বিনষ্ট কে | 

(৮) শাহ্্দক্ক লা! সান (৪০1৪০৮) ।--ইহ। লীত- 
বর্ণ, ভগ্নপ্রবণ এবং দানাদার একপ্রকার খনিজ পদার্থ । অগ্নিলংযোগে 
গন্ধক জলিয়া ফিক! নীলবৰ্ণ আভা ধারণ করে এবং তখন উহা হইতে 
একপ্রকার তীত্র গন্ধ নির্গত হয়। গন্ধক জলে ভ্রবীতৃত হয় না। কিন্ত 
কার্ধন ডাইলাল্ফাইভ-ছারা ইহাকে সহজে জব করা যায়। 

গন্ধক পোড়াইলে যে গ্যাস উৎপন্ন হয় তাহার সহিত অস্মিজেন 
গঠাস ও জলের মিশ্রণে সাল্ফিউরিক এসিড প্রস্তুত হয়। সাল্ফিউরিক 
এসিড অমিজিত অবস্থায় অতান্ত তীক্র। ধাতব পদার্থের সহিত 
সংমিশ্রণে এই এসিড সাল্‌ফেটে (5০!}৷e) পরিণত হয়। সাধারণতঃ 
সালফার মাটিতে সাল্‌ফেট অবস্থাতে বিশেষতঃ ক্যালসিয়াম সালফেট, 
সাল্‌ফেট অব পটাস্, সালফেট অব জাইম অবস্থায় উত্তিদ্‌-জীবলের 
উপরে কা্য করিয়া খাকে। উত্ভিদ্দেহে সাল্ফার অতি সামান্য 
মাত্রায় বিস্যযান থাকিলে উদ্ভিদ্-দীবনের পক্ষে উহা অপরিহার্খ্য । 

বহন, পিয়াজ, সর্ধপ, এবং কোনো কোনো বিলাতী সবজীতে 
গন্ধকের অস্তিত্ব সহজেই অন্থমিত হয়। আীবজঙ্কর চুল ও রেশমে 
অধিক মাত্রায় এবং সাধারণ ভাবে প্রাণপদার্থের মধ্যে গন্ধক বিস্যনান 
আছে। 

(৯) সঙাক বা স্যাগ্ন্সেলিস্লাম (Magnesium) 1 
ইহা মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না। ডোলোমাইট (1)০!০%৷৷৷৫) নামক 
চুণাপাথরে ম্যাগনেসিয়াম নামক মৌলিক ধাতব পদার্খ বিদ্ধমান আছে। 
ইহার বর্ণ রৌপোর ন্যায় শুল্র। ম্যাগনেসিয়াম, কার্কন এবং অক্সিজেনের 
সংমিশ্রণে ম্যাগনেসিয়াম কার্কনেট (Magnesium Carbonate) উৎপন্ন 
হয়। ইহ! দেখিতে ঠিক ময়দার ন্যায় কিন্ত স্বাদহীন। এ জিনিষটি 
উদ্ভিদের একটি খান্য । উদ্ভিদ্দেহের সকল অংশেই ম্যাগনেসিয়াম 
বর্তমান আছে, কিন্ত বীজের মধ্যে বিশেষতঃ তঞুলাদি এবং শিশ্দীজ্ঞাতীয় 
উদ্ভিদের বীজে ইহ! অপেক্ষাকৃত অধিক যাত্রায় বন্তমান থাকে। ইহার 
অভাবে পত্রহরিৎ গঠিত হয় না। প্রায় সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই 
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উদ্ভিদের প্রয়োজনাতিরিক্ত ম্যাগ্‌নেসিন্নাম বর্তমান আছে। স্তরাং 
“শস্তের জন্য কখনও ম্যাগনেসিয়াম সাররূপে প্রয়োগ করিবার প্রয়োব্সন 
হয়না। 

(১০) কেলীহ বা আক্জন্লপন্স (০৪) ।--ইহা| সাধারণতঃ 
অন্সাইডক্ূপে বা সিলিকেট (5il;০৭t০)-ক্কূপে থাকে। ইহা কষিত ভূমিতে 
ফেরিক অল্সাইড (৪777০ 0৯14০)-ন্ধপে পাওয়া যায় কিন্তু ফেরাস 
অক্সাইড (79৮০৪ 0=xid০)-কপে নহে ।॥ কারণ যৌগিক ফেব্রাস 
অন্মাইভ বায়ুমণ্ডল হইতে অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়া যৌগিক ফেরিক 
অল্সাইডে পরিণত হয়। 

উদ্ভিদ্‌-খান্যহিলাবে অতি সামান্য পরিমাণে লৌহের প্রয়োজন 
হইলেও উদ্তিদ্‌-জীবনের পক্ষে উহা অপরিহাধ্য। পত্রহরিতে ইহা 
বিগ্তমান ন! থাকিলেও ইহার অভাবে পত্রহরিৎ গঠিত হয় না। উদ্ভিদের 
প্রাণপদার্থে ইহ! বিগ্কামান থাকে । অক্সিজেন, কার্ধনিক এসিড গ্যাস ও 
জলীয় বাম্পের প্রভাবে লোহার জিনিবে মরিচা ধরিয়া থাকে । মরিচার 
রং লাল এবং লৌহের প্রভাবে মৃত্তিকার রংও লাল হইয়া খাকে। সকল 
প্রকার ম্বত্তিকাতেই অল্লাধিক পরিমাণে লৌহ মিশ্রিত আছে । এইজন্য 
লৌহ কখনও সাররূপে জমিতে প্রয়োগ করিতে হয় না। 

(১৯) লক লা! সোডিস্লাস্স (500১0) ।--লবণক 
পত্রকের মতই ক্ষারঙ্জাতীয় উগ্র পদাথ। লবণক ও হরিণকের 
(০০৮৪) সংমিশ্রণে লবণের স্থপ্টি। লবণ হইতে তড়িতের সাহায্যে 
হরিণক দূর করিয়া দিলেই লবণক অবশিষ্ট থাকে। নাইটিক এসিডের 
সহিত সোডিয়াম মিতরিত হইয়| সোডিয়াম নাইট্রেট (Sodium Nitrate) 
বা চিলীয়ান নাইট্রেট (Chillia৷ Ni৷৮॥০) উৎপন্ন হয়। ইহা উদ্ভিদের 
পক্ষে বিশেষ হিতকান্বী। লবণক সাধারণতঃ প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদের 
সাহায্য করে না ; এবং পত্রকের পরিবস্তে সম্পূর্ণ্রপে লবণকের ব্যবহারও 
চলিতে পারে না । কিন্ত যেখানে পত্রক, খটিক এবং মগ্রক প্রভৃতি 
পাওয়া কঠিন হয়, সেখানে লবণক-সংযুক্ত পদাথ” মাটি হইতে উক্ত অন্ঠান্তা 
ক্ষারজাতীয় পদার্থকে আংশিকভাবে মুক্ত করিয়! সাররূপে কাধ্য করে 
এবং কোন কোন স্থানে প্রতাক্ষভাবেও কাধ্য করে। 

11875, 





১৬ কষি-বিজ্ঞান 


রাসায়নিক সম্পদে লবপক (3০5) পত্রেক (০/৯5147)-সদূশ 
এবং লবণকের যৌগিক-পদার্থসমূহ পত্রকের যৌগিক-পদার্গুলিরই 
অন্তরূপ । কিন্তু এগুলি মৃত্তিকাতে সাররূপে প্রয়োগ করিলে মৃত্তিকার 
কদ্দমাংশ কিংবা জৈব অংশ উগুলিকে মৃত্তিকামধ্যে ধারণ কনিয়। রাখিতে 
পারে না। উহ! চুর্াইয়। নীচের দিকে চলিয়! যায় এবং গলিয়া 
পয়ঃপ্রণালী-যোগে নদী ইত্যাদির স্রোতের জলে মিলিত হুইয়া! যায় । 

(>২) স্নত্দভলন্ব্ শা স্যাক্ছান্নিক (Manganese) |— 
ম্যাঙ্গানিজ একটি ধাতব পদার্থ। ইহার রং-এর সহিত লৌহের রং-এর 
অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ইহা স্বভাবতঃই কঠিন এবং ভঙ্গপ্রবণ। 
উদ্ধিদ্তদেহ-বিক্পেষণে ম্যাক্গানিজের অন্ডিত দেখিতে পাওয়া যায়, স্ব তরাং 
উদ্ভিদ-জীবনে ইহার কাহাকারিতা আছে । কিন্তু ইহার দ্বারা উদ্ভিদ্‌- 
দেহের পোষণবিষয়ে কি কি কাধ্য সাধিত হয় তাহ! অগ্যাপি সম্পূর্ণরূপে 
নিণীত হয় নাই । সম্প্রতি বিলেষ্টেটার সাহেব দেখাইয়াছেন যে, 
পত্রহরিৎ নামক যে অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ উদ্ভিদ-দেহে বিস্ধমান আছে 
ম্যাঙ্গানিজ তাহার একটি উপাদান । মঙ্গলক কমলা, বিলাতী বেগুন, 
পাতি লেবু, কাগজী লেবু প্রভৃতিতে অধিক পরিমাণে বিগ্যামান । ইহার 
অভাবে গাছ সাধারণতঃ দুর্বল, শু্ষপত্র ও নানাপ্রকারে রোগগ্রস্ত হয়। 
ইহা। শিশ্বী্াতীয় সন্দীর পক্ষে বিশেষ উপকারী । 

(৯৩) লিক্তক্ক বা স্িলিক্কন্ন (Silicon) ।— 
সিলিকন একক অবস্থায় পাওয়া যায় না । মাটিতে অক্সিজেনের পরেই 
সিলিকনের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক । সিলিকন এবং অক্সিজেনের 
সংমিশ্রণে বালুকা উৎপঙ্ন হয় ॥ ধান, গম, যব প্রভৃতি গাছের ভস্মে প্রায় 
অদ্ধাংশই পিলিকন পাওয়া যায়। অন্যান্য উদ্ভিদেও ইহার অস্তিত্ব বর্তমান 
আছে, কিন্ত পরীক্ষান্বার৷ দেখা গিয়াছে সিলিকন ব্যতীতও ধান, গম 
প্রভৃতির গাছ উত্তমরূপে বন্ধিত ও ফলবান্‌ হইতে পারে। লে যাহা 
হউক, সিলিকন এককভাবে উদ্ভিদ-জীবনের কোন প্রকার হিতসাধন 
করিতে না পারিলেও মৌলিক অবস্থায় বালুকারূপে স্বৃন্তিকার সহিত 
মিশ্রিত হইয়া ক্রষিকায্যের অনেক সহায়তা করিয়া থাকে । স্ৃত্তিকার 
সচ্ছিদ্রতা এবং গঠনের উপর সিলিকনের যথেষ্ট কাখ্যকারিতা আছে। 
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০১০) হন্রিলক্ক বা জ্সেশন্লিল৷ (Chlorine) |—ক্লোরিণ 
একটি বাম্পীয় পদার্থ । ইহার বর্ণ পীতাভ । একক অবস্থায় বায়তে ইহা 
ক্ষচিৎ দেখিতে পাওয়া বায়। সচরাচর ইহা খিক ও লবণকের সহিত 
যৌগিক অবস্থায় থাকে। ৩৫ ভাগ হরিণক ও ২৩ ভাগ লবণকের 

[মিশ্রণে লবণ উৎপশ্ন হয় । লবণ হইতে তড়িৎসাহায্যে লবণকের অংশ 

পৃথক্‌ .করিয়া ফেলিলে হরিণক এককভাবে পাওয়া যায় । উদ্ভিদ্‌-দেহ- 
বিশ্লেষণে বিশেষতঃ 'বীট-'জাতীয় ফসলে, হুরিণকের অস্তিত্ব দেখিতে 
পাওয়া যায়। স্থতরাং উদ্ভিদ-জীবনে ইহার একটি কার্যকারিতা 
নিশ্চন্ইই বহিয়া গিয়াছে, কিন্ত অন্যাপি ইহার গুণাগুণ বিষয়ে বিশেষ 
কিছুই নিণীত হয় নাই । 

(১০) €ললান্লব্গ (B০৮০n) ।__ উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির পক্ষে 
ইং। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । ইহার অভাবে উদ্ভিদ ঠিকভাবে বাড়িতে 
পারে না এবং পত্রে একপ্রকার দাগ দেখা যায়; বিশেষ করিয়! মূল 
এবং কাণ্ডাগ্র নিজৰ হইয়।| ভঙ্গুর হইয়া পড়ে । ইহার অভাব বীট, 
তামাক, আলু প্রভৃতি ফসলের পক্ষেই সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকর হয়। 
ইহা লিখ্বীঙ্গাতীয় উদ্ভিদের মূলে গুটি জন্মাইতে সহায়তা করে। ইহা 
যব, শিম, বিলাতী বেগুন, তামাক, বীট, লেবু, সরিযা, সালগম, ভুলা 
প্রভৃতির চাষের পক্ষে বিশেষ উপকারী । 

(১৬) দস্তা ৫:০০) ।-ইহ! তঞুলজাতীয় উদ্ভিদ, জুট, লেটুস, 
শিম, মটর, বীট, আলু, বিলাতী বেগুন ও নানাপ্রকার ফ্লচাষের পক্ষে 
বিশেষ উপকারী । ইহার অভাবে পত্রকোধগুলি নিশ্বাসপ্রক্রিয়ায় 
পরিপূর্ণভাবে শর্করার ব্যবহার করিতে পারে না এবং পত্র ও কাণ্ডের 
বুদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়, কাণ্ডাগ্র ও সুলাগ্র শুকাইয়! যায় এবং উদ্ভিদ্‌ 
নানাপ্রকার রোগগ্রন্ত হয়। দস্তা উদ্ভিদের পত্রহনিষ্প্রধান অংশেই 
ধিক পরিমাণে বিদ্যমান । 

(১৭) ত্যাড্ম (০০৮pPer) ।- ইহার অভাবে পত্রহরি২ ঠিকভাবে 
প্রস্তুত হুইতে পারে না। সৃত্তিকাতে ইহার অভাব ঘটিলে যবের 
দানাগুলি ঠিকভাবে জন্মিতে পারে না। বিলাতী বেগুনের পক্ষেও 
ইহা বিশেষ উপকারী । 
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(১৮) আযাজনুজ্নিন্নিআাক্ন (Aluminium) 1--ইহা অতি 


স্বল্প পরিমাণে উদ্ভিদের বৃদ্ধির সহায়তা করে কিন্ত আদিকো ইহ! 
ক্ষতিকর) পুস্পের বর্ণের উপর ইহার প্রভাব বিস্ুমান । 

উল্লিখিত যাবতীয় উপাদানই উদ্ধিব্জাতির আহাধ্য । অবস্থা ইহার 
ভিতর সক্ষলগুলি সমান প্রয়োজনীয় নহে। যেঞ্ডলির প্রয়োজনীয়তা 
খিক সেইগুলি যে-ম্বত্তিকাতে বিস্ধমান নাই, তাহাতে কিছুতেই 
উদ্ভিদ্‌ জন্মিতে পারে ন! । জমিতে যদি উদ্ভিদের আহারোপযোগী পদার্থ 
বর্তমান থাকে এবং উদ্থিদ্‌ যদি সেই ক্ষেত্র হইতে তাহার আহাধ্য 
নিয়মিতরূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে সেই মৃত্তিকাতে 
শস্যোৎপাদনের পক্ষে কোন প্রকার ব্যাঘাত জন্মে না॥ আর যে 
স্বত্তিকাতে উদ্ভিদের আহাধ্য উপাদানের মধ্যে কোনো একটি সম্পূর্ণ 
ব। আংশিক অভাব বিদ্যমান থাকে, সেই মৃত্তিকাতে আশানুরূপ 
শস্য জন্মে না, স্থল বিশেষে আদৌ জন্মে না। অতএব এ স্থলে 
সারপ্রয়োগন্বারা ক্ষেত্রের অভাব পুরণ করিয়া দিতে হয়। 

নাইট্রোঙ্ছেন, ফস্ফরিক এসিড, পটাস এবং চুণ_ এই চারিটি 
উপাদান উদ্ভিদ-জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক । ইহার মধো যেটির, 
যে দুইটি, অথবা তিনটির অভাব থাকে, সেই জাতীয় সার মৃত্তিকাতে 
মিশ্রিত করিয়া দিলে ক্ষেত্র আপনা আপনিই উর্বর হইয়া উঠিবে অর্থাৎ 
উদাহরপন্বক্কপ, যে সুন্তিকাতে ফস্ফরিক এসিড, পটাস এবং চুপের অংশ 
অধিক এবং নাইট্রোজেনের অংশ কম তাহাতে নাইট্রোজেনের গ্রপবিশিষ্ট 
সার অধিক পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া দিতে হইবে । পক্ষান্তরে, যে 
মৃত্তিকাতে উক্ত চাঝিটি উপাদানের মধ্যে দুইটি উপাদানের আধিক্য 
এবং অপর দুইটির অল্লতা লক্ষিত হয় তাহাতে শেষোক্ত উপাদান 
দুইটি সারন্ধপে দান করিতে হইবে, অর্থাৎ উদাহরণপ্বূপ, যাহাতে 
নাইট্রোজেন ও পটাসের ভাগ বেশী এবং কস্ফরিক এসিড এবং চুণের 
অংশ কম, তাহাতে ফস্ফরিক এসিড ও চুণের গুণবিশিষ্ট সার সম 
পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া দিলেই ভুমি শত্তশালিনী হইয়া উঠিবে। 

কোন্‌ জাতীয় সারে কি উপাদান বর্তমান আছে তাহা “সার” নামক 
পরিচ্ছেদে বণিত হইয়াছে । 





উদ্ভিদের খাগ্য ১০৯ 


যাবতীয় নৃত্তিকাতেই উদ্ভিদের উল্লিখিত ক্মাহাখ্যপদার্থগুলি অল্লাধিক 
পরিমাশে বিদ্কমান আছে। কোন কোন মৃত্তিকাতে উহ! ঠিক উপযুক্ত 
মাত্রায় বর্ত্তমান থাকে, আবার কোন কোন স্থানে মাত্রার বৈলক্ষণ্যও 
দৃষ্ট হয়। 

এমনও দেখা যায় যে, মৃত্তিকার অভ্যন্তরে উদ্ভিদের আহার্যোর 
যাবতীয় উপাদান বর্ধমান থাক! সত্যে তাহাতে উপযুক্ত শস্য উৎপাদন 
করা যাইতেছে না। ইহার দুইটি কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। 
স্থলবিশেষে উপযুক্ত শস্তোৎপাদনের অনুকূল যাবতীয় পদার্থ বর্তমান 
থাক! সত্বেও ম্বত্তিকার ভিতর এমন কোন তীব্র ক্ষার অথবা বিষাক্ 
জিনিব মিশ্রিত থাকে, যাহার তীত্রতায় অপরাপর উপাদানগুলির ক্ষমতা 
হ্রাস পাইয়া যায় । পক্ষান্তরে, এই প্রকার অনেক ভূমি দৃষ্ট হয় যাহাতে 
শঙ্োন্পপাদনের অনুকুল যাবতীয় পদার্থ বিগ্কমান আছে এবং উহাদের 
ক্ষতিকারক কোন প্রকার তীত্র কিংবা বিষাক্ত পদার্থ বিদ্যমান নাই 
অথচ সেই ভূমিতে বহু আয়াস সত্বেও কোন প্রকার শঙ্কা উৎপাদিত 
হষ্টতেছে না। এইরূপ বিস্ম্কর ব্যাপারের কারণ অঙুসন্ধান করিলে 
দেখিতে পাওয়া যাইবে উত্ত মৃত্তিকানিহিত উপাদান নিশ্চয় এমন 
দৃঢ়ভাবে রহিয়াছে যে উদ্ভিদ তাহা হইতে কোন প্রকারেই আপনার 
প্রয়োজনীয় আহা] মূলন্বারা শোষণ করিয়া লইতে সমর্থ হয় না। উক্ত 
স্থদৃঢ় উপাদানগুলিকে সূমিকর্মণদ্বারা ৌদ্রোন্তাপে এবং শৈত্যোর প্রভাবে 
অ্রবশীল করিয়া লইয়া উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী করিয়া দিতে হইবে, 
নতুবা! এই প্রকার ভূমিতে শস্যোৎপাদন করা একপ্রকার অসম্ভব। ইহা 
ছাড়! যৃত্তিকাতে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ বিদ্যমান থাকে, সেগুলি 
পরস্পর এমন রাসায়নিক সংযোগে (Chemical Compound) আবদ্ধ 
থাকে যে উদ্ভিদ্‌ সেই যুক্তভাব বিশিষ্ট করিয়া এ উপাদানগুলিকে নিজের 
"আহাৰ্ধ্যক্ূপে পরিণত করিতে পারে না। সেজন্ধ রাসায়নিকগণ স্বৃত্ভিকা 
ছুই প্রকারে বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন; যথা--সম্পূর্ণভাবে রাসায়নিক 
উপাদান-বিঙ্গেষণ (Percentage of Total Elements) 7 এবং গহণীয় 
উপাদান-বিশ্লেবণ (Percentage of Available Eloments) 1 

মাটির ভিতর উদ্ভিদের আহাধ্য যে পরিমাণ দৃষ্ট হয় বাস্তবিক উদ্ভিদের 





১৯০ কষি-বিজ্ঞান 


জীবনধারণ করিতে তাহার অতি সামান্তমাত্র ব্যমিত হইয়া! থাকে। 
পরীক্ষান্ধারা দেখা গিয়াছে যে, একখণ্ড উর্ধবরা কুমিতে হাজারে এক ভাগ 
নাইট্রোজেন, ফস্ফরিক এসিড উহার সমপরিমাণ এবং পটাস পাচ 
হইতে দশ ভাগ বর্তমান থাকে । এক ‘একর’ পরিমিত ( ৩ বিঘা 
৩০) একখণ্ড উৰ্করা ভূমিতে « ইঞ্চি পরিমাণ প্রথম স্তর হইতে যদি 
উহার: আভ্যন্তৰীণ জলীয় ভাগ সম্পূর্ণরূপে দূর কর! হয় তবে উহার ওজন 
২,৮০০ বিশ হাজার মণ হইবে এবং উক্ত মৃত্তিকাখণ্ডে উল্লিখিত 
ন্মন্থপাতান্থ্যাম্ী উদ্ভিদের আহাথ্য বর্তমান খাকিবে। উল্লিখিত 
অন্থপাতান্থসারে গণনা করিলে এই বিশ হাঙ্জা্র মণ মাটির মধ্যে চল্লিশ 
মণ নাইট্রোজেন, চল্লিশ মণ ফস্ফরিক এসিড এবং একশত মণ পটাস 
বর্তমান থাকিবে ॥ যদি এক “একর” জমিতে বিশ মণ গম এবং ত্রিশ মণ 
খড় জন্মায় তাহা হইলে উহাব জন্য মাত্র আধ মণ নাইট্রোজেন, দশ সের 
কফস্ফরিক এসিড এবং তের সের পটাসের আবশ্যক । অতএব দেখা 
যাইতেছে যে, এই এতগ্ুলি শহ্ত তাহাদের জীবনধারণ করিবার জন্য কত 
সামান্য পরিমাণ উপাদান মৃত্তিকা হইতে গ্রহণ করিয়া খাকে | 

মাটির ও্ছন সর্বত্র সমান নহে ॥ এক কিউবিক্‌ ফুট ( এক ঘনফুট ) 
মাটির এজন এক হইতে আড়াই মণ পধ্যন্ত হুইয়া থাকে । মাটির 
আপেক্ষিক গুরুত্ব ২৫ হইতে ২-৯ গুণ॥ সাধারণতঃ ভূপৃষ্ঠ হইতে ৬৮ 
ইঞ্চি নিয় পথ্যন্ত মাটি পৃষ্ঠস্তর (357/৯০৮ ২০৪) নামে খ্যাত? যে স্থলে 
আরও নীচ পথান্ত মাটির অবস্থা ভাল এবং সাধারণতঃ যে স্থানে 
অপেক্ষাকৃত ভারী লাঙ্গল ব্যবহৃত হয় সেখানে এই স্তর ৮? ইঞ্চি গণ্য হয়। 
মোটের উপর এই পৃষ্ঠস্তরের ওজন প্রতি ‘একরে' পচিশ হাজার মণ 
হইয়া খাকে। 

বাংলা দেশের মাটিতে পটাসের ভাগ ‘একর প্রাতি__বরিশালে 
৬৫৭০ মণ হইতে আরম্ভ করিয়া বাকুড়ায় ৬৫ মণ পৰ্যন্ত পাওয়া যায়। 
ডাকা, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় পলিমাটিতে এই অংশ বেশী খাকে। 
নাগুগা, ঝাজসাহী, মালদহ, বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে ৩৭৫/ মণ হইতে 
৬২৫/ মণ পৰ্যন্ত থাকে । ফস্করিক এসিড গড়ে ২৮/ মণ হইতে 
২৫/ মণ পথ্যন্ত পাওয়া যার। কাশিমগঞ্ছে সর্বাপেক্ষা! বেশী ৫*/ মণ 





উদ্ভিদের খান্ত ১১১ 


পাওয়া গিয়াছে ও বোলপুনের কোন কোন স্থানে সর্বাপেক্ষা কম 
৩/ মণ পাওয়া গিয়াছে । এই উপাদানটি বাংলার মাটিতে বেলী 
নাই । নাইট্রোজেন বাংলার মাটিতে ‘একর’ প্রতি ২*/ মণ হইতে 
২৫০ মণ পাওয়া ঘায়। 

এক ‘একর’ জমিতে গড়ের উপর ১১/ মণ ধান্য জন্মে ; ইহাব শিকড় 
এবং গোড়া (৪৬০৮৮৷e) বাদ দিলে প্রতি বৎসরের শস্যের সহিত ‘একর’ 
প্রতি 1৫ পনের সের নাইট্রোজেন, /* পাচ সের ফস্ফরিক এসিড 
এবং ৪৫ পচিশ সের পটাস জমি হইতে বাহির হইয়া যায়। 

এক ‘একর’ জমিতে ১৫- মণ পাট জন্মিলে ‘একর’ প্রতি ।৫ পনের 
সের নাইট্রোজেন, ॥৪ চব্বিশ সের ফস্ফরিক এসিড এবং দেড় মণ 
পটাস জমি হইতে বাহির হুইয়া যায় । 

এই স্বলে ইহা বলিয়া রাখা! কর্তব্য যে, শুধু রাসায়নিক পরীক্ষাও 
উপর নির্ভর করিয়াই কোনো ভুমি ক্রষিকাখোর উপযুক্ত কি-না, সে 
বিষয়ে সন্দেহশুন্য হওয়া যাইতে পারে না, কারণ, রাসায়নিক পরীক্ষাদ্বার। 
এই পথ্যন্ত নির্ণীত হইতে পারে যে, মৃত্তিকাতে উদ্ভিদের আহাথ্য বিষ্যমান 
আছে কি-না, এবং থাকিলে কি পরিমাণ বর্তমান আছে। রুষি-বসায়ন 
এখনও এতদূর উন্নত হয় নাই যে, তন্দারা মৃত্তিকানিহিত উদ্ভিদের আহার্খা 
উপাদানগুলি উদ্ভিদের গ্রহপোপযোগী অবস্থায় বন্তমান আছে কি-না, 
তাহা স্পষ্টকূপে নিণীত হইয়া বাইবে, সুতরাং কেবল রাসায়নিক পরীক্ষার 
উপর নির্ভর করিয়াই কোনও কৃবিক্ষেত্র শস্কোপযোগী হইবে কি-না, 
তাহা নিদ্ধারণ করা উচিত নহে। তথাপি রুষিক্ষেত্রে রাসায়নিক 
পরীক্ষা যে নানা বিযয়ে অত্যাবশ্যক তাহা অস্বীকার কর! যায় না, কারণ, 
স্বত্তিকাতে শস্তের অনিষ্টকারক কোনও লবণাক্ত পদার্থ * অতিরিক্ত 
মাত্রায় বিদ্যমান থাকিলে রাসায়নিক পরীক্ষান্থারা নির্ণীত হইতে পারে। 
এতত্ব/তীত ভূমিতে শম্তের আহাধ্যের কোন উপাদানের অভাব আছে 
কি-না, এবং ভূমির কোন স্বভাবজাত স্বাতস্ত্য আছে কি-না এই সকল 
বিষয় অবগত হুইতেও মৃত্তিকার রাসায়নিক পরীক্ষা একাস্ত আবশ্বাক। 





* বখা সোন্ডিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিগাম ক্লোরাইড, সোডিয়াম সাল্‌ফেট, 
ম্যাগৃনেসিয়ান সাল্‌ফ্ষেট এবং ক্যাপলিচান রোরাইড । 


© 
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কিন্ত স্বত্তিকাপনীক্ষা-কাব্য যখাবিখি পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে রাসায়নিক 
পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্ললিখিত বিবয় কয়টও বিশেষরূপে অবগত 
হওয়া আবশ্যক 

(১) স্বস্তিকার প্রারুতিক উৎপত্তি । 

(২) স্বস্তিকার নিন্নস্তরের ( অন্ততঃ ৪ ফুট গভীরতা পথ্যন্ত ) অবস্থা । 

(৩) ইতঃপুর্বে এই ভূমিতে কি শল্য জন্সিঘাছিল এবং তাহাতে 
সার প্রয়োগ করিয়া থাকিলে, কি সার দেওয়া হইয়াছিল । 

(৪) পুর্বে এই ভূমি কি পরিমাণ উর্ব্ধরা ছিল। 

উল্লিখিত তন্বসকল রাসায়নিক পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নির্ণীত হইলে 
সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, উক্ত ক্ষেত্রের প্রক্রত অভাব কি এবং 
তাহার জন্য কি কি প্রতীকার আবশ্যক । ভূতববিষয়ে জ্ঞান থাকিলেও 
মৃত্তিকাসঙ্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় অতি সহজে জানা যায়। 

সাধারণতঃ চুপবহুল মৃত্বিকাতে (Galoare০৬৪ ৪০1) ফস্ফরিক 
এসিডের অংশ অধিক এবং গলিত উদ্ভিজ্জযুক্ত মৃত্তিকাতে নাইট্রোজেনের 

ংশ অধিক ণাকে। থে সকল মৃত্তিকা শ্রেনাইট (Granitৎ) এবং 

নাইস (3০918) প্রস্তর হইতে উৎপন্ন তাহাতে পটাসের ভাগ অধিক | 
কিন্ত এই শ্রেণীর মৃত্তিকাতে ফস্করিক এসিডের অংশ অত্যন্ত অল্প। 





ষষ্ঠ অধ্যায় 
প্রাকৃতিক অবস্থ। ও উদ্ভিদ-জীবন 


সবত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি কেবল উহার গঠন ও উহার মধ্যে 

যে সকল উদ্ভিদে আহার্ধাপদার্থ আছে তাহার উপরই নির্ভর 
করে না । স্থানীষ্ব ‘আবহাওয়া!’ এবং প্রারুতিক অবস্থাও স্বৃত্িকার 
উৎপাদিক! শক্তির উপর কাধ্য করিয়া থাকে । আমরা যে ‘আব- 
হাওয়া” কথাটি ব্যবহার করিলাম, ইহান্বারা কোন স্থানের আলোক, 
বায়ু, তাপ এবং আর্জত! প্রভৃতির কার্য্যকারিত! বুঝিতে হুইবে। 
এই প্রাকৃতিক অবস্থার পাখক্যের জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কূপ 
শস্য উৎপন্ন হয়। জমি হতই উর্দরা হউক না কেন, বায়ু, উত্তাপ, 
জল ও আলো উপযুক্ত পরিমাণে না পাইলে উদ্ভিদ সতেজ হইতে 
পারে ন! । ইহার দৃষ্টান্তন্বরূপ আমরা দেখিতে পাই, যে-বৎ্সর আকাশ 
অধিকাংশ সময় মেগাচ্ছর থাকে এবং সেজন্য জমি রীতিমত স্ুষ্্যোত্তাপ 
হইতে বঞ্চিত হয়, সে বৎসর ফসল '্বাভাবিক নির্দিষ্ট সময় হইতে অনেক 
বিলশ্বে পাকে । আবার যে বৎসর বর্ষাকালে স্ধ্য প্রায় অধিকাংশ সময়ই 
মেঘাচ্ছগ্ন থাকে এবং তঙ্জন্য জমি রাতিমত স্বর্ধ্যোত্ধাপ হইতে বঞ্চিত 
খাকে এবং সর্বদা বৃষ্টিপাত হয়, সে বৎসর ফসল সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠাই 
কঠিন হইয়া দাড়ায়, কারণ উদ্ভিদের শরীরে কার্কদনের অংশ সর্ব্বাপেক্ষা 
অধিক, উদ্ভিদ এ কার্বন বায়ুমণ্ডল হইতে গ্রহণ করে। আলোক ও 
উত্তাপের অল্পতা হইলে উদ্ভিদ তাহা বায়ুমণ্ডল হইতে আহরণ করিতে 
পারে না। ইহ! ছাড়া মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ পদার্খগুলিকে উদ্ভিদের 
'আহাধা অবস্থায় পরিণত করিয়া লইবার জন্য বায়ু এবং বৃষ্টির সঙ্গে 
রোৌত্রের সাহাষ/ও বিশেষ আবশ্যক । বিভিন্ন প্রকার জলবাম্ুতে বিভিন্ন 
প্রকারের শস্য উত্তমন্ধপে ফলিতে দেখা যায় । সাগরপৃষ্ঠের ৫,*** পাচ 
= হানা হুট উপরে ইক্ষু জন্মিতে পারে ন!। ইংলচ আট মাসে 
a শম পাকে, ভারতবর্ষে সাড়ে চার মাসের অধিক সময়ের প্রয়োজন 
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হয় না; কিন্ত আমেরিকাতে বীজ্জবপলের সময় হইতে এক শত 
দিবসের মধ্যেই পাকিয়া উঠে । স্থানভেদে শৃস্তের পরিপূর্ণতা লাভ করার 
এইরূপ বৈলক্ষণ্য দেখিত আমর! সহজেই বুঝিতে পারি যে, আবহাওয়ার 
পার্থক্যই ইহার মূল কারণ । দেশভেদে আবহাওয়ার পার্থক্য কেন হয় 
তাহা আমাদিগকে দেখাইতে হইবে । পদাখবিগ্থা-বিশারদ পণ্ডিতগণ 
স্থানভেদে আবহাওয়ার পার্থকোর নটি কারণ নিদ্দেশ করিয়াছেন £ 
(১) তাপ, (২) সাগরপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতার তারতম্য, (৩) সাগরের সহিত 
দূরত্ব ও নৈকটা/সঙ্গন্ধ, (৪) প্রবণতা অর্থাৎ, ঢালুভাব, (৫) পর্বত, 
(৬) মৃত্তিকা, (৭) রুষিকাধ্য, (৮) বাছুর গতি এবং (৯) বৃষ্টিপাত। 

১) তাপ ।__সুপৃষ্ঠের তাপ-পরিমাণ গড়ে স্থানভেদে বিভিন্ন 
প্রকারের, অর্থাৎ এক দেশের ভূমির তাপ-পরিমাণ যত, অন্য দেশের ভূমির 
তাপ তাহা হইতে বেশী, কম অখবা সমান হইতে পারে। ভূমি 
উপরিভাগেক তাপ প্রধানতঃ তিনটি কারণ হইতে উতৎপন্গ হয়; যথা 
স্র্ষোর উত্তাপ, ভূগর্ভের আভ্যন্তরীণ উত্তাপ এবং ঝাসায়নিক উত্তাপ । 
এই তিনটি উত্তাপের দ্বভাবগত বিশেষ পার্থক/ আছে। তন্মধ্যে 
রাসায়নিক উত্ধাপ মৃত্তিকার মধ্যস্থিত উদ্ভিদ ও জীবদেহের ধ্বংসাবশেষ 
হইতে উৎপন্ন হয়। এই প্রকার তাপের তীব্রতা অধিক । ভূমির 
সচ্ছিত্তার আবধিক্যের উপর ইহারও আধিক্য নির্ভর করে, কিন্ত এই 
উত্তাপ অতি ধীরে দীরে উৎপন্ন হয়। সেইজন্য উদ্ভিদ-জীবনে ইহার 
ক্রিয়া তত স্পষ্ট অস্থভব করা যায় না। দিবাভাগে যৃত্তিকা তাপ 
গ্রহণ করে এবং রাত্রিতে উহা বাহির করিয়া দেয়। এইজন্য দিবা ও 
রাত্রিতে মৃত্তিকার উষ্ণতার বিশেষ পার্থক্য হওয়ার কথা, কিন্ত যৃত্তিকার 
মধ্যস্থিত উত্তাপ আসিয়া এঁ নষ্ট উত্তাপের অভাব আংশিক পুরণ 
করিয়া দেয়। গ্রীগপ্রধান দেশে মৃত্তিকার উপর পরের অন্ততঃ ৪ ফুট 
নিয়ে তাপের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। 

শীতপ্রধান দেশে ৫1৫৫ হাত নীচে ভূগর্তের তাপ দিবারাত্র 
সমপরিমাণ থাকে, নর্বাৎ রাত্রিকালে তাপ-বিকিরণের জন্য ওঁ স্থানের 
উত্তাপ কমিয়া যায় না অথবা স্থধ্যের উত্তাপের জন্যও উত্তাপ বৃদ্ধি 
পায় না। 





প্রাকৃতিক অবস্থা ও উদ্ভিদ্-জীবন ১১৫ 
পৃথিবী উপরিভাগের তাপের পরিমাণ বাহুমশুলেন্স তাপের পরিমাণ 
হইতে গড়ে কিছু বেশী ॥ মৃত্তিকার মধ্যস্থ তাপই ইহার কারণ । কিন্ত 
ভিচ্গ। এটেল মৃত্তিকা তাহার উপবিস্থ বায়ুমণ্ডল হইতে শীতল, কারণ 
এই স্বত্তিকা হইতে সর্দদা থে বাষ্প বাহির হইতেছে তাহার জন্য 
স্বত্বিকার মধ্যে কতক উত্তাপ বাখ্িত হইয়া যায়। এ ভূমির 
জলীয় ভাগ যেমন বাস্পাকারে উঠিয়া যায়, আবার ইকশিকাকর্ষপের 
(Cupillarity) বলে নি স্তরের জলীয় ভাগ উপরে উঠিয়| আসে । 
এইন্গহ্যই এ ভূমি সম্পূর্ণ শীতল না হইলেও কতক পরিমাণে শীতল হয় । 
(ক) বিশিষ্ট উত্তাপ (৪pecifi০ Heat) ।__সমান আয়তনবিশিষ্ট 
জল ও মৃত্তিকার তাপের বিষয়ে পরীক্ষা করিলে মৃত্তিকার বিশিষ্ট তাপ 
"৯ হইতে '৫ পৰ্য্যন্ত হইয়া খাকে । আর সমান ওদ্দনের জল ও যৃত্তিকার 
মধ্যে মৃত্তিকার আপেক্ষিক উত্তাপ -১৬ হইতে -৩ পর্য্যন্ত হয়। 
যে ভূমির তাপ যত কম, তাপসংযোগে সেই ভূমি তত উত্তপ্ত হয়। 
বালুকাময় কৃমি কৰ্মময় ভূমি অপেক্ষা অধিকতর তাপযুক্ত। এইজন্য 
সমপরিমাণ সু্খ্যোত্তাপে কদ্দমমন্ধ ভূমি বালুকাময় ভূমি অপেক্ষা সত্বর 
উত্তপ্ত হয়। আবার উত্তাপধারণের ক্ষমতাও ভূমির প্রক্ৃতিভেদে 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকার । পুর্বে বলা হইয়াছে, সকল ভূমির জলধারণের 
ক্ষমতা সমান নহে। যে ভূমি অধিক পরিমাণে জল ধারণ করিয়া 
রাখিতে পারে সেই ভূমিন্র তাপধারশের ক্ষমতাও অধিক । জলের 
তাপ মৃত্তিকার তাপ হইতে চারি পাচ গুণ বেশী; এইজন্তাই যে 
ভূমি অধিক পরিমাণে জল ধারণ করিতে পারে, সেই ভুমি অধিক 
পরিমাণে তাপও ধারণ করিতে পারে। স্ুর্যধ্যোত্তাপে সকল মৃত্বিকাই 
অল্লাধিক উত্তপ্ত হয় ; বালুকাময় মৃত্তিকা যে পরিমাণ উষ্ণ হয়, খড়িবহুল 
ও চুপময় মৃত্তিকা তদপেক্ষা অনেক কম উষ্ণ হয়। এইজন্য উঃ প্রদেশে 
ছুপমন্ধ ভূমি থাকিলে কুধিকাধ্যের বিশেষ স্ববিধা হয়। শীতপ্রধান দেশে 
স্থ্য্যোত্বাপ কম, সেইজন্য সেই স্থানের মৃত্তিকা কদ্দমবহুল। ভিজা 
মৃত্তিকা স্বভাবতঃই অল্পতাপযুক্ত, স্বতরাং সেখানে এ ভূমি শৈত্যাযুক্ত 
বলিয়া ক্ববিকাৰ্য্যের পক্ষে উপযোগী নহে । আবার উষ্ণ দেশে বালুকাময় 
ভূমি অত্যন্ত তাপযুক্ত এবং তথায় স্ব্যের তাপ বেলী । স্থতরাং 
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অধিক উফ বলিয়া কুষিকাধোর পক্ষে সুবিধাজনক লহে। শ্রীক্প্রধান 
দেশে কদ্দমময় ভুমিই কুষিকাধ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 

(খে) তাপ-বিকিরণ (Heat Radiati০০) ।-__দ্দিবাভাগে মৃত্তিকা 
স্থধ্যের তাপ গ্রহণ করে। বাত্রিকালে আবার তাপ বিকিরণ করিয়া 
খাকে। এই তাপ-বিকিরণকাধ)টি ভূমির প্ররুতি অঙ্সারে সকল স্থানেই 
অল্লাধিক দেখিতে পাওয়া যায় । সমতল পদার্থ অপেক্ষা অসমতল পদার্খে 
অল্প সময়েই অধিক তাপ বিকিরণ করে ; ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। 
এইজন্য ভিজা মৃত্তিকা অপেক্ষা বালুকাময় মৃত্তিকা সত্বৱ তাপ বিকিরণ 
করিয়া থাকে। তাপ-বিকিরণশক্কি অল্প বলিয়া ভিজা মাটি স্বভাবতঃই 
অধিক উত্তপ্র খাকিবার কথা ॥ কিন্ত প্রায়শঃই তাহ! দেখা যায় না। 
কারণ পূর্কোই বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক কৃমি হইতেই দিবাভাগে 
হুধ্যোত্তাপে জলীয় ভাগ বাশ্পীভৃত হইয়া উপরে উঠে। ভিজা মাটিতে 
অধিক পরিমাণে জলকণা খাকে। অতএব অধিক পরিমাণে বাম্পণ্ড 
বাহির হয়। এই ক্ষেত্রে ভিজা মাটি নীরস হওয়াই স্বাভাবিক । কিন্ত 
পূৰ্ব্বে বলা হইয়াছে এরূপ মৃত্তিকা যেমন দিবাভাগে নীরস হয়, রাত্রিকালে 
আবার বায়মণ্ডলন্থ জলীয় বাস্প শোষণ কৰি! লইয়া অনেক পরিমাণে 
আর্জতা রক্ষা করে, তাহাতেই উক্ত ভূমি শীতল থাকিয়! যায় । মাটির 
ইকশিকাকবণ-শক্তি (০৯চ৷৭৮i৷১৮)ও মাটিকে শীতল রাখিবার অন্যতম 
কারণ । যে পদার্থের তাপ-বিকিরণশক্তি' প্রবল, সেই পদাখের তাপ- 
সংরক্ষণশক্তিও কম; কাজেই সেই পদার্থ অপেক্ষাকৃত শীতল খাকে। 
যে ক্ষেত্রের মৃত্তিকা ঘত উত্তমন্ধপে চুণিত হয়, তাহা তত শীত্র তাপ 
বিকিরণ করে; স্থতরাং অধিক জল সংরক্ষণ করিতে না পারিয়! অল্প 
সময়েই শীতল হইয়া যায়। আবার প্রস্তরখগুদ্বারাঁ আবৃত সুমি 
ধীরে ধীরে তাপ বিকিরণ করে; স্থতরাং অধিক তাপসংরক্ষণের জন্য 
তাহা বিলম্বে শীতল হয়। জলের তাপ-পরিচালনশক্তি কম, এইজন্কই 
স্থধ্যোতাপে অন্যান্য পদার্থ অপেক্ষা জল বিলস্থে উত্তপ্ত হয়। আবার 
উহার তাপ-বিকিরণশক্তি কম থাকায় উত্তপ্ত হইলে শীতল হইতে 
অধিক সময় লাগে। সুতরাং জল অণব! জলযুক্ত আদ্র স্বৃত্তিকায় 
তাপ দিবাভাগে এবং বাত্রিকালে প্রায়ই সমান ভাবেই খাকে। জলের 
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এই শক্তি থাকাগ্ এগেশের ভূমিতে জলসেচনের বিশেষ উপযোগিতা! 
দেখা যায়। সাৰারণতঃ আমাদের দেশে আবাঢ় ও শ্রাবণ মাসে 
দিবাভাগে ও স্বাত্রিকালে তাপের পরিমাণ প্রায় সমান থাকে, এইরূপ 
তাপের সমতা থাকায় এ সময়ে অধিকাংশ উদ্ভিদই সতেন্দ হুয়। আবার 
পৌৰ হইতে বৈশাখ পৰ্যন্ত কয়েক মাসে দিবা ও রাত্রিতে তাপের 
বিশেষ বৈলক্ষণ/ অঙ্ভব করা বাঘ, এ সময়ে অধিকাংশ উদ্ভিদ্ই 
নিন্ডেজ্জ হইয়া থাকে । ইহাদ্থান্থাই প্রমাণ হয় যে, তাপের পরিমাণের 
সমত! উদ্ভিদ্-জীবনের বিশেষ উপযোগী । উত্তর ও দক্ষিণ হিমমগুল 
হইতে যতই বিধুবরেখার নিকটবর্তী হওয়া যা, উদ্ভিদ ততই সতেজ 
দৃষ্ট হয়। বিশুববেখান নিকটবর্তী স্থানের দিবা ও রাত্রির তাপের সমতা 
ইহার একমাত্র কারণ । 

ভূমিতে স্ধ্যকিরণ লঙ্বভাবে পতিত হইলে তাহার তাপ অধিক 
এবং বক্রভাবে ভূমির সহিত স্বস্থকোণ করিয়৷ পতিত হইলে তাহার 
তাপ অপেক্গাপ্তত কম হয়। প্রীম্মমগ্ুলে অর্থাৎ বিষুবরেখ। হইতে 
উত্তর ও দক্ষিণে কর্কট ও মকর ক্রান্তির মধ্যবর্তী ভূভাগে স্ুধ্যকিরণ 
লঙ্গভাবে পতিত হয়। তাহার পর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে স্ধ্যকিরণ 
ক্রমশই অধিক বক্রভাবে পতিত হুইয়া থাকে । স্থতরাং শেযোক 
স্থানসমূহে স্থখ্যোর উত্তাপ কম। 

ভূপৃষ্টে কি অবস্থাতে স্থধ্যের উত্তাপ কি পরিমাণে পতিত হয়, 
ফরাসীদেশীয় বুগার নামক জনৈক পশ্ডিত তাহা নিয়লিখিতরূপ ঠিক 
কনিয়াছেন। 

সাধারণতঃই স্থ/রশ্মি বক্রভাচব বিকীর্ণ হইয়া থাকে ॥ যখন মধ্যাহ্ে 
স্থখ্য মাথার উপরে থাকে তখন যদ্দি ১*,*** রশ্মি পৃথিবীর দিকে 
আসিতে থাকে, তবে তাহার মধ্যে কেবল ৮,১২*টি রেখা আসিয়া 
পৃথিবীতে উপনীত হয়, অবশিষ্টগুলি বাছ্ধুতে লুপ্ত হইয়া যায । স্থখ্য 
মাখার উপরে না থাকিয়া «+ ডিগ্রী পরিমাপ ঢালু অবস্থায় থাকিলে 
৭,*২৪টি কিরণরেখা মাত্র পৃথিবীতে পৌছায় ॥ ৭* ডিগ্রী ঢালু থাকিলে 
২/৮৩১টি মাত্র ভূপৃষ্ঠে আগত হস্বথ । ৯* ডিগ্রী অর্থাৎ চক্রবালের নিকট 
স্থধ্য থাকিলে অর্থাৎ উদয় এবং অস্তের সময়ে ৯৯৯টি বশ্রি 
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নষ্ট হইয়া মাত্র এটি রেখ! ভুপৃষ্টে উপনীত হইয়া খাকে। উদয় এবং 
অস্তের সময়ে স্ধ্য এই কারণেই নিস্তেজ দেখায় । যে স্কুনি আজ” সেই 
ভূমিতে যদি সুহ্থাকিরণ লব্বভাবে পতিত হয় তাহা হইলে ন্ুখ্টোত্তাপে 
ওঁ ত্বমিতে অধিক শস্য উৎপাদিত হইতে পান্সে। পূর্বেই বলিয়াছি 
স্থথাকিরণ বক্রভাবে পতিত হয়, স্বতরাং জমি ঢালু ন! হইলে উহাতে 
লক্গভাবে কুর্থকিরণ পতিত হুওয়ার সম্ভবনা নাই । পৃথিবীর উত্তর 
অদ্ধাংশের দুমি দক্ষিণ দিকে ক্রমশঃ ঢালু হইলে স্ুর্য্যকিরণ লক্বভাবে 
পতিত হওয়া সম্ভবপর হয়। স্বতবাং এ সকল স্থানের রুধিক্ষেত্র 
তঙনযায়ী ঢালু হওয়া বিখেহ। কিন্ত আর একটি বিষয় বিবেচনা 
কৰিলে দেখা যায় যে, সুমির প্রবণতা বা ঢালুভাব আমাদের দেশের 
উপযোগী নহে, কেন-ন/ ক্রম-নিম্স ভূমিতে জল-নিঃসরণের ্থবিধ! 
হইয়। থাকে, তাহাতে জমি সহজে শুকত! প্রাপ্ত হয়। কিন্ত এদেশে 
শক্ষোৎপাদনের জা ভূমি সর্বদা আর্জ থাকা প্রয়োজন । এইজন্যাই 
ভারতবর্ষে সমতল দ্কুমি শস্তোংপাদনের উপযোগী । 

২। সাগর-ৃষ্ঠ হইতে উচ্চতার তারতম্য ।_-ষে দেশ সাগরপৃষ্ঠ হইতে 
যত উচ্চ, তাহার উষ্ণতা সেই অন্থপাতে কম হইয়া থাকে। এমন কি 
গ্রীগ্রমণ্ডলে যেখানে স্থধোর উদ্ধাপ অত্যন্ত প্রথর সেখানেও সাগরপৃষ্ঠ 
হইতে ১৫,*** পনের হাজার ফুট উপরে বার মাসই বরফ সঞ্চিত হুইয়া 
থাকে । এই প্রকার স্থানে উচ্চতার তারতম্য অঙ্থসারে উষ্ণতার 
তারতম্য হইয়া থাকে, স্বতরাং তাহার সঙ্গে সঙ্গে শস্যও বিভিন্ন প্রকারের 
হইয়া খাকে। 

৩। সাগরের সহিত দূরত্ব ও নৈকট।সন্বন্ধ --ভূনির উচ্চতা এবং 
নিয়তার উপর ক্রষিকার্যের আরও ছুই-একটি বিষয়ের বৈলক্ষণ্য ঘটিযা 
খাকে। নিয় স্থানে বুষ্টিপাতঙ্গনিত প্রচুর পরিমাণে এযাযোনিয়া সঞ্চিত 
হইয়া থাকে, কিন্ত নাইটি,ক এসিড অপেক্ষাক্কত অল্প পরিমাণে সঞ্চিত 
হয়। বদিও নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলে সর্বত্র বিরাজ করে তথাপি বাযুমণ্ডলে 
উচ্চতম প্রদেশে মেথ হইতে বিদ্যুৎ উৎপক্স হওয়ার জন্য উক্ত নাইট্রোজেন 
অধিক পত্রিমাপে নাইট্রেটে পরিণত হইয়া যায়। অপর পক্ষে সাগরপৃষ্ঠ 
হইতে দূরত্বের তারতম্য অনুসারে সৃ্তিকাগঠনেরও তারতম্য হইয়া খাকে। 


১৪৪ 
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পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, নদী পর্কাত হইতে বাহির হইবার সময়ে যে 
সকল প্রস্তরধণ্ড বহিয়া আনে, তাহা ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া! উহার 
বর্ধাপ্সাবিত উভয় তীরে ছড়াইয়া পড়ে । প্রস্তন্সের স্ুুলভাগপুলি গুরুত্ব- 
নিবন্ধন নদীর উৎপত্তিশ্থানেক নিকটে রহিয়া যায় এবং সুক্ষ ইহতে স্থস্ষ্াতর 
অংশসমূহ দূর হইতে দূরতর দুভাগে পতিত হয়। এই নিমিত্রই সাগর- 
তীরস্থ ভূভাগের মৃত্তিকার দালাগুলি স্থন্ম এবং যতই স্রোতের প্রতিকূলে 
যাওয়া যায় স্বত্তিষ্ার দানা উহার অনুপাতে স্ুলতব হইতে দেখা যাহ । 

৪1 প্রবণতা ।-_ স্থধারস্মি-পতনেন থে প্রণালী পূর্বে বণিত হইয়াছে 
তাহাদ্বারা সহঙ্জেই বোঝ! যায় যে, প্রবণতা অসুসারে বিভিন্ন দেশের 
উষ্ণতার পার্থক্য হুইয়া খাকে। যে যে দেশ পূর্কা ও দক্ষিণ দিকে 
ঢালু, সে সকল দেশে অধিক রৌদ্র পতিত হয়, সেইজন্যই এ সকল 
দেশ অধিক উষ্ণ । যে সকল দেশের পশ্চিম ও উত্তর দিক্‌ ঢালু, সেখানে 
স্প্যরশ্মি অতি অন্ন পরিমাণে পতিত হয়। সেই কারণেই ওর সকল 
দেশ অপেক্ষান্তত শীতলতর । ঢালের তারতম্য অনুসারে স্থানের 
উষ্ণতার তারতম্যন্গনিত উৎপন্ন শন্তের বিশেষ পার্থক্য হুইয়! থাকে। 

৫ । পর্বত ৷--বাযূর সহিত যে বাষ্প মিশ্রিত খাকে তাহ! পার্বত্য 
প্রদেশে উচ্চ পর্বতের সংস্পর্শে আসিয়া শৈতাধিক্যহেতু জলে পরিণত 
হয় এবং এই জল বৃষটিকূপে পর্বতের পাদদেশ প্লাবিত করিয়া 
দেয়। পর্বাতসকল বায়ুর গমনাগনন-পথ রুদ্ধ করিয়া! দীড়াইয়া থাকে, 
এইজনা বাযু-চলাচলের 'অহুবিধা ঘটিয়া থাকে । উল্লিখিত নানা 
প্রতিবন্ধক বশতঃ পার্ববত। প্রদেশে ভাল শস্য জন্মিতে পারে না । 

৬। মৃত্তিকা ৷--পৃথিবীর সকল স্থানেই এক প্রকার মৃত্রিকা দেখিতে 
পাওয়া যায় না; কোথাও বা শুদ্ধ বালুকাময় কমি, আবার 
কোথাও বা আর্জ কর্মময় তুমি দৃষ্ট হয়। বালুকাময় ভূমিতে 
বৃষ্টিপাত হইলে তখনই তাহা মাটির ভিতরে চলিয়া যায় এবং 
হুর্য্যোত্তাপদ্বারা বালুক1 অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া বায়ুকেও উত্তপ্ত করিয়া 
ফেলে। আফ্রিকার ভীষণ বালুকামন্ব মরুস্থমি তখাকার অত্যধিক 
উষ্ণতার প্রধান কারণ। পক্ষান্তরে, আত ও ক্দ্দমনয় স্বন্বিকায় বৃষ্টিপাত 
হইলে তাহ। ওঁ স্বত্তিকা সহজে শোষণ করিতে পারে না। মৃত্তিকার 





১২ কুষি-বিজ্ঞান 
এইরূপ বিভিন্ন স্বভাবদ্বারা এ সকল ম্ুস্তিকাজাত ফসলের তারতম্য 
হইয়া থাকে। 

৭। ক্ুধিকাধা ।--ক্বুযিকাধ্যন্ধারা দেশের নানা প্রকার জীরদ্ধি হইয়া 
থাকে । ক্রযিকার্খা করিতে হইলে বনজন্দল কাটিয়া ফেলতে হয় 
ইহাতে বায়ু-চলাচলের স্ববিধা হয় । ক্রুবিকাখোর স্থবিধার জন্য নদীর 
তীরতুমিতে উচ্চ বাধ বাধিতে হয়, তাহার ফলে অতিরিক্ত জলপ্লাবন- 
দ্বারা দেশের অকল্যাণ হইতে পারে না । 

৮। বায়ুর গতি ।--বায়ূর গমনাগমনন্বারা স্থানীয় আবহাওয়ার 
বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয় থাকে ; অর্থাৎ যেরূপ বায়ু যে প্রদেশের উপর 
দিয়া গমনাগমন করে সেই সকল প্রদেশের আবহাওয়। এ প্রবাহিত 
বাঘুর ভাবাপপ্ন হয়, যেমন সাগরীয় বায়ু নাতিশীতোফ ; এই বায় 
যে প্রদেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় সে দেশে কখনও অধিক 
শিত বা অধিক গ্ৰীম বহুত হয় না। আবার মক্ুতূমি হইতে 
সঞ্চালিত বায় যে সকল প্রদেশের উপর দিয়া গমন করে সেই সকল 
প্রদেশে সর্বদাই উ্তার আধিক্য বর্তমান খাকে। পার্বত্য বায়ু 
অতান্ত শু এবং শীতল এই বায়ু যে প্রদেশের উপর দিয়া প্রবাহিত 
হইবে সেই প্রদেশ সর্বদাই শীতপ্রধান থাকিবে । ইহাদ্ধারা স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হুইতেছে--যে ভাবাপন্ন বাঘ, যে প্রদেশের উপর দিয়া 
প্রবাহিত হয়, সেই প্রদেশ সেই বার ভাবাপন্ন হইবে । স্থতরাং শীত 
এবং উষ্ণতার পার্থকাভেদে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ শশস্ক জন্মিবে। 

৯। বৃষ্টিপাত-_বৃষ্টিপাতন্ধারাও মৃত্তিকার গঠনপ্রণালী পরিবন্তিত 
হইয়া থাকে । বৃষ্টিপাতদ্বারা অনাবৃত ভূমির অর্থাৎ যে ভূমি তৃণাদি 
দ্বারা আচ্ছাদিত নহে, সে সকল স্থানের মাটির কাঠিগ্য ধুইয়া বহু 
পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। যে স্থানে যে পরিমাণে এবং যেক্কপ পর্যায়ে 
বৃষ্টিপাত হয় সেই স্থানের আবহাওয়! এবং শস্যাদি তদনুসারে নিয়মিত 
হয় । বিশেষতঃ গ্রী্প্ৰধান দেশে বৃষ্টিপাতের সাময়িকতা, অথাৎ 
উপযুক্ত সমগ্রে বৃষ্টিপাত, এবং বুষ্টিপাতেহ পরিমাণের উপর শস্তের 
শুভাশুভ নির্ভর করে। মালাবার উপকূল ও আসামের অনেক স্থলে 
বৃষ্টির পরিমাণ অনেক বেশী । সেই সকল “হালে শঙ্কা প্রচুর পরিমাণে 
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জন্মিয়| থাকে । আসাম ও পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে, উত্তরবঙ্গে, 
হিমালয়ের পাদদেশস্থ স্থানসমূহ, পুর্ব ও পশ্চিমঘাট প্রভৃতি স্থানে 
অধিক বুষ্টি হয়; এ সকল প্রদেশ ভারতের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা 
শশ্যশালী । ইহাদ্বারা সহজেই প্রমাণ হয় যে, বৃষ্টিপাতের আধিক্য শঙ্তের 
পক্ষে বিশেষ অন্তকূল । বৃষ্টিপাতসন্বন্ধে স্থলভেদে অনেক আশ্চৰ্য্যজনক 
বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া বায় । কূবিস্যা-বিশারঙ পতণ্ডিতমণ্ডলী সে বিষয়ে 
যাহা আলোচন! করিয়াছেন নিয়ে তাহার বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল । 

যে স্থলে যত বাম্প উদ্খিত হয় বৃষ্টির আধিক্য সেই স্থলে তত অধিক । 
এই নিমিত্ত গ্রীগ্মমণ্ডলে প্রচুর বৃষ্টি হয়। নাতিলীতোফ-মগুলে বৃষ্টিপাত 
তদপেক্ষা অল্প এবং হিমমগ্ুলে সর্বাপেক্ষা অল্প বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে । 
নিয়নকুমি অপেক্ষ। উচ্চভূষিতে বৃষ্টির পরিমাণ অল্প হইয়া থাকে এবং পর্ধধত- 
গাত্রে যে স্থল অত্যন্ত ঢালু সে স্থানে বৃষ্টির পরিমাণ সর্ববাপেক্ষ। অধিক | 
অধিত্যকা প্রদেশ হইতে উপত্যকাপ্রদেশে বৃষ্টির পরিমাণ অল্প । পরস্পর- 
সন্নিহিত ইরাণ ও মাজ্জেন্দান দেশের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহার সত্যতা 
প্রমাণিত হইতে পারে। ইরাণ দেশ উপত্যকাতৃমি, সেখানে বৎসরে দুই, 
এক দিন ব্যতীত আকাশে প্রান্থ মেঘই দৃষ্টিগোচর হয় ন!। শেষোক্ত 
মাজেন্দ্রান অধিত্যকান্কূমি, সেখানে অপর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়া 
থাকে । 

সআমাদের দেশে প্রভাবতঃ গ্রীষ্ম এবং বর্ধাতেই বৃষ্টিপাত হয় এবং 
স্থলতেদে ইহার বৈলক্ষণ্য আছে । কোন স্থলে সমগ্র বরধব্যাপী অল্প 
পরিমাণে বৃষ্টিপাত হস্ব এবং কোথাও বা বৎসরের অতি অল্প সময়ের 
মধ্যেই বৃষ্টিপতন শেষ হইয়া যায়। 

গ্রীগ্মণ্ডলের নিরক্ষতবত্তের উত্তরাংশে উত্তরায়ণসময়ে এবং দক্ষিণাংশে 
দক্িণায়নসময়ে বৃষ্টিপাত হইয়া! খাকে। ইতালী, স্পেন, পর্ক্‌ গাল-_এই 
তিন দেশের উত্তর ভাগে, সিসিলী এবং মাদেরা দ্বীপের সর্কত্র, আফ্রিকার 
উত্তরাৎশে, সমগ্র গ্রীসঙ্েশে এবং এলিয়ার উত্তরাংশে শীতকালে বৃ্িপাত 
হইয়া থাকে। 

অষ্টেলিয়া ও আফ্রিকার দক্ষিণডাগে বর্ষ। এবং শীত এই উভয় 
কালেই বি হয়। কিন্ একটি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দ্বাদশ বৎসর 

161875. 
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অস্তর ক্রমাগত তিন বৎসর তথায় মোটেই বৃষ্টিবাবি পতিত হয় ন1। 
ফলে সেঃ স্থালে তখন ঘোরতর ভ্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। 

শীক্সমণ্ডলে অল্প সমন্তে অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়, কিন্ত শীতমগ্ুলে 
তাহার বিপরীত । হিষমণ্ডলস্থিত সিট্‌ক। নামক দ্বীপে বৎসরে গড়প্রঙা 
৪* দিবস আকাশ নিশ্দেঘ থাকে | অবশিষ্ট সময়ে প্রায় প্রতিদিনই 
বৃষ্টি হইতে দেখা হায়। কিন্তু তাহার পরিমাণ এত অল্প যে, আমাদের 
দেশে ২৪ পরগনা প্রভৃতি অঞ্চলে বংসরে যত বৃরী হয় ইহা তাহার 
ই অংশও হইবে না। 

এই পৃথিবীতে এমন ন্সলেক দেশ আছে যেখানে কোন কালে 
বৃষ্টি হয় না, বা কদাচিৎ কোন বৎসর ছই-এক পসলা বৃষ্টি হইয়া খাবে 
ভৌগোলিক এই সকল স্থানকে “নির্বধ দেশ” বলিয়া ব্যাথ)! করেন। 
সাহারা মরুভূমি, গবী মক্রকূমি, আরব দেশের মধ্যভাগ, মঙ্গোলিয়া 
প্রভৃতি ভুভাগ এই শ্রেণীত । 

দেশভেদে উল্লিখিতরজ্ূপে সানস্বিক এবং পরিমাণগত বৃষ্টিপাতের 
বৈষমো সে স্থানীয় আবহাওয়া এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে শস্কেরও বৈলক্ষণয 
জন্মিবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? 
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এই বিশাল জগতে যে কত প্রকার উদ্ভিদ্‌ বর্তমান আছে তাহার 
ইয়ত্তা করা একপ্রকার মানবশক্কির বহিকতি। অস্তাপি উদ্ভিদ্‌-তত্ববিৎ 
পণ্ডিতমণ্ডলী দুই লক্ষ ছত্রিশ হাজার প্রকারের গাছগাছড়ার বিষয়ে 
অবগত হইতে সমৰ্থ হুইয়াছেন--এতদঘ্যতীত যে সকল গাছগাছড়া 
পর্বত ও অৱণ্যে মানবগণের অগোচরে রহিয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যাও 
সামান্ত নহে । এই ছুই লক্ষ ছত্রিশ হাজার গাছ চিনিয়া রাখা বা 
এইগুলির নাম স্মরণ করিয়া রাখা নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার, এমন 
কি খাহারা সর্ধদা উদ্ভিদ-তত্ব চর্চা করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছেন 
তাহাদের পক্ষেও এই কাখ্য সম্ভবপর নহে। কাজেই এইগুলিকে 
আকৃতি ও প্রকৃতি অঙ্রসারে শ্রেণীবিভাগ করিয়া একটা শৃঙ্খলার মধ্যে 
আনিতে না পারিলে উদ্ভিদ-তত্বের আলোচনার পক্ষে নানাপ্রকার 
অন্থবিধার কারণ হয়। 

মানবগণের জাতি, বংশ, শ্রেণী ইত্যাদির মধ্যে যেরূপ পূর্বপুরুষের 
রক্তের সংলব বর্তমান রহিয়াছে উদ্ধিদ্গণের শেণীবিভাগসন্বন্ধেও 
সেইরূপ পূর্বপুরুষের ধারা অনন্ত হইয়াছে । এই শ্রেণীবিভাগাহুযা়ী 
শগত নাম হইতে যে-কোন একটি গাছের আকুতি ও প্ররুতি 
সহজেই বুঝিযা লওয়া যায় এবং ইহাই উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগের প্রধান 
উদ্দেশ্য । 

আমরা সচরাচর যে সকল বৃক্ষলতাদি দেখিতে পাই তাহাদের মধ্যে 
কতকগুলির সঙ্গে কতকশুলির আকুতি ও প্রকৃতিগত এমন সামজন্ত 
রহিয়াছে, যন্থারা উহাদিগকে একবংশসস্তৃত বলিয়া মনে হয়। উল্লিখিত 
একই আকুতি ও প্ররুতিবিশি্ গাছগুলির সমষ্টির নাম জাতি 
(Genera) । লাটিন ভাষায় উপজাতি (5চৎ০ie৪)-গত নামের পুর্বে 
জাতি (9০০০/৮)-গত নান সংযোগ করিয়া গাছের পূর্ণ নামকরণ হয়? 
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যেমন বট ও অশ্বখের উপজাতি (১:০৩/০)-গত লাম পৃথক্‌ হইলেও 
তাহাদের উভয়ের জাতিগত (6€৷e৮i০) ফাইকাস (51০3৯) নামটি পূ 
সংযুক্ত করিয়া বটের নাম হইয়াছে ফাইকাস বেঙ্গলেন্সিস (11০9৬ 
Bengalensis), এবং অন্বথ বা পিপুলগাছের নাম হইয়াছে ফাইকাস 
রিলিঞ্জিওসা (Ficus Religiosa) | 
যে সকল জাতির (0০৫7) মধ্যে অলাধিক সামঞ্ন্ত আছে 
সেইগুলিকে লইয়া বর্গ (33৮4781 ০5৫.) গঠিত হইয়াছে। আবার 
কতকগুলি বর্গ লইয়া এক একটি উপশ্রেণী (5৬৮-০৯৪5), এইরূপ 
কয়েকটি উপাশ্রেনী (৪০৮-০!৭5) লইয়া একটি শ্রেণী (0145), কয়েকটি 
শ্রেণী লইয়া একটি গণ ()॥৮i৪৷০৷) এবং কয়েকটি গণ (Division) 
লইয়া এক একটি মণ্ডলীর (97০9) স্থগ্টি হইয়াছে । নিয়লিখিত 
ক্রমিক তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই উত্তিদের শ্রেণীবিভাগের ধারা 
সংঙ্গে উপলব্ধি হুইবে: 
নী (Group) 
গণ (Divivi 
শ্রেণী (Class) 
উপশ্ৰেণী (Sub-elass) 
প্রাক্তিক বর্গ (Natural order) 
জাতি (Genera) 
উপজাতি (31০৬৪) 
উউদ্ভিদ-তব্ববিত পণ্ডিতগণ সমগ্র উদ্তিদ-জগৎকে প্রধানতঃ ছুই ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন, যণ!--(১) সপুস্পক (Phanerogames) এবং 
(২) অপুষ্পক (0:১৮০৪৭%৷৪) ; অর্থাৎ যাহাদের কুল আছে এবং 
যাহাদের স্কুল নাই । 
সপুষ্পক উদ্ভিদকে আবার ছুই ভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছে, যথা__ 
0) প্তভিস্বক (4৪০5৮০৮) অর্থাৎ বে সকল উদ্ভিদের বীজ 
মানৃকোষের (০১৮75) মধ্যে খাকে, বেমন--আম, জাম, নারিকেল 





ion) 
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ইত্যাদি ; এবং (২) ব্যক্রভিস্বক (G১:॥০5৮০৮%*) অর্থাৎ যে সকল 
উদ্ভিদের বী্গ নাতৃকোবের ভিতরে থাকে না, যেষন__পাইন গাছ 
(Pine), বিলাতী কাউ, চিড় ইত্যাদি । 

সপ ভিদ্বক (৮৫০৯০৮৪) উদ্ভিদ আবার একদল-বীক্জ (519/০- 
cotyledons) এবং দ্বিদল-বীজ (7)7০9$51919,8) ভেদে ছুই ভাগে বিভক্ত 
হইয়াছে। খান, শুপানী, খেজুর ইত্যাদি একদল-বীজপধ্যায্ের 
এবং আম, তেতুল, সিম ইত্যাদি স্বিপল-বীন্দ-পধ্যায়কুত্ । অপুস্পক 
(91577198578) উদ্ধিদগুলিকে কি ভাবে বিভক্ত করা হইয়াছে তাহ! 
পরে পরিদৃষ্ট হইবে । 

উল্লিখিত দ্বিদল-বীক্জ (1)72০1)15/০৮১৯) উদ্ভিদ্‌কে প্রক্কতিভেদে চারিটি 
উপশ্রেণীতে (5৮-০1৭৪৭) বিভক্ত করা হইয়াছে, যা 

(১) আধারপুস্লী (14151516974) জলপদ্য, চালিতা, নাগকেশর, 
জবা, কাপাস, পাট ইত্যাদি এই জাতীয় । 

(২) কুণ্ডাধারপুস্পী (0%1১০$/০77)__ক্ুষণচুড়া, হিঅসাগর, স্টবেরি, 
পালিলাজুক ইত্যাদি এই শ্ৰেণীভূক্ত । 

(৩) যুক্তদলপুষ্পী (Gamopetal৬)--ধূতুরা, বকুল, আকন্দ, নয়ন- 
তারা, মালতী ইত্যাদি এই শ্রেণীতুক্ত । 

(৪) অপূৰ্ণজ্জপুষ্পী (I॥০০mচle৷) পুননৰা, আপাঙ্গ, মোৱগ- 
ফুল, ভেরেণ্ডা, নুক্তাকুরী, পিটুলী প্রভৃতি এই জাতীয় । 

এই চারিটি উপাশ্রেণীর আবার প্রত্যেকটিরই বর্গ (Naturঞ! 
order), জাতি (Gn) এবং উপজাতি (3/৮০1০৯) আছে, 
যেমন প্রথম উপশ্রেণীর প্রধান ৪৪টি বর্গ, দ্বিতীয় উপশ্রেণীর প্রধান 
২৪টি বর্গ, তৃতীয় উপশ্রেণীর প্রধান ৩২টী বর্গ এবং চতুর্থ টির প্রধান 
২১টি বর্গ । প্রথম উপশ্রেণীর অন্তর্গত ৪৪টি বর্গের মধ্যে করেকটির নাম 
করা হইল? যেষন--আতাবর্গ (An০৷॥॥০)--আতা, নোনা, 
কাটালীচাপা, দেবদারু ইত্যাদি লইয়া গঠিত; 'আফিৎবর্গ (Papa- 
Veracem)—পোস্ৰ,। শেঙ্বালকাটা ইত্যাদি লইয়া গঠিত; সর্ষপৰগ 
(Crucifere)—সরিযা, ক্ুলকপি, বাধাকপি, ওলকপি, মূল! প্রত্ৃতি 
লইয়া গঠিত ; জবাবর্গ (১৪1৮৭০০০)__জবা, ঢেঁড়স, স্থলপদ্ম, কাপাস, 
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মেন্কাপাট, শিমুল ইত্যাদি লইয়া গঠিত; পাটবর্গ (1)1)০০)__পাঁট, 
কত্াক্ষ, ফলস! প্রভৃতি লইয়া গঠিত ; আমবর্গ (4.৮%০৯:৩$/৩০০০)_আম, 
হিজ্জলী বাদাম, আমড়া ইত্যাদি লইয়া গঠিত । 

এইরূপ কুণ্ডাধারপুস্পী (01570০৮৮) নামক উপশ্রেণীর ২৪টির 
ভিতর চারিটি প্রধান বর্গের নাম করা হইল, যথা 

0) শিশিবর্গ (1,5855017985)_ইহার ভিতর আবার তিনটি 
উপবর্গ আছে : 

(কে) অটরঞ্জাতীঘ (৮৮11০০৯০৭০)_-ছোলা, মন্ত্র, মটর, মুগ, 
মাথকলাই, খেসারি, মাখম সিম, বরবটি, চীনাবাদাম, শাখআলু, ধইঞ্চ। 
ইত্যাদি এই উপবগাধীন । 

(খে) কুষ্ছড়াঙ্জাতীঘ় (6০০%০/0০+৫০)-_ুষচচড়া, কালকাসন্দ, 
অশোক, তেতুল ইত্যাদি এই উপবর্গের অন্তগতি । 

(গ) লক্জাবতীজাতীঘ্ (Mi%৷০৪৬)--পানিলানুক, লজ্জাবতী, 
বাবলা, শিরীব, ইত্যাদি এই উপবর্গের অধীন । 

(২) কুমড়াবর্গ (Cucurbitace)--এই বৃহৎ, বৰ্গাখীন নিয়লিখিত 
কয়েকটি গাছের নাস করা যাইতে পারে, যথা--শসা, তরমুজ, লাউ, 
বিলাতী কুমড়া, চালকুমড়া, পটোল, চিচিঙ্গা, কিছ, ধু দুল, কাকুড়, 
করল! ইত্যাদি। 

£৩) পেয়ারাবর্গ (১১:৷২০০%)--এই বর্গে নিয়লিখিত উদ্িদ্গুলি 
আছে-_পেয়ার!, গোলাপজ্জাম, জামরুল, লবঙ্গ ইত্যাদি । 

(৪) ছত্রবর্গ (Umbelliferm)—-এই বর্গের মধ্যে নিম্মলিখিত 
উদ্ধিদগুলির নাম করা যাইতে পারে, বখা__গাজর, যোয়ান, মৌরি, 
জরা, হিং, খনিয়া ইত্যাদি । 

যুক্তদলপুষ্পী (6৪৯০৮০!) উপশ্রেণীর ৩২টি বর্গের ভিতর কেবল 
চারিটি বর্গের নাম উল্লিখিত হইল, যখা_ 

9) নগুলবর্গ (0০/০০5/14)__হাতিভোক, গাদা, সখী, চঞ্জ- 
মজ্সিকা, সরপুদ্গা ইত্যাদি এই বর্গানীন । 

(২) _ আলুবৰ্গ (3০)৯০৭০০৮)__এই বর্গের ভিতর উল্লেখযোগ্য আলু, 
গুন, বিলাতী বেগুন, টেপারি, তামাক, লঙ্ধ! ইত্যাদি । 
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(৩) তুলসীবর্গ (1৮০০)_তুলসী, পুদিনা ইত্যাদি এই বর্গের 
মধো উল্লেখঘোগ। । 

(৪) কলমীবর্গ (0০/৮০7৮15০8/)-_রাঙ্গা আলু কলামী শাক, 
চিনেৱ আলু, ভূ ইকুমড়া এই বর্গাবীন ॥ 

অপর্ণজপুষ্পী (1॥০০৷P৷e৮০) উপশ্রেণীর ২৯টি বর্গের ভিতর 
ভাটাবর্গ (Amarantacew), পুইবর্গ (Chenopodincemw),  রোড়ী বর্শা 
(Eupborbiacew), পানবর্গ (Piperacem), এবং তডুমুরবর্গ (U rticncem) 
প্রভৃতি উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

ডাটাবর্গের অনীন--নটে শাক, আপাঙ্গ, ডেঙগ্গোডাটা, মোরগক্ষুল 
ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 

পুইিবর্গের ভিতর-_পুঁই শাক, পালং শাক, বিট পালক্গ। বেখে। শাক 
ইত্যাদির লাম করা যাইতে পাছে ॥ 

পানবর্গের ভিতব--পান, কাবাব চিনি, গোলমরিচ, চৈ ইত্যাদি 
উল্লেখযোগ্য । 

রেড়ীব্গের অন্থগঁত--ভেরেণ্ডা, আমলকী, মনসা, আখরোট, বিছুটি 
ইত্যাদি । 

ডুমূরবর্গের 'অধীন-_ডুমুর, বট, অশ্ব, কাটাল গাছ, মাদার, গা ছা, 
পাকুড়, শেওড়া ইত্যাদি । 

দ্বিদল-বীঞ্জ (1১০০৬১1০৭০৮) উদ্ভিদ্গুলিকে যেমন উল্লিখিত 9টি 
উপশ্রেণীতে বিভক্ত কর! হইয়াছে, একদল-বীজ (Monocotyledon) 
উত্তিদ্গুলিকেও তেমন প্রকৃতিগত তারতম্য অনুসারে নিস্ললিখিত পৃথক্‌ 
৩টি উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে 

(১) দলপুস্পী (Petal০ide*)-রন্ুন, শতমূলী, উলটচণ্ডাল, 
পিগ্াঙ্গ ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত । এই উপশ্রেসীর ভিতর কেবল 
একটি বর্গের নাম করা হইল, যখা__রহুলবর্গ (Lili) । ইহার 
উদাহরণ__রহুন, পিয়াজ, উলটচণ্ডাল, স্বতকুমারী, শতষূলী। এই 
উপশ্রেণীর মধ্যে কদলীবর্গ (৪০i৬১%৷৷৫%) অত্যন্ত বৃহত বর্গ বলিয়া 
উল্লেখযোগ্য ; কলা, আদা, হলুদ, আম আদ! ইত্যাদি ইহার নন । 

(২) মঞ্জরীপুষ্পী (3৮৭7০1০)__গল্দপিঞালী, হোগলা, ক্ষুদেপানা, 
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কচু, কেয়া, তাল, খেজুর, নারিকেল ইত্যাদি এই শ্রেণীতুক্ত । : এই 
উপত্রেণীর অন্তর্গত বর্গের ভিতর কেবল দুইটি বর্গের নাম করা হুইল, 
যধা--তালবর্গ (1072৪), উদাহরণপ্বক্কপ, নারিকেল, সুপারি, তাল, 
খেন্ছুর প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে ; এবং কচুবর্গ (Arce), 
ইহার অন্যত্র কচু, মানকচু, গজপিঞ্জলী, ক্ষুদেপানা ইত্যাদি । 

(৩) তুষচ্ছদপুষ্পী (G1um৷ifৎ৮=)--ধান, গম, তুট্রা, চিনা, সুরা, 
কাওন, উলু, মুখা, দর্ক্দা, কুশ ইত্যাদি এই শ্ৰেণীভূক্ত । এই উপশ্রেণীর 
মধ্যে তৃণবর্গ (৪7৭৭০০০) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ; ধান, গম, 
ভুটা, জুয়ার, যব, চিনা, কোদো, আখ, বাশ, উলুঘাস ইত্যাদি এই 
বৰ্গাধীন । 

সপুস্পক (P॥২৷০৷০৫৭৷৪) উদ্থিদ্গণের শ্রেণীবিভাগ সদ্বন্ধে সংক্ষেপে 
আলোচনা করা হইল; এই সকল বর্গ ই আবার জাতি (Gn০৮৭) এবং 
উপজাতিতে (8০৪৪) বিভক্ত হইয়াছে । এখন অপুস্পক উদ্ভিদ্‌সঙ্গন্ধে 
সআালোচনা করা যাইবে । 

অপুস্পক (0৮৮৮1০8৯77৯) উদ্ভিদ্‌গলি প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত, 
যথা (ক) সমাঙ্গ (1৭০০৮১৫৭) উদ্ভিদ । এইসকল উদ্ভিদের মূল 
ও কাণ্ড পৃথক করা যায় না । (খ) শিলাবন্ষ (Bryoph১₹৭) উদ্ভিদ্‌। 
গে) পর্শাঙ্দ (Pteridophyta) উদ্ভিদ । 

(ক) সমাঙ্গ (7৭০৮৮১৭) উন্ভিদ্‌কে আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা হইয়াছে, বথা--(১) জীবাগুবর্গ (Schiz০0m১০০t৫৪) ; জ্ীবাণুসকল 
(Bacteria) এই বর্গের অধীন ( জীবাণু, অধ্যায় ভষ্টব্য )। (২) দ্বিতীয় 
শ্রেণীর নাম সপত্রহরিত্বর্গ (A19৭), অর্থাৎ যাহাদের গায়ে পত্রহরিং, 
বর্তমান থাকার সাধারণতঃ সবুজবর্ণবিপিষ্ট হইয়া থাকে; যেমন, 
বিভিন্ন জাতীয় শেওল|। (৩) অপর শ্রেণীর নাম ছত্রাকবর্গ (Fungi) 
বা ছুমিছত্র ( বেঙ্গের ছাতা ) জাতীয় উদ্ভিদ । ইহাদের শরীরে পত্রেহরিৎ 
বর্ত্তমান থাকে ন! বলিয়া ইহার! সাধারপতঃ শ্বেতবর্ণ হয়। ইহারা! 
কখনও সবুজবর্ণ হয় না। hee 

খে) শিলাবন্ধ (Bঃy০চh১a) উদ্ভিদ্‌কে মল (Mos) ও 
লিভার দাটুস্‌ (ivৎrজ'০চ৪) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ কর! হইয়াছে । 





উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ - ১২৯ 
(গে) - পূর্ণাঙ্গ (৮০৮৫০৮৮১৭) উদ্ভিদের উদাহরণ ফার্শ, সেলাজি- 
নে প্রভৃতি । ৰ 
এখন প্রত্যেক বিভাগ কি ভাবে কর! হইয়াছে তাহা পরপৃষ্ঠার 
আমিকলতাটি হইতেই বুঝা যাইবে । 
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অফ্টম অধ্যায় 
উদ্ভিদ্‌-প্রজনন-প্রণালী 


বিবিধ প্রকারে উদ্ভিদের উৎকর্ষ সাধন করাই উচদ্ভিদ্‌-প্রজননের 
Plant Breeding) প্রধান উদ্দেশ্য ॥ মানবগণ আহার, পরিধান 
এবং বাসগৃহ-নির্শ্দাপের উপক্ত্বণের জন্য প্রধানতঃ উদ্ভিদের উপর নির্ভর 
করে ; এই নিমিত্তই স্মরণাতীত কাল হইতে দৈনন্দিন জীবনযাআ1- 
নির্বাহের জন্য মানবছাতি উদ্ভিদের চাঁষ করিয়া আলিতেছে এবং ইহারই 
ফলো মানবের প্রয়োজনীয় বিবিধ উদ্ধিদ্‌ উদ্যান ও ক্ুষিক্ষেজ্রে বঞ্ধিত 
হইয়া যুগে যুগে উন্নতির পপে অগ্রসর হইতেছে । লোকসংখযার বৃদ্ধির 
সহিত ক্ুলিজ্ঞাত দ্রবে।র প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতেছে। 
এদেশের লোক অধিকাংশই নিরামিষাশী এবং বিদেশে রপ্তানী জব্যের 
মধ্যে কুষিজ্ঞাত জব্যই অধিক । এই সকল কারণ সত্বেও উৎরুষ্ট বীজ-. 
উৎপাদনের দিকে রুষকগণের তেমন দৃষ্টি নাই । অবশ্য অধিক মুল্যের 
বীঙ্গ কিনিবার সামর্থ্যও তাহাদের নাই । দারি্রাই ইহার একমাত্র 
কারণ। এই হেতু এদেশে প্রতীচোর ন্যায় উন্নত গুপালীর বীজ- 
উৎপাদনের তেমন কোন ব্যাবস্থা নাই ॥ সাধারণতঃ বাজারে যে সকল 
বীঙ্গ পাওয়া যায় তাহ! অল্লাথিক পরিষাণে মিশ্রিত ও আবর্জ্ছনাপূর্ণ, 
এবং এ সকল বীজের ফলন অধিক নয়। ফলে ভারতের ক্ুধিজাত 
জ্রবা অন্যান্য পাশ্চাত্তা দেশের জব্যোর স্কায় অধিক মূল্যে কিক্রীত হয় লা। 
এই প্রক্গার নানাকারণে ভারতের ক্রষি অহ্কান্ক দেশ অপেক্ষা পশ্চাতে 
বছিয়াছে। ফসলের উন্নতির চেষ্টা করা দেশের উন্লতিকামী প্রত্যেক 
অধিবাসীরই অবশ্য কর্তব্য । উদ্ভিদের উন্নতিকলে বর্তমান যুগে যে 
সকল পদ্ধতি প্রবন্ঠিত হইয়াছে, এ সকল পদ্ধতির মধ্যে যে সকল সত্য 
নিহিত আছে এবং এঁ সকল পদ্ধত্তি অবলম্বন করিয়া যে সকল ফল লাভ 
করা গিয়াছে তব্থিযয়ে নিয়ে আলোচিত হুইল । 
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ফসলের উৎকর্ষ-সাধনেক নিমিত্ত করেক্টি মূল নীতি প্রচলিত আছে; 
অর নীতিশুলি উত্তমন্ধণে হৃদয়ঙ্গম কৰিতে পারিলে, যে-কোন প্রকার 
উদ্ভিদের উল্লতিসাধনের উপায় নিৰ্দ্দেশ করিয়া লওঘ1 সহজসাধ্য হইবে । 
ও স্থল নীতিগুলি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত :_(১) নির্বাচন 
(Selection), (২) সক্কর-উৎপাদন (Hybridisation) । 


ন্নিক্কবাচন্ন (Selection) 


উদ্তিদ্‌দ্াতির মধ্যে নানাপ্রকার বৈষম্য (V॥৮i॥৷০৷৷) বর্তমান আছে, 
অর্থাৎ উহাবা একটি হইতে অপরটি অল্পবিস্তর স্বত্ত, এবং এই স্বাতত্রোর 
জন্যই ইহাদিগকে মণ্ডলী (Group or Family), গণ (Natural order), 
শ্রেণী (399০৭), উপশ্ৰেণী (8 ৫০১০+) প্রস্তুতি নানাবিধ বিভাগে বিভক্ত 
করা যায়। পাট এবং ধানের গাছ সম্পূর্ণ স্বতন্ এবং সেই নিমিত্বই 
উহাদিগকে দুইটি পৃথক্‌ গণের (Natur! ০181) অন্থতুক্তি করা 
হইয়াছে। কিন্তু সকল পাটের গাছ এবং সকল প্রকার ধানের 
গাছ ঠিক একরূপ নহে, তথাপি যে-কোন প্রকার ধানের গাছকে এবং 
যে-কোন প্রকার পাটের গাছকে চিনিয়া লওয়া বায় । অধিকাংশ স্থলেই 
এক প্রভেদ অতি সামান্য কিন্ত উহ! পুরুষা্থক্রমে চলিয়া আসিডেছে। 
এই পুকুষাসুক্রমে প্রবন্ধিত স্থায়ী প্রকৃতিগত বিভিন্রতা থাকাতে একই 
জাতির বহু প্রকার ভেদ চিনিয়া লওয়া যায়। উহা বাতীত আরও 
কতকগুলি ক্ষুদ্র প্রভেদ তত্বাঙ্গসন্ধানকারীদিগের দৃষ্টিপখ এড়াইতে 
পাবে না। কোন বিশেষ জাতীয় পাট অথবা ধান্সের ক্ষেত্র পরীক্ষা 
করিলে দেখিতে পাওয়! যায় যে, ক্ষেত্রের সমস্ত পাটের গাছ কিংবা সমস্ত 
ধানের গাছ ঠিক এককরূপ নহে। কোনও অবিমিশ্র কান্টিক শাইল 
ধানের ক্ষেত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওরা যায় যে, ভাজ্জত 
ধানের গাছগুলির মধো কোনটির ঝাড় বড় এবং কোনটির বা ছোট, 
আবার কোনটির শীষে ধানের সংখ্যা অদবিক এবং কোনটিতে বা ধানের 


সংখ্যা কম। এইরূপ আরও অনেক অল্প-বিস্তর প্রভেদ দেখিতে 
পাওয়া যায় । 





উদ্চিদ-প্রজ্ঞনন-প্রণালী ১৩৩ 


একই জাতীয় ধানের গাছের মধ্যে এই যে পরস্পব্ পার্থক্য বর্তমান 
রহিয়াছে, উদ্ভিদের উৎকর্ষাঞক বৈজ্ঞানিকগণেন্র নিকট ইহা অতিশয় 
মূলাবান্‌ । পুর্বে বল! হইয়াছে বিভিন্ন জাতীয় ধানের মধ্যে খে পার্থক! 
বিস্যমান রহিয়াছে তাহা পুরুধাস্থক্রমে স্থাযিভাবে এ্রবন্ডিত $ কিন্ত এই 
একই জাতীয় ধানেন গাছের মধো যে পরস্পর পার্থক্য দৃষ্ট হয় ইহ! স্থায়ী 
এবং অস্থায়ী দুই প্রকারেরই হইতে পারে । যদি এই পার্থক্য অস্থায়ী 
বা পরিবর্তনশীল হয় তাহা হইলে পরবর্তী পুরুষে সে পার্থক্য দৃষ্ট হইতে, 
পারে, না হইতেও পাবে। কিন্ত যদি তাহা স্থারী ও প্রকৃতিগত হয়, 
তাহা হইলে পুরুবান্তক্রমে তাহা প্রবন্ঠিত হইতেই থাকিবে । এই একই 
জাতীয় উদ্ভিদের যথা হইতে পরস্পর পুক্ধান্ক্রমে স্থায়ী ও অস্থায়ী ভাবে 
প্রবর্নক্ষম গাছ গুলিকে পৃথক করিয়! লওয়ার নামই নির্বাচন ॥ 

নির্ধাচন বিভিন্ন প্রকারে কর] যাইতে পারে; যথ!--(১) সঙ্ঘ- 
নির্বাচন (Mas Selection), (২) একক-নির্ধাচন (Single Plant 
Seluction), (<) আযৌন-নিৰ্ব্বাচন (Vegetativé Selection), 
(৪) মুক্ষুল-নিৰ্ব্বাচন (1157 Selection) 1 





(>) সশ্ব-নিন্ব্বাচন্ন 


কোন এক বিশিষ্ট জাতীয় শস্যের ক্ষেত্র হইতে উল্লিখিত প্রথা 
অন্ুলাবে এমন কতকগুলি গাছ নির্ব্দাচন করিয়া লইতে হইবে যাহাদের 
পার্থকা শ্ৰেত্রের অন্যান্য গাছ হইতে স্পষ্টতর, অথচ এ পার্খক্য এ শস্কের 
উৎ্কর্ষপাধন-পক্ষে অন্ঠকূল । এইকরূপে নির্ব্বাচিত গাছগুলির বীজ্জ একত্র 
করিয়া ক্ষেত্রে বপন করিলে তঙ্দাত শস্য প্রথম পুরুষে নির্বাচিত শস্যের 
তুলাগ্ুণবিশিষ্ট হওয়াই সম্ভব । এইরূপ নির্ক্দাচনপ্রথ। পুরুষাহ্ছক্রমে 
অবলঙ্গন করিলে অর্থাৎ প্রথম পুরুষের শস্ত হইতে এ প্রথা অনুযায়ী 
নির্বাচন করিয়া! দ্বিতীয় পুরুষের জন্য বীজবপন এবং দ্বিতীর পুরুষ হইতে 
নির্বাচন করিয়! তৃতীয় পুরুষের জন্য ৰীদবপন, এইভাবে বংশ্পর্পরায় 
নির্বাচনপ্রথা অবলগ্ষন করিয়া চাষ করিলে বিশেষ সকল পাওয়া যায ; 
কিন্ত এই নির্বাচন প্রথা কিছুকাল বন্ধ করিয়া দিলে আর স্রফল পাওয়া 
যায় না। কারণ, প্রথম হইতেই নির্কাচিত গাছগুলির মধ্যে যেগুলিতে 








১৩৪ কুবি-বিভ্ঞান 


অস্থায়ী পার্থক্য, ছিল তাহা পুকুষাহুক্রমে গ্রবন্তিত না হুইরা অপর 
ফল প্রদান করিবে এবং ঘেগুলিতে স্থায়ী পার্থক্য ব্তমান ছিল তাহা 
বংশান্থক্রমে প্রবন্তিত হইলেও স্থাচী ফলপ্রদগ্ুলির সহিত মিশ্রণের 
ফলে ক্রমে লুপ্ত হইয়! যাইবে । এইক্গন্ছই বর্তমান সময়ে সঙ্গ-নির্ববাচন 
(Mass Selection)-প্রখা অগ্ছসঃণ না করিয়া একক-নির্ব্বাচন (315,419 
Plant Selection) ছারা উদ্ভিদের উৎকর্ষ সাধন করা হয়। 


(২) এব ন্নিন্কবাচ্ছন্ন 


এই প্রথা অবলঙ্গন করিতে হইলে প্রথমতঃ সঙ্গঘনির্কাভন-প্রথায় 
নিয়মানুযায়ী কতকগুলি গাছ বাছিয়া লইতে হইবে এবং ও সকল, 
গাছের প্রাতাকটির শীর্মস্থিত ফলের অথবা কোন একটি গুচ্ছের ফলের 
বীজ পৃথক পৃথক্‌ শ্ৰেণীতে বপন করিতে হুইবে, অর্থাৎ যতগুলি 
গাছ লইয়া পন্দীক্ষ। চলিবে তাহাদিগের প্রত্যেকটির ফলের বীজ 
পুথক্‌ পৃথক্‌ শ্রেণীতে বপন করিতে হইবে । গাছের সমন্ত বীজ বপন না 
কৰিয়! গাছের গুণাগুণ পরীক্ষার উপযোগী কতকগুলি বীজ বপন 
করিলেই চলে । এক সারিতে ১** বীক্গ বপন করিলেই যথেষ্ট । এই 
প্রক্রিয়াতে বিশেষ স্থবিধা এই যে__যতগুলি গাছ, ঠিক ততগুলি বিশুদ্ধ 
সারি পাওয়া যায়। উহার প্রত্যেক সারির গাছগুলি এক একটি 
স্বতঙ্থ গাছ হইতে উদ্কৃত। এই প্রথার আব একটি বিশেষ স্থবিখা 
এই যে কোন সাবির গাছগুলিতে তাহাদের জনকগাছের লক্ষণগুলি 
সম্পূর্ণভাবে প্রবন্িত হইল কি-না তাহা প্রথম হইতেই সহজে ধরিতে 
পার! বান । প্রথম নির্কাচিত গাছের উৎকর্ষসাধক গুখগুলি যদি 
প্রক্কতিগত হইগ্া থাকে, তবে তাহার পরবস্তী পুরুষেও এ সকল গুণ 
সমভাবে পরিলক্ষিত হুইবে এবং পুকুষানুক্রঘে উহা! প্রবষ্ঠিত হইতে 
খাকিবে ॥ এইক্ূপে কতকগুলি স্বায়ী ও প্রকুতিগত গুণসম্পন্ন বংশ 
পৃথক করিয়া লইতে পারিলে ভবিশ্যতে আর নির্কদাচনের প্রয়োজন হয় 
না এবং এ সক নির্কাচিত বীদস্বার! বিদ্তুততাবে চাষের কাঞ্জ চলিতে 
পারে। এই নিশুক্ক একক-নির্ব্দাচন-প্রথ। (Pure Line Culture) 
অগতের প্রায় সর্বত্রই গৃহীত হইয়াছে। 








উন্চিদ্‌-প্রজনন প্রণালী ১৩৫ 


এই প্রণালী 'অবলব্বনের জন্য নির্বাচিত প্রথম গাছগুলি এ জাতীয় 
শহ্ত বা ফল হিসাবে বিশ্ুদ্ধ-গুণযুক্ত এবং সআস্মনিষেকী (Self-fertilised) 
হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ সাক্ধান্থারা উৎংপগ্র হইলে চলিবে না। কারণ 
সন্ধরোৎপর্র গাছ হইতে কোন কালেও একপ্রকার ফল পাওয়া 
যাইতে পারে না । কিন্ত সর্ক্দদ! সমগুপবিশিষ্ট ফল পাওয়াই উন্নাতিলান্ডের 
মূল ভিন্তি। 

আত্মনিষেকী এবং অযৌনপ্রথায় বংপবৃস্থিলীল উদ্ভিদের পক্ষে একক- 
নির্ধাচন সহঙ্জেই চলিতে পারে; কিন্জ যে সকল উদ্ভিদ পরনিষেকী 
(Cross-fertilised) তাহাদের মপো এই প্রথা প্রয়োগ করিতে হইলে 
বিভিন্ন সারির গাছের পরস্পরের মধ্যে যৌনসন্ধদ্ধ রহিত করা! আবশ্রাক । 


(৩) অস্যৌন-নিশ্বলাভন্ন 


গাছের কাটিং বা শাখাকলম এবং ডগা প্রভৃতি দ্বার! অযৌন উপায়ে 
অর্থাৎ, স্বরী- ও পুং-সংযোগ ভিঙ্গ যে সকল উদ্ভিদের বংশ নিস্তার করা যায় 
ও সকলের মধ্যে নির্বাচনের নাম 'অযৌন-নিব্াভন | অযৌনপ্রথায় 
উৎপাদিত হইলেও কোন একটি ফসলে নানা বৈশিষ্টেরর সংমিশ্রণ 
খাকিতে পারে। উদ্ভিদের উৎকর্ষকারিগণ এ সকল ফসল হইতে উতৎ্কগ- 
সাধক বৈশিষ্ট/যুক্র গাছ বাছিয়। লইয়া তাহাব শাখা- অখথব! ডগ।- ছারা 
ফসলের উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকেন ॥ ইক্ষু, আলু, আনারস প্রভৃতির 
নির্বাচন এই শ্রেণীর অন্তর্গত । 


(=) স্মুবুহল-ন্নিল্কলাচ্ন্ন 
ইহা অনেকটা অযৌন-নির্কাচনের নন্ক্ূপ। ফলকর গাছের 
টস নিষিক্ত প্রধানত এই প্রথা 'অবলঙ্গিত হইয়া থাকে । 
গাছের মুকুল বা শাখার মধ্যেও পার্থক্য থাকে, অর্থাৎ গাছের বিভিন্ন 
শাখা বা মুকুলের ফলের মধ্যে কখনও কখনও বৈষমা দেখিতে পাওয়া 
যায়। কোন গাছের শাধাবিশেষের ফলের উৎকইতার প্রতি লক্ষ্য 





ককিয়। এ শাখার কলম্ধারা এই নির্বাচন সংঘটিত হইয়া! থাকে । 
মাঞ্চিনের লেভেল কমলালেরু, বীজশন্য কালোক্ছাম, ইহার দৃষ্টান্ত স্থল । 





১৩৬ ক্ুষি-বিচ্ছান 


স্কৃতপূর্ব সরকারী ইক্কৃতব্তবিদ্‌ ডাক্তার বাধার পত্রীক্ষান্বারা দেখাইয়াছেন 
যে, একটি আখের চোখ হইতে নান! বর্ণের নূতন জাতির আখ পাওয়া 
যাইতে পারে, এবং এই প্রকারের নির্ধাচনে তিনি সন্তোষজনক ফল 
পাইয়াছেন। বেলী সাহেবেরও মত এই বে, একই বৃক্ষের কোন 
কোন মুকুল হইতে সেই আছি বৃক্ষের সহিত সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন বর্ণ- বা 
গুণ-বিশিষ্ট জাতির উদ্ভব হইতে পারে। 


সক্ষুল্লোগ্পাদন্ন 


সন্ধরোৎপা'দন-দ্বারা সাধারণতঃ তিনটি উদ্দেশ্য সাগিত হইয়| থাকে: 
যথা_(১) অধিক পরিমাণ পরিবর্ত্নশীলত! আনচছন ; (২) কতকগুলি 
বাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যের একত্র সমাবেশ করা; (5) কোন উদ্ভিদে অধিকতর 
বল সঞ্চার করা । 

সঞ্ধবোৎপাদন করিতে হইলে উদ্ভিদের লৈঙ্গিক সন্গিবেশ (95091 
arrangement) বং পরাগপাতন-বিষয্রে সবিশেষ জ্ঞান থাকা 
আবশ্বাক । 

উদ্ভিদের লৈঙ্গিক সরিবেশ তিন প্রকার হইয়া খাকে__(ক) ভিন্নাবাস 
পুস্নী (1১1০৮০০৪) অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিদের স্রী- ও পুহ-পুষ্প ক্বতঙ্্ গাছে 
খাকে ; যখা--তাল, পেপে প্রভৃতি । (খ) ছিলিঙ্গ ভাক্‌ (১1 ০719:210118) 
অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিদের স্বী- এবং পুং পুষ্প একই গাছে খাকে । যখা__ 
লাউ, কুমড়া প্রস্ততি । (গ) উন্তলিগ্-পুস্লী (Risexu! বা Herma- 
Plr০dite) অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিদের স্রী- ও পুং-কেশর একই ফুলে 


- থাকে ; অধিকাংশ উদ্থিদই এই শ্রেণীর অন্তু ক্র | 


কোন কুলের মাতৃকেশবস্থ বীজাবারে সেই ফুলেরই পুং-কেশরস্থ, 
পরাগপাতন-দ্বার1 গর্জাধানক্রিয়া সম্পন্ন হইলে তাহাকে দ্বনিষেক বা 
আত্মনিষেক বলে। আর কোন ক্ষুলের মাতকেশরস্থ বীজাধারে এ 
জাতীয় ভিন্নগুণসম্পর কোন গাছের কুলের পুং-কেশরস্থ পরাগপাতন-দ্বারা 
গর্ভাধানক্রিয়া সম্প্ন হইলে তাহাকে পরনিধেক বলে এবং এই পর- 


_ লিষেকোহপন্স সন্তান সন্ধর নামে অভিহিত হয়। এই সন্ধর বা মিশ্র 
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সন্ততি পিতৃ- ও মাতু-কুলের অনেকগুলি গুণাগুলের অধিকারী হয় এবং 
ও সকল সঙ্কর হইতে স্বনিষেকভাবে বংশ বিস্তার করিলে পরবর্তী বংশে 
ঝর সকল গুণাগুণ বিভক্ত হইয়া পড়ে । অ সকল গুণাগুণ কি প্রণালীতে 
পরাবন্তী বংশে বিভক্ত হয় কয়েক বলর পুর্ষেও স্থধীসমাজে তাহা জ্ঞাত, 
ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অস্থীয়্াদেশস্থ ত্রান নামক স্থানের 
আশ্রমের ধশ্থাচাখ্য মহাব্মা জর্জ গ্রিগর জোহান নেগ্ডেল এই বিষয়ে 
বহু গবেষণার দ্বার! প্ররুত তথ্য আবিদ্ধার করেন, কিন্ত তাহার মৃত্যুর 
বহুকাল পরে এ তথ্য, পুনবাবিক্কৃত হইবা, লোকসমাজ্ প্রচারিত হয়। 

মেগেল সর্বপ্রথম বিবিধ জাতীয় মটর (Pisum 38055) লইয়া 
তাহা হইতে উৎপন্ন গাছের ফুলে বিভিপ্রভাবে পরনিষেক-দ্বার1 পৰীক্ষা 
করিয়াছিলেন এবং এ সকল পরীক্ষার ফল যথাসময়ে লিপিবদ্ধ করিয়া 
বাশিযাছিলেন ॥ উহাই এখন “মেগ্ডেল-বিখি” (১197481814৯) নামে 
পরিচিত হইয়াছে । পরনিযেক হইতে কি প্রণালীতে পৈতৃক গুণসমূহ 
পরবস্তী পুরুষে প্রবন্ধিত হয় উক্ত বিনি হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। 
মেশ্ডেলের বিধি অন্থসারে বংশপরদ্পরায় পিতৃপুরুষের গুণাগুণ পরবর্তী 
বংশে খে কেক প্রকারে প্রবন্তিত হয় তাহ! নিয়ে বিবৃত হইল :_ 

(ক) প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ উভয়েই মাতাপিতার গুণাগুণের অধিকারী 
হইবে । মাতাপিতার গুণ সন্তানে প্রবন্িত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই 
প্রবল কিন্ত কোন কোন কারণে তাহ। নাও হুইতে পারে। 

(খে) যে সকল গুণ তিন পুরুষ যাবৎ মাতাপিতান বংশে প্রবন্ধিত 
হইয়া আসে তাহা সন্তানে নিশ্চিতরূপে বধিয়া খাকে । 

(গে) পূর্বপুরুষের শারীরিক ও মানসিক গুণগুলি সাধারণতঃ পৃথক 
ভাবে সন্তানে প্রবন্ডিত হয় ॥ সেই কারণেই বাহ দৃশ্া হইতে মানসিক 
ভাবের পরিচয় পাওয্া যাগ না। আবার কখনও কখন উহা যুক্ত- 
ভাবেও প্রবন্ধিত হইয়া থাকে । k 

(ঘ) মেণ্ডেলের বিধি অঙ্তুসারে ভাল ও মন্দ শুণক্ষে পৃথক করিয়া 
তাহার উৎকর্ষসাধন করা যায় । 

(5) কোন গুণ কোন বংশপরস্পরা স্থায়ী হইয়া গেলেও ভিন্ন বংশের 


সংঅবে আসিয়। তাহা লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। 
181875 B. 








১৩৮ কুষি-বিজ্ঞান 


মেগ্ডেল সর্ধপ্রথমে প্বনিযেকভাবে উৎপত্ন কতকগুলি মটন্স লইয়া 
পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ওঁ মটরগুলি খাঁটি ব্বনিষেকভাবে উৎপন্ন 
কি-নাংতাহাঁ নিঃসংশয়ে অবগত হওঘার জন্য তিনি ক্ৰমাগত ছুই বৎসর 
কাল একক প্রখা-অবলব্বনে পূশক্ছাবে উৎপাদন করেন। এ প্রকার 
পুথকৃভাবে উৎপাদিত অবিমিশ্র মটরঙ্ধারাই মেন্ডেল সক্চবোৎপাঁপল- 
বিষয়ে মৌলিক গবেবপ! আরপ্ড করিয়াছিশেন। 
মেল একটি অবিমিশ্র লঙ্বাজাতীয্ব মটর গাছের ফুলের পুং-কেশরস্থ 
পরাগ অপর-একটি বেঁটেজ্জাতীর সবিমিশ মটর গাছের ফুলের স্তরী- 
কেশরস্থ ৰীজগাধারে কুত্রিম উপায়ে পরনিযেক করিয়া সম্কর-বীক্গ উৎপাদন 
করেন। তদনদ্বর এ সন্ধর-বীক্ষ হইতে ভারা উৎপপ্র কৰি! দেখিতে পান 
যে প্রথম প্রদ্দনলনে এই সঞ্চশোৎপন্র মটর গাছগুলি লঙ্বাঙ্জাতীয় মটরের 
গাছের অন্ন্ধপ হইয়াছে ॥ উহান্ার! প্রমাণিত হইল যে, গাছের কাণ্ডের 
লঙ্ঘ! হওয়ার সংস্কারটি বেটে হওয়ার সংন্বার হইতে প্রবল। লঙ্গা ও 
বেটেঙ্গাতীয় মটরের সন্ধর করি প্রথম প্রজননে যে কেবল লঙ্বাঙ্গাতীয় 
মটর গাছই পাওয়! গেল এগুলি দৃশ্বাতঃ লম্বা হইলেও বেঁটে হওয়ার 
সংক্চারটি উহাদের মধ্যে প্রচ্ছহ্রচাবে রহিয়া যায়। উক্ত সঙ্কর গাছের 
ৰীঞ্জ হইতে একক ভাবে চারা উৎপাদন করিয়া মেণ্ডেল দেখিলেন দ্বিতীয় 
জননে শতকরা ৭৫টি গাছ লক্বাজাতীয় এবং শতকরা ২৫টি গাছ বেটে- 
জাতীয় হইয়াছে স্থতবৱাং ইহার 'অঙ্রপাত হইতেছে ৩: ১ অর্থাৎ ৩টি লঙ্কা 
হইলে ১টি বেটে ॥ উল্ত ২৫টি বেঁটে মটব্র গাছের বীজ হইতে চারা উৎপন্ন 
করিলে উহার প্রতোক গাই পুক্ুষান্থক্রমে বেঁটেজাডীয় হইবে। 
কিন্ত কতকগুলি লঙ্বা সটরেন। বীন্দ হইতে লক্বা ও বেঁটে দুই জাতীয় এবং 
কতকগুলি হইতে কেবল লঙ্াঙ্গাতীয় গাছই হইবে । মোটের উপর, এ 
সঙ্ধর গাছ হইতে যতগুলি বীজ-পা1 যা তাহার এক-চতুর্থাংশ হইতে 
অবিমিশ্ব বেটে, এক-চতুৰ্থাংশ হইতে অবিসিশ্র লঙ্ছ! এবং অবশিষ্ট অর্ধাংশ 
হইতে লঙ্কা ও বেঁটে উভয় গুণমিশ্রিত গাছ পাওয়া যা । ইহা অনেকটা 
বীদ্দগণিতের (ক-+-খ)* =ক* +খ* + ২কখ এই সক্ষেতটিব অনুরূপ । 
পূৰ্বেই বলা হইয়াছে লক্ মটর গাছ ও বেঁটে মটর গাছের স্ধরোৎ- 
পর্ন বীজ হতে প্রথম জননে যে চার! জন্মে তাহার সকলগুলিই দৃশ্যতঃ 
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লঙ্কা! হইলেও উহাদের মধ্যে বেটে হওয়ার সংস্কারটি প্রচ্ছন্র রহিয়া যায় । 

'স্তরাং তাহার যাস্সিক (০৮৫৭৷৷৷০) গঠন কতকটা লঙ্কা এবং ৫ 
বেটের সংমিশ্রণে হয়! বদি লগ্দা মটরকে “I” বলির! খবা যায়ঞএবহ. 
বেটে মটরক্ডে “৫” বলিয়া ধর! ঘাহ তাহা হইলে উহাদের উভয়ের 
সঙ্করোৎপন্ন গাছের যাঞ্রিক গঠন হুইবে “1৬” । এইরূপ দুইটি পরস্পর 
অসমগঞ্জল সক্ধর বীজ হইতে দ্বিতীয় জননে বে গাছ উৎপন্ন হইবে তাহার 

গঠন (১) পা, (২) ৮ এবং (৩) ॥৫-_-এই তিন প্রকার হইবে। 

কোঠা আক্ষিত করিৱা নিয়ে ইহার জলনপ্রপালী দেখান হইল 2. 


চা লক্বা কেটে 
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(১) কোঠাঁ-TXT=TT, ই লঙ্গা। 
5 10 কো Xx tT } + লঙ্কা ও 3 
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A ৮ (8) কোঠা£ ০-৪৫, ঈ বেটে এ 
অন্য প্রকারে 
MTe—— +A) 
টি: 
বত 2 
০ ts 
চা 

344০ সারার —=—> t (8) 


(১) (২)=TXT=TT = লঙগা। 
21২০2 1 
(২)% তাস ৪ 1 ইসস ও কেই) 
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১৪০ কুষি-বিভজ্ঞান 


ইহার মধ্যে যেগুলি ১নং কোঠার (1) গাছের ন্যায় হইবে 
সেগুলির বীজ বপন কবিলে লদ্বা গাছ হইবে । যে গুলি ২ এবং ৩ নং 
কোঠার গাছের (18) সায় হইবে সেগুলির বীন্দ বপন করিলে (১) 
লগ! (11), (২) লক্কা-বেঁটে (1) এবং (৩) বেটে ()--এই তিন ঝকমের 
গাছই উৎপর হইবে । আর ৪ নং কোঁঠার (8) বীজ্ঞ বপন কৰিলে 
উহা! হইতে বেটে গাছ হইবে । ১ম ও রখ কোঠার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, বেটে ও লঙ্কা মটর গাছের সক্কর হইতে 
দ্বিতীয় জননে পুনস্তান্থ কেটে ও লক্বা মটর গাছ পৃথক্‌ হুইয়া গেল। 

এখানে কেবল মটর গাছের উচ্চতা এই স্বভাবটি লইয়া সপ্কর 
উৎপাদন কর! হুইল ; এইকুপে একাধিক গুণ লইয়া সক্ধর উৎপাদন 
করা যাইতে পারে; যেমন-_(১) উচ্চতা এবং বং, (২) উচ্চতা, বং 
এবং স্বাদ, (৩) উচ্চতা, বং, স্বাদ এবং ফলের সংখ্য! । ১ নদ্বরে ২টি, 
২ নগ্ববে ৩টি এবং ৩ নঙ্গরে ওটি স্বভাবের তারতম্য বা! যোগ-বিয়োগের 
জন্য সন্ধর উৎপাদন করিতে হয়। 

একটি স্বভাবের জন্য দুই জাতির সন্কর উৎপাদন করিলে দ্বিতীয় 
জননে বিভিন্ন তিন প্রকার গাছের উদ্ভব হইলেও বাহত: দুই রকমের 
গাভই দেখা যাইবে ; কাবণ এ এবং 1 এতছুভয়ের মধ্যে যাগ্রিক পাকা 
বর্তমান থাকিলেও বাহিক পার্থক্য খাকিবে না। এইক্ূপে এই ছুই 
জাতির স্বভাবের মধ্যে ছুই প্রকার পার্থক্য বর্তমান থাকিলে দ্বিতীয় জলনে 
৪ জাতির, তিনটি পার্থক্য বর্তমান থাকিলে ৮ জাতির, চাকিটি স্বভাবের 
পার্থক্য বর্ত্তমান থাকিলে ১৬ জাতির উন্তব হইবে । 

ছুইটি গাছের মধ্যে দুইটি স্বভাবের পার্থক্য বর্তমান থাকিলে 
তাহাদের সঙ্করোৎপন্র গাছের বীক্গ হইতে দ্বিতীয় জননে যে উল্লিখিত 
প্রণালী অস্থযায়ী জননের ফল পাওয়া যাইবে তাহার দৃষ্টান্ত নিয়ে 
প্রদত্ত হইল। 

পূর্ব-পরীক্ষিত লক্বা ও হেঁটে মটর গাছের সঙ্ধরোৎপাদিত বীজছ্বারা 
এ ছুই গাছের উচ্চতা, অর্থাৎ একটিমাত্র স্বভাবের যোগ-বিয়োগ লইয়া 
পরীক্ষা হইয়াছে । কিন্ত এ লঙ্গা ও বেটে মটর গাছের মধ্যে যদি একটি 
লাল এবং একটি সবুজ থাকে তাহা হইলে উহাদের মধ্যে উদ্চত1 এবং রং 


4 


£ ত 





উল্ভিদ-প্রজনন প্রণালী ১৪১ 


এই দুইটি স্বভাবের পার্থক্য লক্ষিত হুইবে । এখন এই ছুইটি স্বভাবের 
পার্থকাবিশিষ্ট ছই গাছের সক্করোহপাদন কহ! যদি প্রথম জননে 
সমস্তগুলি গাছই লাল ও লঙ্গ! হয়, তাহ। হইলে সেই বীজদারা দ্বিতীয় 
জননে ঘে সকল গাছ হইবে তাহার যশ (১) লাল ও লব্ব। (RT), (2) 
জাল ও বেঁটে (1৮), (৩) সবুক্গ ও লঙ্গা (৮) এবং (৪) সবুক্জ ও বেঁটে 
(৯ এই চাবি প্রকার উৎপাদক (2০০) পাওয়া যাইবে । ইহাদের, 
অনুপাত হইবে--৩৯৩২ ৯৯৪ ৩: ৩: ১) এই অঙনুপাতের 
সত্যতা নিয়ে কোঠা আক্কিত করিয়া দেখান হইল 
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১ ২ ৩ s 
লাল ও লম্বা লাল ও বেটে সবুজ ও লদ্বা সবুজ ও বেটে 
১১২, ৩, ৪১ ₹১ ৭, ৬,৮, ১৪ নং ১৯, ১২, ১৫ নং ১৬নং কোঠা 
৯, ১৭১ ৯৩ নং 


কোঠা একুন কোঠ। একুন 
৯ হ ৩ 





কোঠা একুন 
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* লালসা 7 লাল কিছ বাতিক সবুজ; লব্ব।=7; লক্বা কিন্তু বা/এ 





১৪২ কুষি-বিভ্ঞান 


উল্লিখিত কোঠাচিত্র-হার দেখা যাইতেছে যে, দুইটি বিভিন্ন স্বভাব- 
বিশিষ্ট ছুই গাছের সন্করোপন্র বীজ হইতে দ্বিতীয় জননে যে সকল 
চাক! উৎপন্ন হয়, তাহাদের মধ্যে ৪টি উৎপাদক (৮০1০7) পাওয়া যায় 
এবং এ ৪টি উৎপাদকের অনুপাত হইতেছে ৯ ৩:৩১১। আর 
এই ৪টি উত্পাদকেত বিভিন্ন প্রকার গাছের মধ্য ১, ৬, ১১ ও ১৬ নং 
কোহাতে ৪টি বিশুদ্ধ গাছ পাওয়া বায় । 

উদ্তিদ্‌-প্রন্দনন-দ্বারা বে সকল বিশুদ্ধ জাতির উদ্ভব হয় তাহাদের 
মধ্যে যেগুলি বাঞ্ছনীয় ভণবিশিষ্ট হইবে, স্বনিযেকভাবে- তাহার চাব- 
দ্বারা আদর্শ বীজের স্থট্টি করিতে হয় এবং ও বীজ ক্ুষকসাধাহণের মধ্যে 
প্রচার বরিমা দেশে শক্ত উৎপাঙ্গনের ব্যবস্থা করিতে হুয়। 

উদ্ধিদ্‌-প্রজ্ছনন-ক্রিরাটি নিতান্ত জটিল হওয়ার দরুণ সাধারণ ক্ুধকের 
ছার! হহা। সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে । স্থতরা* শিক্ষিত লোক বীজোদ্যাল 
স্থাপন করিয়া বীন্দের ব্যবসায় করিলে এক দিকে যেমন দেশে হুশস্ত- 
প্রচারের সহায়ত! হয়, অপর দিকে ব্যবসায় হিসাবেও ইহ! বিশেষ 
লাভজনক হইতে পারে । ইউরোপে এবং আমেরিকাতে এই প্রণালীতে 
বীরের ব্যবসায় প্রচলিত আছে এবং তথাকার রুষকগণ আপন আপন 
ক্ষেত্রে বপনের জন্য সাধারণতঃ এ সকল প্রতিষ্ঠানজাঁত বীন্দই ব্যবহার 
করিয়া থাকে । এই কাখ্যটি বিশেষ অধ্যবসায় এবং লাধৃতাসাপেক্ষ । 
ক্ুষকগণকে একবার এ সকল ব্যবসান্বিবর্গের সাধুতা এবং বীজের কাধ্য- 
কানিতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করাইতে পারিলে এই প্রথা দেশে 
প্রচারিত হইতে অধিক সময়ের প্রয্নোজন হয় না। সরকানী ক্ুষিবিভাগ- 
দ্বারা এই কাখ্যের প্রাথমিক প্রচেষ্টা সহজে অঙ্কিত হইতে পারে । এওঁ 
বিভাগ এতদুদ্দেশ্তে কিছু কিছু কাৰ্য করিতেছেন বটে, কিন্তু কাখোর 
গুরুত্ব হিসাবে তাহ! নিতাস্থই অপ্রচুর । 





ac atta asd oa) 








নবম অধ্যায় 
কষিকাধ্যে জীবাণু, 


জীবাণুর আকুতি এত সুস্থ বে, অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ-যন্দের 
সাহায্য ব্যতীত ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর, হুইয়া উঠে না। 
এই জীবাণু পৃথিবীর সর্বত্র পতিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। জীবদ্েহ, 
উদ্ধিদ্দেহ, মৃত্তিকা, জল ও বায়মণ্ডল, ইহার সর্বত্রই জীবাণুর আধিপত্া 
সমভাবে বিস্তৃত বহিশ্বাছে এবং সর্কাদাই ইহাদের ছারা জীবজগতের 
পনশেষ পর্িবন্তন সাধিত হইতেছে। ইহারা এক দিকে ঘেমন জগতের 
অশেষ অকল্যাণের হেতু, পক্ষাদ্ধরে ইহাদের কার্্যকারিতা-দ্বারা জগতের 
অশেষ কল্যাণ সাধিত হঃতেছে। 

এই পৃথিবীতে অসংখ্য জীবাশুহ অস্তিত্ব বিস্ধমান রহিয়াছে এবং 
'আক্ুতিভেদে তাহার! বিভিন্ প্রকার । আমর! মৃতপ্রাধী এবং উদ্ভিদ্‌- 
দেহের পচনক্রিয়ার ভিতর যে সকল পবিবর্ত্তন দেখিতে পাই উহার 
মূলে জীবাণুর কার্যকারিতা নিহিত আছে ।. অনেক সময়ে আমাদের 
নাসিকাতে যে পচ! জিনিসের দুর্গন্ধ প্রবেশ করে, তাহা যৃতজীব ও 
উদ্ভিদ্দেছে জীবাগুর ক্রিয্বাজনিত । 

জ্বীবাণুসকল উদ্ভিদ্লাতীর কি প্রাণিজ্গাতীর় সে বিষয়ে অস্থাপি 
মতভেদ চলিতেছে । বস্মতঃ ইহাদের কতকগুলির আকুতি এবং 
প্রকৃতি অনেকটা উদ্ভিদের অন্তরূপ ; এবং কতকগুলি আকারে ও 
সআচারে প্রাণিগণের সদুশ। স্থতরাং জীবাণুঞুলিকে উত্ধিদ ও প্রাণীর 
মধ্যবর্তী একটি স্বতস্ত্র পদার্থ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পাবে । 

আকুতিতেদে জ্রীবাণুগুলিকে পরপৃষ্ঠায় লিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা যায় । 

(১) ল্পেবয়ডেল বা অঙ্গুবীয় আকুতি (ক, ১৯ লং চিত্ৰ)। (২) 
ব্যাসিলাস অর্থাৎ, স্তর (খ, ১৯ নং চিত্র )। (৩) স্পাইরলিস্‌ বা 
প্যাচের মত গে, ১৯ নং চিত্র) । 





৯৪৪ কৃষি-বিজ্ঞান 
হি ZL 2৯ 


কক 6 
১৯ নং চিত্ৰ-_-বিভিল্ন আকরুতির জীবাণু 


ইহা ছাড়া আরও বিভিন্ন আকারবিশিষ্ট জীবাণুও পরিদৃষ্ট হইতে 
পারে। 

প্রকুতিভেদে জীবাপুগুলিকে প্রধানতঃ ছুই ড্রেনীতে বিভক্ত করা 
যায়। উহার মধ্যে এক শ্রেণী বায়বীয় ও অপর শ্রেণী অ-বায়বীয়। 
বায়বীয় জীবাশুগুলি বায়মণ্ডল হইতে অম্নজ্ঞান গ্রহণ করিতে না পারিলে 
জ্রীবনধারণ করিতে পারে না এবং আঙ্গঙ্গান ব্যাতীত উহাদের দেহের 
গঠনও পরিবন্ধিত হয় ন!। আর অ-বায়ৰীয় জীবাণুগুলির জীবনদারণ 
ও পরিব্ধনের জন্য বাফুমণডল হইতে অয্নঙ্গান গ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন 
হয় না। যে সকল স্থানে অবাধ বায়ুসঞ্চালন নাই সেই স্থানেই 
উহার! সতেঙ্ছে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । বায়বীয় জীবাণু অপেক্ষা 
অ-বায্বীয় জীবাণুর সংখ্যা অল্প, তথাপি এগুলির দ্বারাই পৃথিবীর 
অশেষ প্রকার অকল্যাণ সাধিত হইতেছে । এগুলিই জীবঙ্গগতের 
যাবতীয় বোগোৎপত্তির সুলীভৃত কারণ। জীবদেহে জীবাশুসসূহের 
কাধ্যকানসিতা-সন্বদ্ধে আলোচনা করা বর্ধমান গ্রন্থের বিযয়ীন্কূত নহে। 
বর্তমান অধ্যায়ে আমরা উদ্ভিদের উপর জীবাণুর প্রাভাববিষয়ে যখাসাধ্য 
আলোচনা করিব । 

_ মৃত্তিকাতে জীবাশুর অস্তিত্ব বর্তমান না৷ খাকিলে উদ্ভিদ্গণ বাচিয়। 
খাকিতে পারিত ন! । উদ্ভিদের অধিকাংশ আহার্য্যপদাখথ জীবাণু- 
সকলের কাধ্যকারিতা-হ্থারা উদ্ভিদের গ্রহখোপযোগী হইতেছে | 
মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ বিবিধপ্রকার জীবাণুর সখ্য নির্ণঘ করা সহজ 
নহে। পরীক্ষাগারে নানাবিধ উপায়ে জীবাণুর সংখ্য! নির্ধারণ করা 
হয় সত্য, কিন্ত কোন্‌ শ্রেণীর কত জীবাণু উহাতে বর্তমান আছে 
তাহার সংখ্যা সঠিক নির্দেশ কর! যায় না । এক গ্রাম” (এক সেরের 
৯** ভাগের এক ভাগ ) সবদ্তিকাতে কয়েক হাজার হইতে বহলক্ষ জীবাণু, 
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বর্তমান থাকে । পৃথিবীর যাবতীয় ক্ষুপ্রানশিক্ষুত্ঘ প্রাণিসমূহের মো, 
জীবাণুর সংখ্যাই সর্ধদাপেক্ষা অধিক ॥. স্বপ্তিকার প্রকৃতি ও স্থানীয়, 
জলবায়ুর তারতমোর উপরে জীবাণুর সংখ্যার ন্ানাদিকত! বিশেষর্ূপে 
নির্ভর করিত থাক্ে। সাধারণতঃ স্মত্তিকার উপরিন্তরে ইহাদের সংখ) 
অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয় । যতই নিয্নস্তবে যাওয়া যায়, ততই উহাদের 
সংখা! ভ্রাস হইয়া থ কে। ~ 

জীবাগুসকল নানাপ্রকার রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটন করিতে 
পারে বলিয়াই কুনিকার্দ্যের জন্য সৃত্তিকাতে ইহাদের বিশেষ প্রয়োজন 
হয়। আবার মৃত্তিকাতে বহুপরিমাণ জল ও জৈবিক পদার্থ বর্তমান 
"আছে বলিয়াই জীবাগুসকল স্ুত্তিকামদ্যে পরিপুষ্ট হুইয়া বংশবিস্ডারের 
স্থবিধা পাইয়া থাকে। জটিল যৌগিক পনাৰ্থগুলিকে সরল যৌগিক 
পদার্থে পরিণত করা এবং সরল যৌগিক পদার্থকে জটিল যৌগিক পদাখে 
পরিণত করা, ইহাদের প্রকৃতির বিশেষত্ব । 

যবক্ষারজানযুক্ত সরল যৌগিক পদা্খগুলি উদ্ভিদ্‌গণ 'আহা্যরূপে 
গ্রহণ করিয়া জটিল পদার্থে পরিণত করে। উদ্ভিদের মৃত্যুর পরে এ 
পদার্থগুলি মৃত্তিকার সংস্বৰে থাকিলে পুনরায় সৱল যৌগিক পদার্খে 
পরিণত হয় । যবক্ষারজানের জটিল যৌগিক পদার্থ অন্রসার। এক, 
শ্রেণীর জীবাণুর কার্যকারিতার ফলে এ অরসাঝ্ের যবক্ষারজ্গান বিঙ্সেষিত 
হইয়। এমোনিয়ার স্থক্টি হয়। আবার অন্তজাতীয় জীবাণুর প্রক্রিয়'- 
ছ্বাবা এ এমোলিয়া হইতে নাইট্রাইট প্রস্তুত হয়। পুনরায় ভিন্ন 
জাতীয় জীবাণুর কাঁধাকাছিতাহ ফলেই নাইট্রাইট লাইট্রেটে পরিণত, 
হইলে উত্তিদ্গণ উহ। গ্রহণ করিয়া জটিল হইতে জটিলতর পদার্থের, 
ষ্টি করে। 

কাবস্থাভেদে নাইট্রেট-ও ভিন্ন জাতীয় জীবাশুবিশেষের প্রক্রিয়ার 
ফলে পুনরায় নাইট্রাইটে পন্গিবন্ধিত হইয়া যায় এবং এ নাইট্রাইটের উপর 
শ্বতঙ্থগ আব-এক জাতীয় জীবাণুর ক্রিদ্বান্থার! ববক্ষারজ্জান উদ্ধৃত হইয়া 
বাতাসে মিশিয়া যায়। স্থতরাং উহ! উদ্ভিদ্ঙ্গীবনের কোন প্রকার 
প্রয়োদ্নে আলে না। ইহাকে ডিনাইটি,ক্কিকেশন (Denitrification) 
বলে। 

19—15758. 
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কোন কোন জাতীয় জীবাণু বাযুমণ্ডল হইতে যবক্ধাহজান সংগ্রহ 
করিনা আপন পোষণকার্থে। নিঘ্োক্গিত করে অথব। লিশ্বীঙ্গাতীয় 
শঙ্তসমূহ্র ব্যবহারোপযোগী করিয়া দেয় । ইহাকে যবক্ষাবজান সংবদ্ধ 
করা (Nitrogen 1=এai০n) বলে। জীবাণুকর্তুক এই সকল 
অবস্থান্তরের বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হুইল । 

পুর্বে বলা হুইয়াছে অন্রলার যবক্ষারজানের জটিল যৌগিক 
পদার্থ। এই যৌগিক পদার্থ অঙ্গার-, জলজাঁন-, অঙ্পজান- এবং 
যবক্ষারজান-সংযোগে গঠ্িত। কখনও কখনও ইহাতে প্রশ্ডুরক, 
লৌহ এবং গক্ষকও পাওয়। যায়। ক্ীবাশুর প্রক্রিয়াহ্থারা এ অন্সসার 
প্রথমতঃ দুইটি স্বতন্ত্র যৌগিক পদার্থে পরিণত হয়। ও দুইটি 
যৌগিক পদার্থ জটিল হইলেও উহাদের জটিলতা অপেক্ষাকৃত সহঙ্গ। 
যে সকল জীবাণু, এ সকল কাধ্যে সহায়তা করে তাহাদের মধ্যে 
ব্যাসিলাস্‌ সাবটাইলিন্‌ (8*০i!!০৪ 5॥৮৷i৷৯), ব্যাসিলাস্‌ মাইকয়ডিস্‌ 
(Bacillus Myc0ides) উল্লেখযোগা । এই সকল কাধা ককাই (0০০০) 
জাতীয় কতকগুলি জীবাণু এবং এক্টিনোমাইসিস্‌ (Actinomy ce+)- 
এর কয়েক জাতীয় ভ্ীবাশুদ্বারা ও সম্পাদিত হয়। উপরে যে দুইটি 
সহঙ্ যৌগিক পদার্ধের বিষয় লিখিত হইয়াছে উহাদের একটির 
নাম প্োটিওসেস্‌ (£০০০৪৪) এবং অপরটির নাম পেপ্টোন 
(PPtone)। এই দুইটি যৌগিক পদার্থ অন্ত একপ্রকার জীবাণুর 
প্রক্রিঘাহ্থার। আল্‌ফা-এমাইনো এসিড (৭-ami৷০-॥০i৭)এ পৰিবন্তিত 
হয়। আবার অন্য কয়েক প্রকার জ্বীবাণু ও এসিড হুইতে এমোনিয়া 
বিশ্লেষণ করে। কেবলমাত্র যবক্ষাৱজানের যৌগিক পদার্থগুলি 
উদ্ভিদ- ও প্রাণী-দেহ হইতে উদ্ভুত হইয়া অশ্রসারক্ূপে মৃত্তিকাতে প্রবেশ 
করে এমন নহে। গেময়সারের অধিকাংশ যবক্ষারঙ্গান ইউরিয়! 
(U॥৮০৪) এবং হিপিউন্রিক এসিড (Hippurie ৭০1) রূপে মৃত্তিকাতে 
মিশ্রিত হইয়া থাকে। মৃত্তিকাতে যবক্ষারঙ্গানের অংশ বৃদ্ধি করিবার 
জন্য কালশিছাম সায়ানাষাইড (01080) Cyanamide) প্রভৃতি 
পদার্থ প্রয়োজন হয়। উল্লিখিত পদার্থগুলি এবং জীবাপুর ঞ্িয়!- 
দ্বারা পুর্ববকহ্িত অবস্থান্তর ঘটিরা থাকে ॥ হইহান্বারা সহজেই 
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প্রতীয়মান হয় যে যবক্ষান্জান-ঘ্টিত যে-কোন জৈবিক পদার্থ 
জীবাখুত ক্রিয়ান্ধার1 এযোনিয়াতে পরিণত হয় ॥ 

যে স্বত্তিকাতে সহজে বান চলাচল কৰিতে পারে তাহাতে অধিক 
এমোনিঘা জন! হইয়া থাকিতে পারে না। কারণ এমোনিয়ার উত্তবের 
সঙ্গে সঙ্গেই জ্বীবাণুর ক্রিছান্থা্। উহা! নাইট্রেটে পরিণত হইয়া খায় 
এবং বর অবস্থায় উদ্ভিদ উহু! গ্রহণ করিয়া ফেলে । পুকুরের তলার 
পাকে, অথব। জল। ভূমিতে অবাধ বাছপ্রবেশের স্থবিধা নাই বলিয়া 
এমোনিয়। নাইট্রেটে পরিণত হইতে পারে না এবং সেজন্য উহা 
এমোনিয়াকূপেই থাকিয়া যায়। এইজ্জরই যে সকল উদ্ভিদ কঙ্দম 
এবং জলাক্ুমিতে জন্মে উহ্ার। যবক্ষারজ্ঞান নাইট্রেটন্ধপে গ্রহণ না 
করিয়। এমোনিয়া রূপেই গ্রহণ করিয়া থাকে । সিউডোমোনাস্‌ 
(Pseudomonns) জাতীম জীবানুগারা এই ক্রিয়া সাধিত হয় । 

জীবাগুসকল মুন্ধিকাতে বহুল পরিমাণে এযোনিয়া প্রস্থত করে 
এবং ইহার কিয়দংশ উহারা আপন শরীর পোষণের জন্য গ্রহণ 
করে। ক্ষতরাহ কিয়ংপরিমাপ যবক্ষারঙ্গান ইহাদের আপন আপন 
কোষের মখো আবক্ধ খাকে। এই নিমিত্তই মৃত্তিকার ঝাসায়নিক 
পরীক্ষার সময়ে অলপ পরিমাণ এষোনিয়|। জৈবিক অবস্থার মৃত্তিকা- 
মধেো প্রাপ্ত হওয়া যায়। জীবাপুকোবের স্বৃত্যু ও ধ্বংসের পরে পুনরায় 
এ এমোনিয়া মৃৃত্তিকাতে 'আসে। 


নাইটি.ফিকেশন (Nitrification) 


এমোনিয়ার নাইট্রাস এসিড অথবা নাইট্রাইটে পরিবর্তন এবং 
নাইট্রাইটের নাইট্রেটে অবস্থাগ্ুরিত হওয়ার নাম নাইটি, ফিকেশন ৷ 
প্রথমোক্ত কার্য অর্থাৎ এমোনিদ্ার নাইট্রাস এসিড অথবা নাইট্রাইটে 
পরিবর্ন নাইট্রোসোমোনাস (Nit৮০৪০%৷০৷৷5) জাতীয় জীবাপণুদ্ধার। 
সংঘটিত হই! থাকে। এ সকল জীবাণুর বৃদ্ধির জন্য এমোনিয়া এবং 
বাযুমণ্ডলস্থ অন্নজানের প্রয়োগন হয় । এষোনিয্ার অবস্থান্তর ঘটাইয়া 
ইহার! আপনাদের বৃদ্ধি এবং খাস্াসংগ্রহের শক্তি সঞ্চয় করে, কিন্ত 
এমোনিয়। হইতে খে নাইট্রাইটের উদ্ভব হয় ইহারা তাহ! নিজ ব্যবহারে 
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নিয়োজিত করে না । থে সকল অবস্থ! এই জাতীথ জীব'নুসকলেন বৃদ্ধির 
পক্ষে সহায়তা করে সেই সকল অবস্থাই আবার নাইইাইট হইতে 
নাইট্রেটপ্রস্ততকারী জীবাশুদের পক্ষে অস্তকূলভাবে কাখাকানী হইয়া 
খাকে।  শেনোক্ত অর্থাৎ নাইট্রাইট হইতে নাইট্রেট প্রস্ততকাত্ী জীবাণু 
গুলি নাইট্টোব্যাক্টার (সit॥০৮৷০/০৮) জাতীয়। উন্দ্রল ও আবাদী 
জমিতে এই, জাতীয় জীবাণু যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া মায় । 
নাইট্রোসোমোনাস (7179895890৯) জাতীয় জীবাণুর ন্যায় ইহাদের 
পুষ্টিসাধন এবং বৃদ্ধির জন্য জৈবিক পদার্থের প্রয়োজন হয় না। 

নাইট্রেট স্বত্তিকাতে জমা হয়। অবস্থাবিশেষে মৃত্তিকাতে ইহা অনিক 
পরিমাণে জমা হইতে পারে। চিলী হইতে সাবের জন্য এদেশে যে 
নাইট্রেটের, আমদানী হয় এ নাইট্রেটও উল্লিখিত নাইট্রোব্যাক্টার 
(Nitrobacter) জাতীয় আীবাণুর কার্যযকারিডার ক্ষল বলিয়| মনে হয়। 

ইষ্ট স্‌ (০৭৪৯), মোল্ডস্‌ (১1০০)/৯), ফাঞ্জাস্‌, মস্‌ ও ফান প্রস্তৃতি 
উত্তিদ্‌স্রন্ধীয় জীব।ণুগুলির প্রত্যেকেরই বৃদ্ধির জন্য যবক্ষারজানের 
প্রয়োজন হয়। জ্বীবাণুসকলের দ্বারা যে প্রণালীতে যবক্ষারজাল গৃহীত 
এবং উহ! কাৰ্য্যে নিয়োঙ্গিত হইয়! প্রাণপদার্থ প্রস্তুত হয় তাহাকে 
যবক্ষারজ্জান সমীকরণ (Nitrogen assi:ilai০০) বলে। পূর্বেই বলা 
হইয়াছে বিবিধজাতীয় জীবাণু বিভি স্থান হইতে বিভিন্ন উপায়ে 
যৰক্ষারজগান গ্রহণ করিয়া থাকে। কোন কোন জীবাণু বাহাস 
হইতে, আবার কোন কোন জীবাণু এমোনিয়া ও নাইট্রেট হইতে 
উহা গ্রহণ করিছ্া খাকে। এমোনিয়া হইতে গ্রহণ করার দরুন 
উর্বর যুত্তিকাতে যে পরিমাণ এমোনিয! বিস্কমান থাকে তাহার কতক 
অংশ ঈদ্টস, মোহ্চন্‌ প্রভৃতি জীবাণুর কোষে পাওয়া যায়। 


ডিনাইটি,ফিকেশন (Denitrificntion) ১ 
আীবাণুসকলের ক্রিয়া্থার। নাইট্রেটের নাইট্রাইটে পরিবর্তন এবং 
নাইট্রেট ও নাইট্রাইট হইতে যবক্ষারজানের উদ্ভব হওয়াকে ডিনাইটি,- 
ফিকেশন (Denitrifiati০১) বলে। কোন কোন জাতীয় জীবাণু, 
বাতাসের সহায়তা ভিন নাইডট্রেটকে নাইট্রাইটে পরিবর্তন করিতে 
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পারে। ম্বতিকাতে ঞ্েবিক পদার্থ বর্তমান থাকে "অথচ অন্সদ্রানের 
অভাব থাকিলে কোন জীবানু, নাইট্রেটের অণু হইতে জক্পক্ছাত, 
নিজ ব্যবহারে. বা করিছ। এ নাইস্রেটকে নাইট্রাইটে পরিবর্ধন 
করে। বে শক্তিত্বারা এই কাণ/ সম্পন্ন হয় রী শব্ধিই আবান এ সকল 
জীবাণুর বৃদ্ধির এবং পুষ্টির পক্ষে সহায়তা করিয়া থাকে । 

থে স্বন্বিকাতে সহন্দে বাতাস চল।চল করিতে পাত্রে উপ সবত্তিকাতে 
নাইটি,ফিকেশন বিযয়ে বিশেষ কোন.আশগ্কার কারণ নাই। কিন্ত যে 
স্বত্তিকাতে নাইট্রেট বহুল পরিমাপে বিদ্যমান আছে তাহাতে জল জমা 
হইয়া খাকিলে অম্নঙ্গানের অভাব হয়। এ অবস্থায় জীবাণুসকলের 
ক্রিয্াখাখা নাইট্রেট নাইট্রাইটে পরিবন্টিত হয়। কোন কোন স্থানে 
এইরূপ নাইট্রেট এত অধিক পরিমাণে বিগ্ঞমান থাকে যে, উহ। উদ্ভিদের 
পক্ষে বিযবহ কাধ্য করে। এই নিমিত্ত যে সকল, শৃস্তোর পুরির জন্য 
গোড়াতে জল দাড়াহয়! খাকিবার প্রয়োনন হয় তাহাতে নাইট্রেট 
সাররূপে ব্যবহার কর! উচিত নহে। 


যবক্ষারজান সংবন্ধকরণ (Nitrogen fixation) 


কতকগুলি জীবানু, বামুমণ্ডল হইতে যৰক্ষারজান গ্রহণ করিতে 
সমৰ্থ হয়। এগুলি সাধারণতঃ উদ্ভিদের শিকড়ের মধ্যে বাস করে) 
এর লীবাণুগুলিকে বাইজ্োবহাম (1২1১4০৮89০7) জীবাণু বণে। এই 
জাতীয় জীবাণুগুলি সবত্তিকামধ্যে বৃদ্ধি ও বিস্তারলাভ করিতে পারে 
কি-না তাহ স্থাপি সম্যক্রূপে নির্ণীত হয় নাই । ইহারা যাবতীয় 
শিশ্বী্গাতীয় উদ্ভিদের শিকড়ে সংলগ্র হইড়াই উহার মধ; প্রবেশ করে। 
ও অবস্থায় জীবাধুগুলি সংখ্যায় অতি ক্রুতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 
উদ্ভিদ-শিকড়ের যে সকল কোষের বৃদ্ধিহেতু এ শিকড়গুলি আয়তনে 
বন্ধিত হয় জীবাণুগুলির পরিত্যক্ত জিনিবের উত্তেদনায় এ কোষগুলি 
অন্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়া শিকড়ের গায়ে উল্লিখিত গুটিগুলির 
স্ষ্টি হইয়। খাকে। শিশ্বীজাতীয় উন্ভিদগুলি আপন দেহপোষণের দন্ত 
স্বত্তিকা হইতে যবক্ষারজ্জান গ্রহণ কবে: ন!। জীবাএুর সাহায্যে 
বাৰুমণ্ডলস্থ যবক্ষারজ্গান নিন্দ ব্যবহারে নিয়োজিত.করে। কি উপায়- 
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ছারা! এই ক্রিয়া সংঘটিত হয় অদ্যাপি তাহ! নিশ্চিতন্ধপে মীমাত্সিত 
হয় লাই। জীবাশুতববিদ্‌ পশ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এ বিষয়ে মতইৈধ 
আছে। কেহ কেহ বলেন লীবাগুগুলি ব্বপ্ষাবজান: সংবদ্ধ করিয়া 
উহা! প্রোটোপ্লাজম প্রস্ততকার্ধ্যে নিয়োগ করে এবং জীবাধুকোষের 
মৃত্যু এবং ধ্বংসের পর শিকড়ের কোষনিঃস্থত অই অস্তরুৎংসেক 
(৮2৮৯০) খাবা এ সকল কোষের পরিবর্তনের ফলে যে পদার্থ উৎপন্ন 
হয় তাহা উদ্ভিদ্‌ গ্রহণ করে। স্মাবার কেহ কেহ বলেন-__্ীবাণুসকল 
সংবৃদ্ধীকুত যবক্ষারজানের কতক অংশ পরিত্যাগ করে এবং এই 
পরিত্যক্ত পদার্থ কোষরসে সহজে ত্রব হয় এবং গরঁরূপ জব অবস্থায় 
উদ্ভিদ উহ! গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। 

_জীবাণুবদ্ধির জন্য উদ্ভিদ্‌ 'অঙ্গারোদক নামক এক প্রকার শর্কর1- 
জাতীয় পদার্থ সরবরাহ করিয়া খাকে। স্থতরাং দেখ! বাইতেছে যে, 
উদ্ভিদ্‌ এবং জীবাণু পত্রস্পর্ব পরস্পত্রেত্ব মঞ্গলসাধনে নিয়োজিত । 

সিদ্বীদ্াতীয় উদ্ভিদ্‌গুলির শিকড়ে যে সকল জীবাণু গুটি প্রস্তত- 
ছারা বিস্তার লাভ করে এ জাতীয় জীবাণু সচরাচর প্রায় সকল 
মৃত্তিকাতেই দেখা যাঘ়। কিন্ত কোন কোন সমবৃত্তিকাঙ্গাত সফল প্রকার 
শিক্ষীজাতীয় শস্যোর শিকড়েই এরূপ গুটির-উদ্ভব হয় ন. ইহার কারণ-_. 
সকল রকম শিক্ষীজাতীয় শস্যের শিকড়েই একই জাতীয় জ্বীবাগুদ্বারা 
গুটিব স্থষ্টি হয় না। ঘে মাটিতে যে প্রকার শিদ্বীব্জাতীয় উদ্ভিদ-শিকড়ের 
গুটি উৎপাদক জীবাণুর অস্তিত্ব বর্মান নাই, শে মাটিতে জাত ও 
উদ্ভিদের শিকড়ে গুটির আব্িঠাব হইতে পানে না। কাজেই কোন্‌ প্রকার 
শিন্দীজাতীন্গ শশ্বা কোন্‌ জমিতে ভাল জন্মে তাহ। জান! আবশ্যক । 

কোন কোন প্রকার বিশিষ্ট জাতীয় জীবাণুত্র বীজ কুত্রিম উপায়ে 
জমিতে প্রয়োগ করা যায় এবং এরূপ ক্রিম উপায়ে স্লীবাণুর বীজ 
প্রয়োগদ্ধার! অনেক সময় বিশেষ ফল লাভ কযা গিঘাছে | নু 

রাইজ্লোবিয়াম (6115967৩5) জাতীয় জীবাণু ছাড়া অপ্ত.. এক 
প্রকার ভীবাশু, আছে, উহা মৃত্তিকামধ্যে খাকিয়।.খবক্ষারজান সংবন্ধ 
করে এবং এর ববগ্ষারজ্াল নিজ ব্যবহারে নিয়োজিত করিয়া খাকে। 
উহারা বপন ০০০০-78-২8 
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লা। ক জীবাণুগুলি এজোটেো|-ব্যাক্টার (Az0t0-৮a০t০৷) নানে 
পরিচিত । এই জাতীর জীবাণু নির্ব্দাত স্থানে বাচিছা পাকিতে পারে 
ন।। ইহারা অঙ্গাবোদক জাতীয় পদার্থের ধ্বংশ করিয়া আোপনাদের 
বর্দ্ধনপক্তি লাভ করে এবং বাঘ্ধমণ্ডল হইতে যবক্ষারজ্ছান গ্রহণ করে। 
এই জাতীয় জীবাণু কৃষকবর্গের পক্ষে আশ ফলপ্রদ না হইলেও ইহারা 
মৃত্তিকার অভ্যন্তরে যে যবক্ষাবজান সঞ্চয় করিয়! বাণে তন্দার! ভবিদ্থাতে 
ক্লুষকগণের প্রস্তুত উপকার সাধিত হয় । 


অগ্গারের অবস্থান্তর ৰ 


অন্দারজ।তীয়,যে সকল পদার্থ সারক্ষপে যৃত্তিকাতে প্রয়োগ করা 
হম উহা! সাধাৱণতঃ কা্টদার অথবা তজ্জাতীদ্ছ পদার্থ । উহা সহজে 
জীবাণুসকলের ক্রিঘানীন হয় না । এক্‌্টিনোমাইসিস (A tin০- 
৮০০%) জাতীয় এক প্রকার বিশিষ্ট জীবাণু সকল: পলা ধবংস 
করিয়া সকল জবনীয় অঙ্জারোদক এবং অবস্থাভেদে জৈবিক এলিডে 
পরিণত করে | ইহা আবার বিভিগ্ন জীবাণুর. ক্রিয্ান্ধারা বিবিধ পদাখে 
পরিণত হয়। এইরূপে পন্বিবর্তনশীল জৈবিক পদার্থ যাহা মৃত্তিকাতে 
থাকে তাহাকে ‘য়েল হিউমাস’ (5৪০i! 19০১8) বলে। জআআীবাণুসকল 
আঙ্গারযুক্ত পদার্থ ধ্বংস করিয়া! যে প্রকার ডের স্থষ্টি করে হিউমাসেরও 
সেই রং দেখিতে পাওয়া যা । Hr 

পস্কুরকের অবস্থান্তর 

উদ্ভিদ জীবনে ফস্ফেট অতি প্রয়োজনীয় উপাদান । ট্রাই ক্যাল্সিয়াম- 
ফস্ফেট (1, ium-plhosplate) কপে উহা মৃত্তিকাতে পাওয়া 
খায়।' উহ! সহজে জ্রব- হয় না। জরবণীয় ফস্ফেটে পরিণত না হওয়া 
পশ্যন্ত উদ্ভিদ উহ! "শিকড়ন্বারা গ্রহণ করিতে পারে ন! । 'আজবনীয় 
ফদ্ফেটের অধিকাংশই জৈবিক এসিড কার্বন ডাই-অস্মাইড-এর 
ক্রিয়াদ্বারা ভবনীয় অবস্থায় পত্বিন্ধিত হয় । জৈবিক ভসিড এবং কার্বন 


_ডাই-অন্মাইড ীবাওুসকলের ক্রিদাদ্ধারাই খবত্িকাতে প্রস্তুত হয় ॥ 
এমোনিয়া হইতে যে নাইটি ক এসিড প্রস্তুত হয় তাহাও এই কা 
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সহাতা করে। কোন কোন জাতীয় দ্রীবাণু কদ্ফেটের সংস্পর্শে 
আলিলে দ্রুত কাধ্যকরী হয়। ফসফেট ও সকল জীবাণুর বৃদ্ধির জন্য 
উত্তেদনার স্থষ্টি করে। 
গহ্ধকের রূপান্তর 

সালফেট, সাল্ফা ইভ এবং নানারূপ্ যৌগিক ইদ্দবিক পদার্থে, বিশেষতঃ 
অম্লান এবং সরিষার তৈলে গন্ধকের অস্তিত্ব বর্তমান আছে। জীবাণুর 
কাধাকারিতা-হ্ারা গন্ধকের অবস্থাস্তর ঘটিযা. থাকে । অন্রসার এমাইনে। 
এলে, বিশেষতঃ সিস্টিনে (0)5১০) পরিবন্দিত হন্ত এবং উহা হইতে 
হাইড্রোজেন সাল্‌ফাইড (Hydrogen sulphide) উদ্কৃত হয়। 
হাইডোজেন সাল্ফাইড- হইতে সাল্‌ফেট প্রস্তুত হইলে উহ। উদ্ধিদ্গণ 
শিকড়ত্বারা গ্রহণ করিয়া নিজ দেহে অগ্রসাঝ প্রস্তুত করিবার কাখে। 
নিয়োগ করে। বেগ্গিয়াটোস (0০12875198৪) “এবং. খায়োখিক্স্‌ 
(017088হস্)-জাতীয় জীবাণুগুলি সাধারণতঃ এই কাখ্যে সহাগ্ছতা 
করিদ্বা থাকে ৷ ভিত্রিও(৮%১/০)-জাতীঘ জীবাণু, নিরবধাত অবস্থায় 
ইৈৰিক পদার্থের বর্তমানে সাল্ফেটকে সাল্ফাইডে পরিণত করে। 
বহুপ্রকার উদ্ভিদের পক্ষে সাল্কাইড বিষ্ববৎ অনিষ্টজনক । তথাপি এই 
জাতীয় জীবাণুর কাধ্যকান্রিতা ক্লুষিকাধ্যে নিতান্ত সামান্য নহে। 


- _ লোহের অবস্থ্ন্তর 


জীবাণু ক্রিয়ান্ধার। লৌহ হইতে দুইটি যৌগিক পদার্থ ডিপ, 
তন্মধ্যে একটির নাম ফেরিক (55০) এবং অপরটির নাম “গে র্‌ 
(5০95) ॥  ফেরাল অবস্থা লৌহ উদ্ভিন-শিকডেত পক্ষে, অনিন্তকাৰী 
একদ্গাতীয় জীবাণু লৌহকে ফেরাস্‌ অবন্ধ। হইতে কৈন্ছিকে 
কে । লৌহের গায়ে যে মরচে ধরে তাহা এই জীবাণুর লা ॥ 


গোময়-সারের উপর জীবাণু কাৰ্য 


এ দেশের সাধারণ কুষকগণের পক্ষে গোমহ-সাএ সহঙগল্া। সাধারণতঃ 
তাহাত্রা সার বলিতে গোমন্ব-সারকেই বুঝি থাকে এবং শঙ্তোংপাদনের 


£ ন্‌ 
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জন্য প্রতি বৎসর আপন আপন ক্ষেত্রে এ সার প্রয়োগ করিয়া খাকে। 
গোময়-সার যথারীতি রক্ষা না করিয়া ক্ষেত্রে প্রস্থোগ করিলে অনেক সময় 
উহাদ্বার| শস্তের বিশেষ অনিষ্ট সাধন হঙ্ন। এই নিমিত্ত কি প্রণালীতে 
গোময়-সার রক্ষা করিলে উহ! ক্ষেত্রে প্রায়োগ্র! উত্তম ফসল লাভ করা 
যায় তদ্ধিঘয়ে বহুদিন গবেষণা চলিতেছে। কিন্ত দেশকালভেদে গোময়- 
সার রক্ষাবিযয়ে কতটুকু পার্থক্যের প্রয়োজন তাহা অগ্যাপি কুষিতত্ববিদ্‌ 
পশ্ডিতমগ্ডলী নিক্কপণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই । জীবাণুসকল- 
ছারা গোময়-সারস্থিত অগ্রসার প্রভৃতি হবক্ষারঙ্গানমূলক পদার্খ- 
সকলকে নাইট্রেট নামক উদ্ভিদের গ্রহশোপযোগী আহাখে পরিণত 
করে। জীবাণুসমূহের ক্রিয্নাদ্ারা গোময়-সারস্থিত উপাদানসমূহের 
যে সকল পরিবর্ধন হয় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল । 

গোবর এবং তৎসংস্লিষ্ট পচা খড়, পাতা প্রভৃতি লইয়া পরীক্ষা 
করিলে দেখা যায় তন্মধ্যে কাষ্ঠপার (0০)11০5০) নামক একপ্রকার 
আঁশযুক্ত অঙ্গারাত্মক পদাখ/ অল্ললার নামক একপ্রকার যবক্ষারজানমূলক 
পদার্থ, প্রস্ডুরক, লবণক, চুণ প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ অতাস্ত জটিল 
অবস্থায় জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে । উল্লিখিত সমন্ত পদার্থ- 
খুলিই উদ্ভিদের জীবনধারণের পক্ষে পরম হিতকর । তথাপি উহার 
গোময়-সারের মধ্যে যে ক্দবস্থান্থ বর্তমান খাকে উদ্ভিদ্‌ তাহা গহণ করিতে 
সমর্থ হয় না। জ্বীবাণুসকল প্রধানতঃ বিবিধ প্রক্রিয়াঙ্ধারা এ সকল 
পদার্থকে উদ্ভিদের গ্রহশোপযোগী করিয়া দেখ । 

কোন গর্তে গোমৰ রক্ষা করিবার পর তাহা হইতে সেলুলোস্‌ নামক 
আঁশযুক্ত পদাথ গুলি সর্বপ্রথম ধ্বংস হয়। জীবাণু ও রাসায়নিক ক্রিয়া- 
বারা এই পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকে। কাষ্টপারের ভিতরে 
সাধারণতঃ অঙ্গার, জলঙ্গান এ অম্নান বর্তমান থাকে। উল্লিখিত 
দ্বিবিধ প্রক্রিয়ার! এই পদাখন্ডলি কার্বনিক এসিড, জল ও অন্যান 
জটিল পদাখে পরিণত হয়। যে সকল জীবাণু কান্ঠসাবে এই পরিবর্তন 
সাধন করে, তাহার! অ-বায়বীয় শ্রেণীর অর্থ1ৎ অপেক্ষাত নির্ব্বাত স্থান 
ইহাদের কার্্যক্ষেত্র । স্থতরাং গোময়-সার প্রথমে সুপীকৃত করিয়া 


রাখিবার অবস্থায় যাহাতে উহার মধ্যে অধিক বাযুপ্রবেশ করিতে না 
20-1875 8. 
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পারে তৎ্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখ! কন্তব্য। কাষ্ঠপারগুলি যখন মোটা- 
মুটি ভাবে ধ্বংস হইয়া যায় তখন অন্পসার এবং যবক্ষারজানমূলক 
পদাখপুলির উপর জীবাণুসকলের ক্রি! আরম্ভ হয়। ওঁ সময়ে গোবর 
গাদার চাপ ভাঙ্গিয়া উহ! আল্গ! করিয়া দিতে হয় কারণ কালার 
ধ্বংস হওয়ার পরে প্টুলীকৃত সারের গর্ভে এত অধিক উত্তাপ উৎপপ্র হয় 
খে উহ! বাহির হইবা ন! গেলে যে সকল জীবাণু অরসারের উপর কায 
আরম্ভ করে তাহারা শ্বচ্ছন্দে বন্ধিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ যে 
সকল জীবাণুদ্বার! অল্সার বিঙ্গেষিত হয় এগুলি বায়বীয় শ্রেণীভুক্ত । 
বামুমশ্ডলস্ক অক্সিজেন গ্রহণ ভিশ্র তাহার! আপন কাধ্য স্বচারুরূপে 
সম্পন্ন করিতে পারে না। অপ্রসার প্রথমতঃ একপ্রকার জীবাণুর কার্ম।- 
ঘাৱ! এমাইড বা এমাইনো এসিডে, তৎপরে অন্ত প্রকার জীবাণুর কাধ্য- 
দ্বারা এমোনিঘাতে পরিণত হয় । এই এমোনিয়া "আবার অন্তপ্রকাব 
জীবাণুর সাহাযো নাইয্রাইটে এবং উহা আবার অন্য আর-এক প্রকার 
জীবাণুর ক্রিয়ান্বারা নাইটি,ক এসিডে রূপান্তরিত হয়। এই নাইটি,.ক 
এসিড পটাশ, সোডা. চুশ অখব! এষোনিহাতে মিশ্রিত হুইয়া নাইট্রেটে 
পরিণত হুইয়া যায়। উদ্ভিদ্গণ এই নায্রেট শিকড়দ্বারা গ্রহণ করিতে 
সমর্থ হয়। উল্লিখিত এমোনিয়া অনেক সময় গন্ধক প্রভৃতির সঙ্গে 
ঝাসায়নিক সংযোগে এমোনিয়াম সালফেট প্রভৃতি পদাখ” উৎপন্ন করে। 
কোন কোন জাক্তীর উদ্ভিদ শিকড়ছ্বারা এমোনিয়াম সাল্ফেট বা 
অ্রবীত্ৃত যবক্ষারজান গ্রহণ করিতে পারে ॥ 

পূর্বে বলা হইয়াছে অগ্রলার বিল্লেষশের সময় বাযুপ্রবেশের অন্ত 
সারের গোষফন্তুপকে আল্গ! করিয়া দিতে হয় । কিন্ত অত্যধিক শিখিল 
বা শুক হইয়া গেলে উহা হইতে এমোনিয়া নামক যবক্ষারজানমূলক 
পদার্থ নির্গত হইয়া যায় । তরী অবস্থায় সঞ্চিত €গাময-সারের 
উপরিভাগে শোষুত্র অথবা জল সেন করিতে হচ্চ। এমোনিয়! 
জবশীল ; স্থতরাং জল অথবা অন্ত কোন তরল পদাথ+ সেচন করিলে 
উহ! গলিয়া সারের মখোই খাকিয়া যাইবে । আবার অতিরিক্ত জল 
পেছন করিলে এমোনিয়া এবং নাইট্রেট উহার প্রবাহে গলিয়| অন্তর 
চলিয়া যাওয়ায় গোমন্ব অসার হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা । স্থৃতরাৎ পরিমিত 





কষিকাগ্যে জীবাণু ১৫৫ 


ভাবে জল সেচন করিতে হইবে । যেখানে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হয় 
সেখানে গোময়-সার স্পাকারে রক্ষা লা করিয়া গল্ভমধে। রক্ষা করিষা 
তদুপরি একখানি চালাক বন্দোবস্ত, করিছা দেওয়া কর্তবা। এ গর্তের 
চানিপাশ এবং তলদেশ দিষা যাহাতে গর্ভমন্রো জলপ্রবেশ করিতে না 
পারে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হুয়। স্ব হইলে এই কাষ্চ্যের 
জন্থা পাক! চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিয়া লও ভাল । 

কেহ কেহ গোময-সারের সহিত গাছের পাতা এবং বিচালি ইত্যাদি 
মিশ্রিত করিয়া দিতে পরামর্শ দেন। €গাময়ের সহিত গোয়ালের 
আবজ্জনা মিশ্রিত করিয়া দেওয়াই ভাল। আমাদের মতে অত্যাধিক 
শুষ্ক খড় বা বিচালি উহার সঙ্গে মিশ্রিত করা সঙ্গত নহে । অল্প পরিমাণ 
গোয়ালের আবঙ্জনা মিশ্রণদ্ধারা এক দিকে যেমন সারের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পায় অপর দিকে উহা আবার বামুচলাচলেরএ সুবিধা করিয়া দেয়। 
অতাদিক শুক্ক বিচালি মিশ্রিত করিলে যখন গোময়ের কাষ্টলার 
ধ্বংস হইপ্া অগ্রলাব-বিস্নেষণ-কার্্য আরম্ভ হয় তখন বিচালিস্থিত 
কা্সাবের ধবংসক্রিয়া চলিতে থাকে। কর ক্রিয়ার ফলে যে তাপ 
উৎপন্ন হয় তাহার প্রভাবে নাইট্রেট উৎপাদনকারী জীবাণুগুলি বাচিয়া 
থাকিতে সমর্থ হয় না, বিশেষতঃ ওঁ বিচালিগুলিকে আশ করিয়া 
নানাপ্রকার অনিষ্টকারী জীবাণু নাইট্রেট প্রভৃতি সারবান্‌ পদার্থ হইতে 
যবক্ষারুজান নামক গ্যাস নিষ্কাশন করিয়া বাধতে ছাড়িয়া দেয় । 

গোময় সঞ্চয় করিবার সময় তাহার সহিত ছাই, চুপ, সাল্‌ফেট-অব-লাইম 
প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া ছিলে উহার পচনকাধা সহজ্জে সম্পন্ন হইতে পারে। 


স্বত্তিক! ও বীজাণু 
ীবাধুসকল স্বত্তিকাব অভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া উহার অশেষ 
প্রকার পরিবর্তন সাধন করিতেছে। আমরা ‘লেটারাইট' নামক যে 
লাল অন্র্ধর মৃত্তিকা দেখিতে পাই উহ! পূর্বে অরূপ বর্ণবিশিষ্ট ছিল না। 
সাধারণ মৃত্তিকাই জীবাণুসকলের প্রভাবদ্বারা পচিছ্বা এরূপ লোহিতব্ণ 
ধারণ করিয়াছে এবং আপন স্বাভাবিক উর্ববরতাশক্তি হারাইয়া অষ্ুর্কর 
হইয়া পড়িয়াছে। 





১৫৬ কুষি-বিজ্ঞান 


সিহবীজাতীয় অসংখ্য বন্ধ উদ্ভিদ তাহাদের শিকড়স্থিত জীবাণু 
সকলের সাহাযো যবক্ষারজান সংগ্রহ করিয়া ভূমির উর্ববরতাশক্কি বুদ্ধি 
করিতেছে । রুষিতত্ববিদ্‌ পশ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই অনুমান করেন 
সিন্বীজাতীয় উদ্ভিদের শিকড়স্থিত জীবাণু ব্যতীত আরও অনেক প্রকার 
জীবাণু, বায়ুমণ্ডল হতে ঘরক্ষারজান সংগ্রহ করিয়া তদ্দারা ভূমির উর্কারতা- 
শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে । এই সকল যবক্ষারজ্ঞান-সংগ্রাহক জীবাণুর 
অভাববশতঃ কোন কোন দেশের ভূমি একেবারে অন্তরার হইয়া 
যাইতে দেখা গিয়াছে । ভিন্ন স্বান হইতে যবক্ষারজান-সংগ্রাহক জীবাণুর 
আমদানী করিয়া ভূমির উৎকর্ষদাধনের বিষয়ও অবগত হওয়া যায়। 

সোরা পৃথিবীর সৰ্ব্মত্রই সাব্ররূপে বাবন্ধত হইয়া থাকে। এক 
প্রকার প্রাচীন মৃত্তিকা হইতে জীবাণুর প্রভাবস্ধারা সোরা উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থিত হনিষা জাতি মৃত্তিকা হতে 
প্রচুর পরিমাণে সোরা সংগ্রহ করিয়া বাবসায় করিত । বর্তমান সময়ে 
চিলি দেশ হইতে নাইট্রেটের আমঙ্গানী হওয়াতে এ ব্যবসায়ে কিঞ্চিৎ 
মন্দা পড়িয়াছে । 

বর্তমান অধ্যায়ে জ্বীবাণুসন্বন্ধে সামান্য যাহা আলোচনা করা হুইল 
তাহাদ্বারাই প্রতীয়মান হইবে যে, মৃত্তিকাতে জীবাণুর প্রভাব কি 
পরিমাণ বিস্ময়কর । জীবাণুর ক্রিয়াকলাপ-সন্বন্ধে সম্যক্‌ তথ্য অস্যাপি 
আবিষ্কৃত হয় নাই । তবে জীবাণুতববিদ্‌ পণ্ডিতমণ্ডলী এ বিষয়ে যথেষ্ট 
গবেষণা করিতেছেন। বিহয়টি অতীব রহস্যময় এবং অত্যন্ত জটিল । 
তথাপি এ বিষয়ে সংক্ষেপে কথঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হুইল । জীবাণুগণ 
অন্ভুত উপায়ে মৃত্তিকান্থিত নানারূপ সরল যৌগিক পদার্গুলিকে 
জটিল হইতে জটিলতর যৌগিক পদাণে? এবং জটিলতার যৌগিক পদার্থকে 
সরল যৌগিক পদার্থে পরিবর্যিত করিতেছে । স্বন্তিকার অভ্যান্তর যেন 
একটি বিশাল রূসায়নাগার । তন্মধ্যে জীবাণুগণ দক্ষ বসায়নতব্ববিদের 
স্থায় নানাপ্রকার বালায়নিক বিশ্লেষণ- এবং গঠনকাধ্য-ছারা অহরহঃ 
উদ্ভিদ্সমূহের পোষণের সহায়তা কক্সিতেছে । 





দশম অধ্যায় 
সার 

কষদল উৎপাদন করিলে ভূমির মধ্যস্থিত উদ্ভিদের 'আহাধ্য পদার্থগুলি 
ক্রমে কমিয়া ঘায়। স্বতরাং এগুলি পুরণ করিয়া না দিলে পুনরায় ও 
ক্ষেত্রে ভাল ফসল হইতে পারে না। যে সকল পদার্খভ্বানা ভূমির 
অভ্যান্তরস্থ এ উদ্ভিদের আহার্ধ্যগুলির অভাব পূরণ করিয়া দেওয়া হয় 
তাহাকেই সার বলে। 

সার সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিজ্ঞ্র : (>) বিশেষ সার ও (২) 
সাধারণ সার । উল্লিখিত যবক্ষারজ্ঞান, প্রশ্ফুরক, পটাশ এব" চুণ_ 
এই চারিটি পদার্থের একটির বা দুইটির গুণবিশিষ্ট সার ‘বিশেষ শ্রেণী'র 
মধ্যে পরিগণিত এবং যে সকল পদার্খের মধ্যো একাধারে এ চারিটি 
পদার্থের গুণ বিগ্তমান আছে তাহাকে ‘সাধারণ সার’ বলে। এই শ্রেণীর 
সার জীবজন্ত এবং উদ্ভিদের দেহ হইতে পাওয়া যায়। সাধারণ শ্রেণীর 
সারের মধ্যেও বিশেষ শ্রেণীর সারের সমস্তগুলি গুণই অল্লাধিক পরিমাণে 
বিস্তমান আছে। 


সাধারণ সার 


দরি্র ক্লযকগণ সকল সময় মুল্যবান্‌ সাব ক্রয় করিয়া জমিতে প্রয়োগ 
করিতে পারে না । এইজন্য পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আপন আপন 
গৃহঙ্দাত সারগুলি রক্ষা করা তাহাদিগের কর্তব্য । ক্রবকগণের গোয়ালে 
প্রতিদিন যে পরিমাণ গোময়, গোমূত্র এবং অন্তান্থা আবজ্জলা জমা হয় 
তাহাই গৃহজাত সার নামে অভিহিত ॥ সাধারণ শ্রেণীর সারের মধ্যে 
গৃহঙ্গাত সারই সর্কে্াৎরুষ্ট। 

পর সকল জিনিষগুলি রীতিমত সারে পরিণত করিয়া লইতে হইলে 
গোশালার অনতিদূরে একটি চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিয়া উহার সহিত 
গোশালার সংযোগ করিয়া দিতে হয়। তাহা হইলে গোশালাস্থ 





১৫৮ কুষি-বিজ্ঞান 


প্রতিদিনের মূত্র এ নালাদ্বারা আসিস চৌবাচ্চাতে জম! হইতে পারে । 
তারপর গোশালার যাবতীয় আবঞ্জরন! অর্থাৎ গরুর কুক্কাবশিষ্ট পদার্থ 
এবং উহাদের শয়নের জন্য দেয় খড়ের অব্যবহার্ধ্য অংশ গোময়ের সহিত 
একত্র করিয়া! প্রতিদিন এ চৌবাচ্চাতে নিক্ষেপ করিতে হয়। এই 
সংগৃহীত জিনিষঞ্ুলি যাহাতে পচিয়া সারে পরিণত হইতে পারে সে্জন্থা 
গুলিকে মাঝে মাঝে কোদালি দিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া তৎপরে 
কোদালির পৃষন্বার! পিটাইয়া একটু শক্ত করিয়া রাখ! কর্তৃব্য। 

ওঁ ভাবে মিশ্রিত না করিয়াও গৃহজাত সার জমিতে প্রয়োগ করা 
যাইতে পারে কিন্ত মিশ্রিত সার যেমন কার্ধাকরী হয়, উহা তেমন 
হয় না। 

গৃহজাত সারের মধ্ো গোময় এবং অশ্ব, মেষ, ছাগ, শৃকর, পক্ষী ও 
পতঙ্গের পুরীষ এবং সুত্র কুষকগণের পক্ষে সহজলভ্য । এ পদার্থ- 
গুলির গুণাগুণ যথাক্রমে নিয়ে প্রদত্ত হইল । 


গোময়- বা গোবর-সার 


বআমাদের দেশে শুদ্ধ গোবর বা খুটেকে অনেক স্থানে সাধারণ 
কাষ্ঠের পরিবর্তে অগ্নি-উৎপাদনের কারে ব্যবহার করা হয়। ইহাতে 
দেশের একটি সহজলভ্য ও উপকারী সার বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। সকলের 
দৃষ্টি রাখা উচিত যাহাতে গোময়ের এই অপবায় নিবারিত হয়। 

সাধারণ ক্রযকের পক্ষে গোময়-সার যেমন সহজলভা এমন আর 
কিছুই নহে । কিন্ত গোময়ের মধ্যে সারাংশ বেশী নাই বলিয়া উহা 
জমিতে অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করিতে হয়। প্রতি বিঘা জমিতে 
অবস্থাভেদে ৫*-/ মণ হইতে ১৫*/ মণ গোম প্রত্বোগ করিলে সারের 
কাথা উত্তমরূপে হইতে পারে । 

উল্লিশিতরূপে চৌবাচ্চাতে প্রস্তত-করা! গোময়-সার বীজবপনের 
অব্যবহিত পূৰ্বে জমিতে প্রয়োগ করিয়া জমিখান1 লাঙ্গল দিয়! চাষ 
করিয়া দিলেই চলে ॥ কিন্ত তাজা সার প্রয়োগ করিতে হইলে উহা 
বীজবপনে অন্ততঃ তিন মাস পূর্বের জমিতে প্রয়োগ করিয়া কণদ্ধারা 
মাটির সহিত উত্তমক্ষপে মিশাইয়া রাখিতে হইবে । 





সার ১৫৯ 


গোবর-সার প্রয্োগন্থারা এটেল ও বেলে উভয় প্রকার মাটিবই 
নিঙ্গ নিঙ্গ গঠন পরিবন্িত হইয়া চাষের পক্ষে 'অচ্কূল হইয়া উঠে । 
বেলে মাটিতে গোবর-সার সর্বাপেক্ষা উৎকষ্ট কাধ্য করে) 

আলু প্রভৃতি শল্য যাহাদের গাছ অত্যন্ত দুর্বল সেই শ্রেণীর শস্তে 
কখনও কাচা গোবর-সার প্রয়োগ করিতে লাই । কারণ কাচা গোবর 
সারব্ধপে ব্যবহৃত হইলে নানা প্রকার কীট-পতঙ্গের প্রাছুভাব হইয়া 
গাছগুলি নষ্ট হইয়া যাইতে পানে । কাচ! গোবর প্রয়োগের ফলে 
জমিতে নানাপ্রকার 'নাগাছাও জকন্মিয়া থাকে ; তরল. অবস্থায় 
ইহাতে যবক্ষারজান শতকরা ১:০৪ ভাগ ও পটাশ ১০৬ ভাগ দেখিতে 
পাওয়া যায় । 


অশ্ববিষ্ঠা 


অশ্ববিষ্। গোময় অপেক্ষা দুষ্রাপয হইলেও গোময়-সার অপেক্ষা 
ইহার তেজ অনেক অধিক। ইহাতে যবক্ষারজ্জান শতকল| *'*২ হইতে 
*"৬৫ ও ফস্ফরিক এসিড *"৩৫ ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার 
'আশগুলি অপেক্ষাকৃত মোটা, কাজেই সহজ্ে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে, এবং 
সেইজন্য জমিতে প্রয়োগ করা সহজ্জসাধ্য । অশ্বের বিষ্ঠা গোময়ের 
সহিত মিশ্রিত করিয়া ও জমিতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে । 


ছাগ, মেষ প্রস্ৃৃতির বিষ্ঠা 


গোময় ও অশ্ববিষ্ঠা হইতে ইহারা অধিক শক্তিশালী । এই সফল 
পশুর বিষ্ঠা সংগ্ৰহ করিয়া ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা অপেক্ষা! কুধিক্ষেতে এই 
সকল পশু চরাইয়! ক্ষেত্র যখন তাহাদের বিষ্ান্ব ভরিয়া যাইবে তখন 
লাঙ্গল দিয়া মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়াই স্ববিধাজ্নক । তাজা মেষ- 
বিষ্ঠ। বিশ্লেষণ করিলে তাহার মধ্যে জলের ভাগ__ শতকরা €৭'২৫০, 
অপ্যান্য দৈব পদাৰ্খের ভাগ ১৫৮৬*, যবক্ষারজালেন ভাগ *'৮৪৮ এবং 
ফস্ফরিক এসিডের ভাগ *'**= পাওয়া যায়। কিন্তু এ বিষ্ঠা শুক ও 
বিশুদ্ধ অবস্থাঘ পরীক্ষ। করিয়া তাহার মধ্যে ববক্ষাব্জানের ভাগ 
শতকরা ১৬ ও জলের ভাগ ৬৫ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে । 








৯৬০ - কৃষি-বিজ্ঞান 
পক্ষিবিষ্ঠা 


ইহা সংগ্রহ কর! একটু কষ্টলাধ্য । কিন্ত আমাদের দেশে গৃহপালিত 
হাস, পায়রা, মুরগী প্রভৃতি পাখীর বিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া রাখিলে অন্ততঃ 
২৩ বিঘা জমিতে উহাদ্ধারা সার প্রয়োগ করা যাইতে পানে । ইহা 
মতি উগ্র সার; স্থতরা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহ! ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করিতে হয় ॥ যবক্ষাজ্জান পায়রার বিষ্ঠা শতকরা ১*৭₹ ভাগ 
ও হাসের বিষ্ঠায় ১** ভাগ খাকে ॥ মুরগীর বিষ্ঠায় যবক্ষারজান ১:৬৩ 
ভাগ ও এমোলিয়া ১৯৮ ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। 

কোন কোন দেশে সমুদ্রে তীরবন্তী স্থানে সামুদ্রিক পক্ষিগণের 
বিষ্ঠা শুদ্ধ হইয়া জ্ুপাকার্‌ ধারণ করে । ইহাকে শুদ্ধ সার বলে। 
এই সারে শতকরা ৯২ ভাগ নাইট্রোজেন ও ১২ ভাগ ফস্ফরিক এসিড 
পাওয়া যায়। সার-বাবসাদ্িগণ এই সার সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিয়া 
খাকে। এই সার যত নৃতন অবস্থায় পাওয়া যায় ইহাতে নাইট্রোজেন ও 
ফস্ফরাস উভয়ই তত অধিক পরিমাণে থাকে, কিন্ত যতই পুরাতন 
হয়, ইহার নাইট্রোজেনের ভাগ ধীরে ধীরে পরিবস্ঠিত হইয়া নষ্ট হইয়া 
অতি অল্প অংশ অবশিষ্ট খাকে । ফলে ইহা ফসফরাস প্রধান সাররূপে 
পরিণত হইয়া পড়ে । কার্য্যকারিতা হিসাবে এই সারটি একটি উতর 
সারের মধ্যে গণ্য । 


পতঙ্গবিষ্ঠা 


ইহা! বিষ্ঠাশেণীর সারের মধ্যে সর্ক্মোংককষ্ট, কিন্তু অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য : 
পঙ্গপাল প্রভৃতি শহ্তধ্বংসকারী পতঙ্গগণের বিষ্াদ্বারা জমির বিশেষ 
উর্বরতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে । এ দেশের যে অঞ্চলে রেশমের চাষ কর! 
হয়, তথায় তুতবৃক্ষস্থিত রেশম-কীটের বিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া জমিতে 
প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রেশম-কীটের বিষ্ঠা একটি উৎক্ষ্ট সার; 
ইহাতে যবক্ষারজানের ভাগ শতকরা ১:৪৪ খাকে। কিন্ত তু তগাছ, 
যাহা হইতে রেশম-কীটের খাদ্য সংগ্রহ কর! হয়, তাহাতে ইহা ব্যবহার 
করায় একটু ভগ্ন আছে; কোন কোন রেশম-কীটেন ব্যাধি এই পুক্রীষ 
হইতে স্বস্থ কীটকেও আক্রমণ করিতে পারে, সেইজন্য তু তগাছের 





সার ১৬১ 
বুদ্ধি হইলেও এই সারপ্রয়োগে কীটেব অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। 
সেইজন্য এই সব বিষ্টা অন্য শস্কে ব্যবন্ধত হইলে ফসল ভাল হচ্ছ এবং 
অনিষ্টের কোন সম্ভাবনাও খাকে লা ॥ 

এতত্ধ্যতীত মজস্তাবিষ্ঠান্ধারাও উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হইতে পাবে । 
কিন্তু নানা কারণে এদেশের ক্রুবকগণ তাহা ব্যবহার করিতে চাহে না। 
কিন্তু অন্যান্য দেশে ইহার বহুল প্রচলন আছে । বাংলা দেশের বাহিরে 
বোগ্গাই, মধ্য প্রদেশ প্রন্ৃতি অঞ্চলে মৃত্তিকায় বড় বড় চৌবাচ্চার মত 
গর্ত করিয়া তাহাতে তরল বিষ্ঠা ও মাটি মিশাইয়া বীরে ধীরে স্বাভাবিক 
প্রক্রিয়ায় (natural Process) শুকাকারে পরিবন্ঠিত করা হয়; তখন 
ইহাতে দুর্গদ্ধ অতি অল্পই থাকে: বা থাকে লা বলিলেও চলে। এই 
অবস্থায় ইহা অনেক মৃল্যবান্‌ শহ্কে ব্যবহৃত হয় । বাংল! দেশেও কোন 
কোন মিউনিসিপ্যালিটি এক বিশেষ প্রকার অগভীর খাদ খনন করিয়া 
এই বিষ্ঠা জমিতে প্রয়োগ করেন; এবং কখন-কা ইহা এক আধুনিক 
প্রক্রিয়ায় চুণাীনূৃত হইয়া নন্মার খোম্বানী ময়লার (5৫%) সহিত 
মিশ্রিত হুইয়া সারকূপে ব/বন্ধত হয়। মাঙ্গযের বিষ্ঠা যে একটি উত্রুষ্ট 
সার তাহা কলিকাতার ধাপার মাঠের উৎপত্র ্রব্য হইতে বোধগম) 
হইবে । কিন্ত এই সারে নাইট্রোঞ্জেন বহুল পরিমাণে বিস্তমান থাকার 
দরুণ ইহা অত্যখিক প্রয়োগ করিলে শস্যের উদ্ভিজ্দ অংশ সিতান্ত ক্রুত 
বাড়িয়া উঠে এবং ফুলফলের অংশ সেই অঙ্পাতে কম হয় । 


% মুত্রসার 
মুত্র এদেশে সাররূপে ব্যবহার করিতে দেখা যায় লা। ক্লুষকগণেন 
'অনতিজ্ঞতাই ইহার প্রধান কারণ । পতশুগণের মুত্র তাহাদের বিষ্ঠা 
হইতে অধিকতর সারবান্‌ । গবাদি পশুর মুত্রের ব্বাসার্পনিক পরীক্ষা 
করিলে তাহাতে জলের ভাগ শতকরা ৯৫, অন্যান্স জৈবাংশের ভাগ 
৩:৫০, মবক্ষারঙ্গানের ভাগ -*'৫৬, ফস্ফরিক এসিডের ভাগ *'*২, 
পটাশের ভাগ ১১৩ ও চুণের ভাগ ০:১২ পাওয়া যায়। কিন্ধু এদেশের 


ক্রুষকগণ কখন উহ! ব্যবহার করে না । গোশাল। হইতে গোত্র সংগ্রহ 
211875 B. 








১৬২ কৃষি-বিজ্ঞান 


করিয়া উহা ২* গুণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া জমিতে প্রয়োগ 
করিলে জমি উর্বর হইয়া উঠে । 


সবুজসার বা সক্জীসার 


খইকা, শন প্রভৃতি শিগ্গাদিজাতীয় শঙ্ক বায়ুমণ্ডল হইতে প্রচুর 
পরিমাণে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে, এইজন্য এ জাতীয় গাছ কাচা 
অবস্থায় চাষ করিয়া জমিতে প্রয়োগ করিলে জমির উর্বববত] বৃদ্ধি পায়? 
ও সারের নাম “সবুজ্ঘসার* বা ‘সন্দীসার'। ডাক্ষার লেদার কতকগুলি 
সিদ্বাদি শস্যের রাসায়নিক বিঙ্গেষণ করিয়াছেন; তিনি যবক্ষারজানের 
ভাগ--মুগে শতকরা *'৩৯৬ ; মাসকলাইয়ে (১) *'৪*> ও (২) *"৪৫২ ; 
কুল্তীতে ( কুলখ ) *'৩৯১ ও নীলে (১) *:১৪৫ ও (২) *'৮৭৩ দেখিতে 
পান। আমন ফসলের বী্বপনের অন্ততঃ একমাস পুর্বে এ জমিতে 
সবুজ্ঞসার চাষ করিয়া! মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিতে হয়, যেন উহ 
পচিয়া উত্তমন্ধপে মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পানে ॥ গাছগুলি অন্ততঃ 
২।৩ মাস হইলেই সাবের উপথুক্ত হয় । মটর, খেসাঞি ইত্যাদি গাছগুলি 
কোমল, এগুলি লাঙ্গল দিয়া চাষ করিয়া মই-এর সাহায্যে সহজে 
মাটির সঙ্গে মিশাইত। দেওয়া যায়। কিন্ত ধইঞ্চ। ইত্যাদির গাছ ২1৩. 
মাসে অত্যন্ত বড় হইয়। যায় । হুতরাং চাষের পূর্বেই এগুলি কাটিয়! 
ছোট ছোট খণ্ড করিয়া দিতে হয়। ৬ 

সবুজসাব প্রয়োগের পর ছাই ২/ মণ এবং চুণ ১/ মণ একসঙ্গে 
মিশাইদ্া প্রয়োগ করিলে এ কাচা পাতা ও ডালগুলি সহজে পচিয়া 
সাতে পরিণত হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাই ও চুণের প্রভাবে শস্তোর 
'অনিষ্টকারী কীটসমূহও নষ্ট হইয়া যায়। 


উদ্ভিজ্জ সার 


তকরুলতা কিংবা তাহাদের শাখাপত্রাদি পচিয়া যে সার হয় তাহাকে 
“ভন্তিচ্ছ সার’ কহে । গলিত উদ্ভিদের সার একটি অতি উৎকৃষ্ট সার বলি! 
পরিগণিত । ইহার প্রস্ততপ্রণালী অতি সহজ। একটি গর্ভের মধ্যে 
স্বক্ষের পত্রাদি এবং লতা, গুল্ম ইত্যাদি বৎসর কাল ফেলিয়া! রাখিলেই 








সার ১৬৩ 


উহ! পচিয়া সারে পরিণত হয়, পরে উঃ! গর্ভ হইতে উঠাইস্থা জমিতে 
প্রয়োগ করা যাইতে পানে । 

ছোট অথবা কোমল চারাগাছে- উদ্ভিক্ছ সার প্রয়োগ কর! উচিত 
নহে। কারণ এ সারের মধ্যে প্রায়ই একপ্রকার কীট খাতে, উহা 
কোমল শস্যের কোমলতর শিকড়গুলি কাটিয়া দেয়। অতএব চারাগুলি 
বড় না হওয়া পথ্যন্ত ক্ষেত্রে উদ্ভিজ্ছ সাব প্রয়োগ কর! উচিত নহে ॥ 
টবে কোন প্রকার গাছ জন্মাইতে হইলে উহাতে অন্তঃ 'অর্দ্-পর্থিমাণ 
সার দিতে হয় নতুবা গাছ সতেজ হইতে পানে ন1) 


বোৌদমাটি (Peat) 


নানাপ্রকার গলিত উদ্ভিজ্দ এবং প্রাণিজ্জ পদার্থ বৃষ্টির জলে চালিত 
হইয়া পু্ধরিণী এবং ডোবার তলাতে সঞ্চিত হইয়া যে মাটির স্তর 
প্রস্থত করে উহাকে বোদমাটি বলে। এই মাটি উঠাইয়া জমিতে প্রয়োগ 
করিলে উহ উত্তম সারের কাধ্য করে । পুক্ষব্িবীর শুক্ষ এবং পচা 
আগাছ। বিশ্লেষণ করিয়া যবক্ষারজালের ভাগ শতকরা ১৯৪, ফস্ফরিক 
এসিডের ভাগ **৪২ এবং পটাশের ভাগ >১'৭৭ পাওয়া গিয়াছে । 


খৈলসার 


সাধারণ সারপধ্যায়ের মধো খৈল একটি প্রধান সার । ইহাদের 
মধ্ো সর্নিযা, তিল, মলিনা, রেডী, চীনাবাদাম, কার্পাসবীঙগ, পোস্ত, 
নারিকেল, কুস্থমক্ছুল, মহ্য/ প্রভৃতি হইতে খৈল উৎপঙ্র হয়। চীনা- 
বাদাম, কেড়ী, কুস্থমক্ষুল এবং পোস্তর খৈল সর্ষোৎরুষ্ট। ইৈলসার 
চূর্ণ কৰিয়া বীজ্দবপনের অব্যবহিত পূর্বের জমিতে প্রয়োগ করিতে তয় ; 
সবস্থাবিশেষে পরে প্রয়োগ করিলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। 
ইখলসার সর্কাদাই মাটির উপরে প্রয়োগ করিতে হুয়। মাটির নীচে 
বসিয়া গেলে কাধ্যকরী হয় না । যে জমিতে যতট। খৈল প্রয্বোগ করিতে 
হইবে তাহ! একবারে না করিয়া ২।৩ দিন পরে হুই বারে প্রয়োগ করা 
উচিত, কারণ, খৈল অতি সত্বর নষ্ট হইয়া যায় । 





১০৪ কুষি-বিজ্ঞান 

খান, পাট প্রভৃতি ফসলের জন্য প্রতি বিঘাতে ১০ হইতে ২০/ মণ 
এবং ইক্ষ, আলু, তামাক প্রভৃতি শৃস্কের জন্য প্রতি বিঘাতে ২০/ মণ 
খৈলসান প্রয়োগ করা উচিত । 

সাধারণ সাবপর্যযায়ে উল্লিখিত বিবিধ সার ব্যতীত মহস্থা, রক্ত, চণ্ম, 
শৃঙ্গ, ক্ষুর ও চুল ইত্যাদি পদার্থ সাররূপে ব্যবহার করা চলে । কিন্ক এই 
সকল জব) ছুপ্্রাপা বলিয়া এগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা কর! হইল না। 


বিশেষ সার 


বিশেষ সার প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত । (১) যবক্ষারজ্ঞান-প্রধান, 
(২) প্ৰশ্ডুৱক-প্রধান, (৩) পটাশ-প্রাধান। (৪ ) এবং চুণ-প্রধান ॥ 
উল্লিখিত চারিটি গুণবিশিষ্ট পদার্থ রুঘিক্ষেত্রে উপযুক্ত মাত্রায় বর্ধমান 
খাকা আবস্যাক । একই জমিতে কোন একটি বিশেষ ফসল বারবার 
উৎপন্ন করার দরুণ ও শস্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় এক বা তদ্ধিক 
উপাদান ক্রমেই কমিয়া আসিতে থাকে । উপযুক্রভাবে সার প্রয়োগ- 
দ্বারা শর অভাব পূরণ করি! না দিলে জমির উৎপাদিক!-শক্তি একেবারে 
নষ্ট হইয়া যায়। 


যবক্ষারজ্ঞান-প্রধান সার 


পটাসিয়াম্‌ নাইট্রেট, সোডিয়াম নাইট্রেট, ক্যালসিয়াম সায়ানামাইড 
বা লাইম নাইট্রোজেন (Caleiom Cyanamide or Lime Nitrogen), 
এমোনিয়াম ক্লোরাইড, এমোনিয়াম সালফেট, পু্কত্িণীর তলার মাটি, 
ঘরের ঝুল, কক্ষ, পশমের ছাট, শুট্কী মাছ, চিঙ্গড়ী ইত্যাদি 
নাইট্রোজেন-প্রধান সাবক্ূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

পটাসিয়াম নাইট্রেট বা সোর কঠিন পদার্থ । কঠিন অবস্থায় 
উহা জমিতে ছিটাইয়া দিতে হয়। অবস্থাবিশেষে ইহা জলের সহিত 
মিশাইয়াও সেচন করা যাত । ৰীঞ্জ হইতে অঙ্কুর বাহির হইবার সময় 
কদাচ সোরাসার প্রয়োগ করা উচিত নহে। গাছগুলি একটু বড় হইলে 
উহ! জমিতে ছিটাইয়া দিতে হয় । সোরাসারের বিশেষ গুণ এই, উহা 
উদ্ভিদের পাত্রাদগমের সহাস্নতা করে এবং পাতাগুলিকে খুব পুষ্ট ও সতেজ 





সার ১৬৫ 


করিয়। তোলে । নানাজ্জাতীয় ঘাস, শাক-সবজ্জী, তামাক ইত্যাদি 
অথাৎ যে সকল ফসলে কেবল পাতার প্রয্থোজন, যে সকল ফসলের 
জমিতে সোরাসার প্রয়োগ করা কর্তব্য । অবস্থাবিশেষে ইহা ধান, গম, 
যব ইত্যাদির জমিতেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে । এক বিছা জমিতে 
দশ-বার সের সোরা সারক্ূপে ব্যবহৃত হইয়া খাকে । উর্কদরা ভুমি 
ভিন্ন সোরাসার প্রয়োগ করা উচিত নহে। প্রয়োগ করিলেও অস্থি 
সাবের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ কর! কর্তব্য । কারণ মৃত্তিকা- 
নিহিত উদ্ভিদের 'আহাধ্য পদার্থগুলিকে সোরা অতি শীত্র জ্ববলীয় করিয়া 
দেয়। 'অঙ্তৰ্বমর ভূমিতে শ্বভাবতঃই উদ্ভিদের আহাহ্য পদার্থ অল্প বিস্ধামান 
থাকে। তাহার উপর ও ভূমিতে সোরাসার প্রয়োগ করিলে এ অল্প 
পন্সিমাণ আহাহ্যগুলি জ্বণীয় হইয়া সহজেই অপচয় হইতে পারে। 

অড়হুর, মটর, সিম প্রভৃতি সিন্বীজাতীমঘ্স ফসলের জন্য সোবাসার 
প্রয়োগ করিতে হয় না; কারণ এই জাতীয় গাছ নিজেই বাছুমণ্ডল হইতে 
যবক্ষারজ্ঞান গ্রহণ করিতে পারে। 


অস্ফুরক-প্রাধান সার 


অস্থিতে প্রস্ফুরকের ভাগ বেলী, এই নিমিত্ত অস্থি প্রশ্ফরক সাররূপে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অস্থিকে নিম্মলিখিত কয়েকটি অবস্থায় পরিণত 
করিয়া সাররূপে প্রয়োগ কর! যাইতে পারে ; যখা-__অস্থিচ্শ, অস্বিদ্ব, 
অস্বিভন্ম। বেসিক স্থপারফস্ফেট, স্বপারফস্কেট অব্‌ লাইম, বেসিক 
সেগ্‌ (ইস্পাতের কারখানার আবর্জনা ), ফ্লাওয়ার ও রক্‌ ফস্ফেট, 
মিনারেল স্থপারফস্ফেট, কচ্ছপের খোলার চূর্ণ, টেট্রা-ফস্ফেট ইত্যাদি 
এই জাতীয় সারের মধ্যে পরিগণিত । 

অস্থিলার-প্রয়োগে ফল, স্কুল ও মূলের পরিমাণ বন্ধিত হয়, ফল এবং 
মূলের মিষ্টত্ব এবং শস্যগুলি শী শীক্্ পাকিয়া উঠে । গম, খান, যব, 
আলু, মূলা, লালগম, কপি, ইক্ষু প্রভৃতির জমিতে অস্থিসার প্রয়োগ 
করা সর্বদাই প্রয়োজনীর । 

সপ, বেড়ী, কার্পাসবীজ্, নারিকেল, চীনেবাদাম, কুস্মস্কুল 
ইত্যাদি শস্কের খৈল অস্থি হইতে একেবারে স্বতজ্র পদার্থ হইলেও 
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ত্রগুলিয় মন্যে অস্থির প্রায় যাবতীয় গুণই বিদ্যমান "আছে । ইখল- 
প্রয়োগের প্রণালী সাধারণ সার পথ্যায়ে বলা হইয়াছে । 


পটাশ-প্রধান সার 


এদেশে কোন প্রকার খনিজ পটাশসারের প্রচলন নাই | ইউরোপে 
কাইলাইট্‌ ও মিউরিয়েটু প্রভৃতি পত্রকের যৌগিক উপাদান যথেষ্ট 
পরিমাপে পাওয়া যাং । ইহা ছাড়া পটাশ লবণ, সালফেট অব্‌ পটাশ, 
কাইনাইট্‌ প্রভৃতি পটাশ সাবক্ূপে ব্যবহৃত হয়। 

পটাশসার প্রয়োগে উদ্ভিদের পত্রোদগমের স্ববিধা হয়, শস্যের 
শ্বেতসান্গ বুদ্ধি পায় এবং মূলেরও পুষ্টি সাধন করে। 

সিক্গাদিজাতীয় শশ্বো এই শ্রেণীর সার প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল 
পাওয়া যায়। 

গোবর, কলার বাস্না, তামাক গাছ, বিষকাটালী, কচুরীপানা 
প্রভৃতির ছাইতে পটাশের ভাগ অপেক্ষারুত বেশী। ইখলের মধ্যে খে 
সামান্তা পরিমাণ পটাশের অংশ আছে, তাহাদ্বারাও পটাশ সারের কাজ 
চলিতে পারে; সাধারণতঃ মাটিতে পটাশ একটু বেশী থাকে, স্বতবাং 
অনেক স্থানেই পটাশ সারন্ষপে প্রয়োগ না করিলেও চলে । 


চুণ-প্রধান সার 


চুণ, শঙ্গুক, কিসক, খুটিৎ ইত্যাদি চুণসার শ্রেণীর অন্তর্গত । সপ্ো- 
জাত চণ অত্যন্ত তীত্র । চূণ সাক্ষাৎ্ভাবে কোনও ফসলে প্রয়োগ করা 
উচিত নহে, কেন না উহাতে শঙ্কের উপকার না হইয়া অপকার হওয়ারই 
সন্তাবন|। অতএব চুণ প্রয়োগ করিতে হইলে জমি প্রস্তত করিবার 
পূর্ক্দে জমিতে উহা! ছড়াইয়া ভালরুপে মিশাইয়া দিতে হয়। ইহার 
মাসাধিক কিংব। স্থবিধা হইলে আরও বেশী দিন পরে বীজ বপন করিতে 
হছ। জমিতে ভিজা অবস্থায় চুণসার প্রয়োগ করা উচিত নহে ॥ ইহাতে 
চূণ মাটিহ সহিত মিলিত হইয়া কঠিন ডেলার আকার ধারণ করে। 

চাষের পরে মাটি যখন শুকাইয়া যায় এবং বাতাস যখন কম থাকে, 
তখন জমির চারিদিকে খুরিয়! খুরিয়। একটু সাবধানে সমানভাবে চুণ 





সার ১৬৭ 
ছড়াইয়া যাইতে হয়। বাতাস বেশী থাকিলে চুণ চাতিদিকে উড়িয়া 
যায় এবং সমভাবে ছড়াইয়া যাইতে পারে না। সমভাবে চুপ ছড়ানো 
হইয়া গেলে লাপ্লদ্বারা কয়েকবার চুণ ও মাটি উত্তমরূপে মিলাইরা 
দিতে হয়। 

মাটির মধ্যে উদ্ভিদের অন্যান্য যে সকল খাদ্য আছে, চুণসার প্রয়োগে 
তাহার কতকগুলি সত্বর ভ্রবশীল হইয়া উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী হয় । 
চুণসার উদ্ভিদের ফুল ও ফল বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করে। এইজন্যাই 
থে সকল গাছ বহুপল্পবিত হুইয়া ফুল ও ফলঙ্ধীন হয়, তাহাতে চলার 
প্রয়োগন্বার! সুফল পাওয়া যায়। 


পরোক্ষ সারপ্রয়োগ 


সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জমিতে উল্লিখিত সারগুলি প্রয়োগ না করিয়াও উহার 
প্রতিপোষক নানারূপ প্রক্রিয়াদ্বারা ক্ষেত্রের কথঞ্চিৎ উৎকর্ষ সাধন 
করা যাইতে পারে। 

(১) কৃমি কর্ষণ করিলে বৃষ্টি, উত্তাপ প্রভৃতি নৈসগিক কারণে 
(weathering Proce=s) মাটির অভ্যান্থরস্থ পদার্থগুলি ধীরে ধীরে শস্যের 
ব্যবহারোপযোগী হইয়া উঠে এবং মাটির এক প্রকার জীবাণু (Az0t0- 
৪০1০৮) ৰাযু-সংমিশ্বণের স্থযোগে নিঞ্জের অবযবত্ৃদ্ধির সুবিধা পায়; 
ফলে বায়ুস্থ নাইট্রোজেন এই চক্রে রাসায়নিক প্রক্রিহাদ্ধাহ! মৃত্তিকাস্থিত 
নাইট্রোজজেনের অংশ বাড়াইয়া তোলে এবং মাটির উন্নতি সাধন করে। 

(২) সাধারণতঃ কূপের জলের সহিত উদ্ভিদের নানাজাতীয় আহা্খ্য 
মিশ্রিত থাকে। এ জল জমিতে সেচন করিলে ক্ষারজ্জাতীয় সার 
প্রয়োগের ফল হয়॥ 

(৩) অনেক সময়ে ক্রুষকগণ গবাদির খাস্ছের কন্ত মটর, মাষকলাই, 
খেসাৰি প্রভৃতি সিদ্বাদিজাতীয় শস্য উৎপঙ্ন করিয়া খাকে । এ জাতীয় 
শল্কা আপন প্রকুতি-অস্থসারে বায়ুমণ্ডল হইতে কতক পরিমাণে 
নাইট্রোজেন গ্রহণ করে ; স্থতবাং পর্ষে সিন্দাদিজাতীয় শস্য জন্মাইয়া 
ও জমিতে পরে অন্ত ফসল করিলে সোরাজ্জাতীয় নাইট্রোজেন সার- 
প্রয়োগের কাধা কতক পরিমাণে সম্পাদিত হয়। 








১৬৮ কৃষি-বিজ্ঞান 

(৪) আকর্ষিত অবস্থায় জমিতে গু চরাইলে অথবা জমির উপর 
দিনের বেলায় গবাদির থাকিবার স্থান করিয়া দিলে উহাদের পরিত্যক্ত 
মলমৃত্রদ্ধার! জমির উর্বরতা অধিক পরিমাণে সাধিত হইতে পানে । 

(৫) ক্ষেত্রজাত 'আগাছাগুলি কাটিয়া ক্ষেত্ৰেই পোড়াইয়া দিলে 
উহাম্বা্াা মাটির অস্নত্ব নষ্ট হইয়া যায় এবং ছাইগুলি ক্ষারসারের কাধ্য 
করিয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে অনিষ্টকারী কীটগুলিও অগ্নিতে পুড়িয়া 


নষ্ট হইয়া যায়। 








একাদশ অধ্যার 
শস্যাবর্ততন বা শস্যের ক্রমপর্য্যায় 


একই ভূমিতে একই শস্তের পুনঃ পুনঃ চাষ হইলে এ ভূমিস্থিত 
উপাদানগুলি অপরিমিতভাবে বায় হওয়ার দরুন উহ! অন্দর হইয়া 
পড়ে। পক্ষান্তরে, এক কৃমিতে বিভিন্ন শস্যের চাষ করিলে এ কমিস্থিত 
উদ্ভিদের আহাধ্য উপাদানগুলি পরিমিতভাবে ব্যয় হওয়ার দরুন উহার 
উর্বারতাশক্তির হ্রাস হইতে পারে না। অতএব একই ভূমিতে একই 
শস্যের পুনঃ পুনঃ চাষ না করিয়া পধ্যায়ক্রমে বিবিধ শস্তের চাষ করা 
কর্তব্য । এইরূপ এক ভুমিতে পর্ধ্যাযক্রমে বিভিন্ন শস্যের চাষ করাকে, 
শশ্যাবর্দ্ন (Rotation 0f ০7০৮০) বা শস্াপখ্যায় বালে । 

এই শঙ্গাবন্তন-প্রণালী অবলস্বন-দ্বারা জমির উর্বরতা যথাসম্ভব 
অক্ষুণ্ম রাখা ক্লুষকগণের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক । যে সকল স্থান 
প্রতি বৎসর বর্ধাগমে নদীর জলম্ধারা প্লাবিত হইয়া নৃতন পলিস্তরে 
আচ্ছাদিত হয়, সে সকল স্থানে শস্যোংপাদনের জন্য সাবপ্রয়োগ কিংবা 
শঙ্কাবন্তনের বিশেষ কোন প্রয়োজন হয় ন! এবং তথায় প্রতি বৎসর 
একই ভূমিতে পুনঃ পুনঃ এক ফসল উৎপাদন করিলেও তন্জ্নিত এ 
সুমির উর্কারতাশক্তি অধিক পরিমাণে নষ্ট হইতে পাবে না। কিন্ত 
এইরূপ স্থবিধ সর্বত্র হুলভ নহে। 

বিভিগ্ন জাতীয় ফসল যেমন মৃত্তিকানিহিত আহাধ্য পদার্থগুলি 
বিভিন্ন পরিমাণে গ্রহণ করে, তেমন বিভিন্ন জাতীয় ফসল মৃত্তিকার 
বিভিন্ন স্তর হইতে আহাধা গ্রহণ করিয়া থাকে । অড়হর, মটর, ছোলা, 
পাট প্রভৃতি দ্বিদলদ বীক্গ (1১7০০/১1০৭০%)-ক্রাত শশ্যাগুলি কাণ্ডমূল (1877 
৮০51) বিশিষ্ট বাঁলয়া উহাদের মূল ভূ-পৃষ্ঠ হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক 
লিঙ্গে প্রবেশ কৰিগা মৃত্তিকাস্থিত আহা্ষ্য উপাদান গ্রহণ করে; আবার 
ধান, গম, যব, প্রস্থৃতি একদল-বীন্জ (১1০০০১০$১1০৭০7)-জ্াঁত শশ্যগুলি 
গুচ্ছমূল (7১:4৪ ৮০০৫৭) বিশিষ্ট বলিয়া উহাদের মূল স্বস্তিকার 


29—18758. 
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অধিক নিয়ে প্রবিষ্ট হয় না, স্বতৱাং উনারা উপরিস্তর হইতেই আহাধা 
সংগ্রহ করিয়া খাকে । এই অবস্থায় কাণ্ডমূলবিশিষ্ট শস্য উৎপাদনের 
পরেই গুচ্ছমূলবিশিই শক্ষের চাষ করিলে শর সময়ের জন্য নিয়ন্তরের 
মৃত্তিকা বিশ্রাম পায় । 

শক্রোর রোগোৎপাদক এবং শশ্যধ্বংসকারী কীটসমূহের মণে) বহু 
প্রকার জাতি আছে । উহ্াঙ্গের বিভিন্ন জাতিহ্বারা বিভিন্ন প্রকার 
শল্বোর অনিষ্ট সাদিত হয়। যে সকল- পোকা ধানের অনিষ্ট সাধন করে, 
সে সকল পোকা আলুর অনিষ্ট করে না; আবার যে সকল পোকা 
আলুর অনিষ্ট সাধন করে, সে সকল পোকা পাটের অনিষ্ট সাধন করে 
না। শস্তের অনিষ্টকারী পোকাগুলি একবার শশ্তক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলে 
ক্ষেত্র হইতে পরিপক্ষাবস্থায় এ শশ্য কাটিয়া লণয়ার পরেও উহার 
যৃত্ধিকার অভ্যন্দরে বাস করিতে থাকে, পরবর্তী বৎসর পুনরায় ক্ষেত্রে 
সেই শঙ্ত উৎপাদন করিলে এ শশ্বাসকল এ কীটদ্বার1 আক্রান্ত হইয়া 
খাকে। কিন্ত এক ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শস্তের চাষ করিলে এরূপ 
আশঙ্কার কোন কারণ থাকে না । 

শিক্া্িজজাতীয় শশ্তোর একটি প্রধান ধর্ম এই যে, এ শঙ্কা ক্ষেত্রে 
উৎপাদন কৰিলে মৃত্বিকাতে নাইট্রোজেনের অংশ বন্ধিত হয় এবং 
ক্ষেতরস্থিত আগাছা ইত্যাদি ধ্বংস হইয়া যায়। সাধারণতঃ পূৰ্ব বৎসরের 
যে সকল আগাছার ৰীদ মাটিতে পড়িয়া থাকে তাহা্বাৱাই পরবর্তী 
বৎসর ক্ষেত্রে আগাছা জন্মে । স্থতরাং শস্তের ক্রমপর্ধায়ের মধ্যে মাঝে 
মাঝে সিদ্বাদিজাতীয় শস্য, অর্থাৎ মটর, মুগ, কলাই, ধইঞ্চা এবং সন্রিযা 
প্রভৃতি উৎপাদন করিলে একাধারে ক্ষেত্রে নাইট্রোজেনের অংশ বন্ধিত 
হয় এবং ক্ষেত্র আগাছাশুন্স হওয়ায় পরবন্তশ শত্তে আগাছ1 উৎপাদনের 
আশঙ্কা রহিত হইতে পারে । সিচ্ছাদিজ্গাতীয় শস্যের পরে ক্ষেত্রে ধান্য 
উৎপাদন করিলে উহার ফসল ভাল হয় ॥ 

সকল প্রকার স্বন্তিকাতে এক প্রণালীতে শল্তাবন্তন করা চলে না) 
বেলে, এ টেল, দে-স্রাশ, উচ্চ এবং নীচ-ভেদে বিভিন্রকধপে পর্যায় নির্ণয় 
করা কর্তব্য। পধ্যাক়নির্ণয়ে নিগ্রলিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি 
রাখা কর্তব্য ৷ 








শস্যাবর্তন বা। শহ্যের ক্রমপর্ষ্যায় ১৭১ 


(১) স্থানীয় জলবামু। 

(২) জমির যাজক গঠন, অর্থাৎ উহা এটেল কি বেলে, উচ্চ কি 
নিয় ইত্যাদি । 

(৩) কোন্‌ শঙ্কা কোন্‌ জাতীয় খাসা কি পরিয!লে গ্রহণ করে। 

(৪) ফসলের শিকড়ের স্বভাব, অর্থাং উহা গুদ্ধমূল কি কা গমূল- 
বিশিষ্ট । 

৫) ক্ষেত্ৰজাত আগাছার অবস্থা । 

(৬) পুর্জবন্তী শস্যের ব্যাদি ও পোকা ইত্যাদির অবস্থা ৷ 

বাংলার শঙ্তাবর্্ধন সন্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ রুষিতনযবিদ্‌ পুক্ত্যপাদ স্বর 
ন্বতাগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাপয় যে সকল পদ্ধতি লিপিবন্ধ করিয়াছেন 
তাহা বিশেষ কাখযকরী ও ফলপ্রদ হওয়াতে পববন্তা তিনটি পৃষ্ঠায় 
সেগুলি উদ্ধত হুইল । 

উঞ্জব, উচ্চ, বালুকাপ্রধান অথবা দো-আঁশ মৃত্বিকার উপযোগী 
বিশেষ বিশেষ পৰ্যায় ।__ 

(১) এক বৎসরে তিনটি ফসল । 

১ম ফসল-_কাঠিক হইতে ফাত্তন পৰ্যন্ত অধিক সারপ্রয়োগে আলু। 

২য় ফসল__আলুর পরেই চৈত্র হইতে উক্গ্যষ্ট পৰ্য্যন্ত কাচা অবস্থায় 
সংগ্রহ কন্দিবার জন্য দুটা অথব1 ধইঞ্চা । 

ওয় ফস্ল-_সুট্টার একমাস পরে ভাষ-আাবাদ করিয়া এবং সার- 
প্রয়োগন্থারা রোপা আশুধান্স। কুট্টার পরিবর্তে যদি ধইঞ্চার চাষ 
করিয়া উহ! কাচা অবস্থার চবিয়! দেওর1 হয়, তাহ! হইলে বিনা সারেইট 
আশুধান্য রোপণ করা যাইতে পারে। 

[চৈত্র ও বৈশাখ মাসে যে সকল স্থানে মাঝে মাকে বৃষ্টি হয়, সেই 
সকল স্থানে এই পধ্যায় অবলম্বন করা যাইতে পাকে ।] 

(২) তিন ঝলকে ছয়টি ফসল । 

১ম ফ*ল--কাঠি + হইতে ফাত্ধন পথ্যান্থা আলু। 

হয়'কফসল-_চৈত্র হইতে সৈ পধ্যন্ত কাচা সংগ্রহ করিবার জন 
নছ্টা। 
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শশ্যাবর্ত্তন বা শস্যের ক্রমপর্ণ্যায় ১৭৫ 


ওয় ফসল-_-আবাঢ হইতে আশ্বিন পদ্যন্ত ধইক)। 

গর্খ ফসল-_কান্ডিক হইতে ফাঙ্কন পথ্যন্ত আলু । 

*ম ফ্সল-__ফান্ডন হইতে পরবর্তী মাঘ পৰন্ত ইক্ষু । 

৬ুষ্ট ফসল--চৈত্ৰ হইতে আশ্বিন পধ্যস্থ ধইঞ্চা । 

[এই পথ্যায় অবলগ্বন করিতে হইলে ধইঞ্চার বীঞ্গ কু্টার গাছে মাটি 
চাপাইবার পরেই ছিটানে উচিত । ] 

(2) ছুই বৎসরে তিনটি ফসল । 

১ম বংলর-__৯ম ফসল-_বইঞ্চ'--জ্ৈষ্ঠ হইতে ভাত । 

১ম বংসর--২য় ফসল-_মালু বা কপি-__কাষ্িক হইতে ফাস্ধন । 

২য় বংসর-৩ঘ ফপল-_ইক্ষু_কান্তন হইতে পরবস্তণী মাঘ । 

প্রতি বৎসর পর্ধ্যাযক্রমে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি পতিত রাখিয়া 
জমির উর্বরতা রক্ষা করা যায়। উন্ধপ করিতে হষ্টলে যে ক্লুষাকের 
৩০ বিঘা জমি আছে তাহাতে প্রতি বৎসর ৬ বিঘা হিসাবে জমি 
পতিত বাখিয়া এবং এ জমিতে সন্বংসর গো, মহিযাদি পশু চরাইয়া 
উহাদের মলম দ্বারা সারবান্‌ করিয়া লইতে হয়। এই প্রকারে প্রতি- 
বৎসর * বিঘা হিসাবে জমি বিভিন্ন স্থানে পতিত বাঁশির গো, মহিযাদি 
চরাইলে প্রতি « বৎসরে সমগ্র জমি ( ৩* বিঘা) সাববান্‌ হইতে পারে। 
প্রতি বহলসর 3 স্মি পতিত বাখিয়া জমির উর্বরতা রক্ষা করা কুষতকের 
পক্ষে বিশেষ লাভদ্ষনক মনে হয় না; ইহা অপেক্ষা শশ্যাবর্ত্তন, অর্থাত 
পর্ধযায়ক্রমে শস্য উৎপাদন করিয়া! জমির সউর্ক্রত! রক্ষা করাই সমীচীন । 








দ্বাদশ অধ্যায় 
ভূমির শস্তোহ্পাদিকা-শক্কি 


সচরাচর যে সকল শঙ্ক সার প্রয়োগ বাতীত উত্তমরূপে জন্সিতে 
পারে না, সে সকল শহ্ত বিনা সার প্রয়োগে যে যুব্বিকাতে উত্তম 
উৎপাদিত হয়, সেই মৃত্তিকাই নিঃসংশয়ভাবে উ্কদরা ভূমি বলিয়া 
গণ্য হইতে পারে। 

উপযুক্ত সময়ে পরিমিত বৃষ্টপাত হইলে বিনাসাহ প্রথোগে যে ভূমিতে 
ইক্ষু, আলু, পাট, গোধূম এবং কুট! প্রস্ভৃতি প্রধান প্রধান শশ্ুগুলি 
উত্তমপে উতৎ্পত্র হয় এ ভূমিকে উৎরুষ্ট উর্ক্সরা ভূমি বলা যাইতে পাবে । 
যে যৃত্তিকাতে খান, জুয়ার, চিনা, কাওন, সর্ষপ প্রভৃতি অপেক্ষাকুত 
অল্লায়াসসাধা শঙ্কা বিনাসারে কেবল বৃষ্টিবারির উপর নির্ভর করিয়া 
উৎকুষ্টূপে উৎপপ্প হয়, কিন্ত উল্লিখিত প্রধান শশ্কগুলি বিনাসাবে উৎরুষ্- 
কূপে উৎপাদিত হয় না উহা অপেক্ষারুত অল্প উর্বর বলিয়া গণা হয়। 

যে পতিত ভূভাগে নান! জাতীয় বনজক্গল উচ্চ ও ঘনসঙ্জিবিষ্ট 
ভাবে জন্মিয্াছে লক্ষ্য করা যায়, তাহার উর্বরতা সঞগন্ধে কোন প্রকার, 
সংশয় থাকে না। 

কোন পতিত ভূভাগে ন্যাগ্ত আগাছার সহিত সিঙ্গীজাতীয় আগাছা, 
যেমন__কালকান্ছন্দে, চুণাকালাই, হেক্টি, বাবলা প্রভৃতি জন্মিলে তষ্থারা 
এ ভূমির উর্ধবরতা! প্রমাণিত হইয়া থাকে । 

কোন পতিত তৃূভাগের অধিবাসী জীবজন্কর আকার ও সংখ্যার প্রতি 
লক্ষ্য করিয়া অনেক সময়ে এ ভূভাগের উর্বরতা এবং অস্ুব্বরিতার 
বিষয় উপলব্ধি করা যায়। যে কূভাগের মন্ুন্য এবং গবাদি পশুর 
আক্কৃতি বলিষ্ট এবং স্থল অস্থিবিশিষ্ট, অক্গান্ক বনচর পশু ও পাখীগুলি 
স্বভাবত্যই হৃষ্টপুষ্ট, এবং ভেক্, শশ্বক ও সরীস্থপগুলি অপেক্ষাকৃত 
বৃহদাকার ও সংখ্যাবহল, সে কৃভাগ উব্বর বলিয়| গণা হয়। কোন 
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ভূভাগে কেচোন্ সংখ্যা অধিক দুষ্ট হইলে এ ভুমি উর্ক্বরা বলিয়া বুঝিতে 
পারা যায়। কেভোগুলি স্বভাবতই স্বত্তিকার গভীর স্তর হইতে মৃত্তিকা 
উত্তোলন করিয়া মৃত্তিকার 'অবস্থা-পরিবন্তনেন সঙ্গে সঙ্গে উহার উর্বরতা 
সাধন করিয়া থাকে । 

স্বত্তিকার বর্ণ এবং যাঞ্সিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়াও উহার 
উৰ্্বরতা এবং অন্ব্দরতা নিদ্দেশ কবা যার । কালে। এবং লীত বর্ণের 
মৃত্তিকা সাধারণতঃ উর্বর! হই! থাকে? এবং সাদ।, ধূসর ও অধিক লাল 
বর্ণের মৃত্তিক! সাধারণ তহ অগ্্বার হুইঘ্া থাকে | বে মৃত্তিকা শীতকালে, 
অর্থাৎ নিতান্ত শুফ দিনেও, লাঙ্গলঙ্গারা অনায়াসে কর্ষণ কর! যায় এইরূপ 
হালুক1 মৃত্তিকা দ্বভাবতঃই উর্ধরা। বৃষ্টিপাত না হইলে যে মৃত্তিকা 
সহঙ্ছে কর্ষণ কর! যায় না এইরূপ দৃঢ় মৃ্তিক1 অধিকাংশ স্থলেই উর্বর! হয় 
না) বুষ্টিবানি পতনমাত্রই যে জমি হইতে নিঃন্ছত হইয়। যায় এবং যে 
জমিতে বৃষ্টিবাবি অধিককাল দাড়াইয়া থাকে, এই উভয় প্রকার মৃত্তিকাই 
উর্কার। হইলেও কুষিকাধ্যের পক্ষে উপযোগী নহে । ঘরে মৃত্তিক। বৃষ্টিবারি- 
দ্বাৱ৷ বিগলিত ও বিধৌত হইয়া স্থানাস্তরে চলিয়া যার তাহাও কুষিকাখ্যের 
উপযুক্ত নহে। কঠিন এবং হাল্‌ক'--এই উভয় প্রকার ম্বত্তিকাতে আপন 
আপন স্বভাবের উপযোগী ফসল জর্নিতে পারে; যেমন কঠিন মৃত্তিকায় 
স্বভাবতঃই ধান, পাট এবং ইক্ষু ইত্যাদি ভাল জন্মে; পক্ষান্তরে, হাল্কা 
যৃত্তিক। সধপ, ফুটি, তরমুক্জ, চীন1-বাদাম প্রভৃতি শশ্ত চাষের উপযোগী 
হুইয়া খাকে । কিন্ত দো-আশ ম্বত্তিকাতে প্রায় সকল প্রকার শস্যই 
উৎপাদিত হইতে পাবে, এই নিমিত্ত ক্রুধিকাধ্যের পক্ষে দো-আঁশ 
মৃত্তিকাই সবিশেষ উপযোগী । 

নিম্নলিখিত কতকগুলি উপায় অবলঙ্গন-ছ্বাবা জমির উর্ধ্বরতা বৃদ্ধি 
করা যায় = 

0১) সারপ্রয়োগ। 

(২) কলাই, শণ, অড়হৱ, ধইঞ্চ! সিস্বীজাতীয় শহ্ প্রভৃতি ক্ষেত্রে 
উৎপাদন । 

(৩) বাবলা, মাদার প্রকৃতি সিদ্বীজাতীয় বৃক্ষ ক্ষেত্রের চতুষ্পার্খে 
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(৪) পুরাতন পুক্ষরিণী, ডোবা প্রভৃতি শীত ক্ৰভুতে জলশৃন্য হইয়া 
গেলে এ সকলের তলার মাটি প্রতি বলব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া জমির 
সঙ্গে চাষ করিয়া দেওয়া | 

(৫) শীত খতুতে জমি চাষ করিফ পতিত ফেলিয়া রাখা । 

(৬) জমিতে পধ্যাযক্রমে শশ্ত উৎপাদন করা ( শস্কাবর্ত্তন নামক 
অধ্যায় জষ্টবা )। 

(৭) প্রতিবৎ্সর পথ্যায়ক্রমে সমগ্র চাষের ভূমির ই অংশ পতিত 
রাখিয়া তাহাতে গবাদি পশুচারণ। 

লানাকারণে জমি অঙ্রব্বর হইতে পারে । যে সকল ভূমি সমতল 
নহে উহাতে বীঙ্গ বপন করিলে অঞ্ধুরিত বীজ বৃষ্টির জলের সঙ্গে চলিয়া 
যায় এবং তজ্জন্ত শস্য উৎপাদনের ব্যাঘাত ঘটে । এই নিমিত্ত পর্ববত- 
গাছের ঢালু জমিতে শসা উৎপাদন করিতে হইলে এ ক্ষমি কাটিয়া থাকে 
থাকে সমতল করিয়া লইতে হয়। 

যে জমির পৃষ্ঠস্তর ক্অত্যন্ত কঠিন এবং জমাট ওঁ জমিতে তৃণাদি 
ভাল জন্মিতে পারে না । এক্ূপ জমিতে মাঝে মাঝে গভীর গর্ খনন 
করিয়া বৃক্ষের চাষ চলিতে পারে । & 

কোন কোন পতিত ভূভাগে, বিশেষতঃ বালুকাময় পতিত ভূমিতে, 
কোন একটি বিশেষ জাতীয় আগাছা, দেমন কেশে, কুশ, কীটি, হোগ্লা 
এবং বনঝাউ প্রস্ততি অমিশ্রভাবে জন্মিতে দেখা যায, এ সকল উদ্ভিদ্‌ 
নিতান্ত নিক্বষ্ট জমিতেও উত্তমরূপে জন্মিতে পারে, সুতরাং এ তুমি 
ন্ন্যান্থা ফসল উৎপাদনের পক্ষে অন্দর বলিয়াই গণ্য হয়। যে সকল 
নদীর চবের যুত্তিকাতে বালুকাঁথ ভাগ অধিক তাহাই উল্লিখিত প্রকারের 
অন্ধ হুইয়া থাকে ॥ এক্ূপ চরের স্বন্তিকার জঙ্গলে আবাদ করিবার 
পর তাহাতে ধইঞ্চা, খেসারী এবং কলাই বপন করিলে যদি উহা বীতিষ ত 
উৎপাদিত হয়, তাহা হইলে উহা ধান্য এবং অন্যান্য ফসল চাষের উপযোগী 
হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পার! বার । চরের ভূমি পাটশঙ্ত উৎপাদনের 
উপযোগী হইয়াছে কি-না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ক্লুষকগণ কান্তিক 
মাসে এ জমিতে খেসারী, কলাই প্রভৃতি ছিটাইয়া বপন করে ; এ বৎসর 
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উহা রীতিমত উৎপাদিত হইলে, পর্বৎসর ঠ জমিতে, নিশ্চিতরূপে 
পাটফসল উৎপাদিত হইয়া থাকে। 

উযর স্বত্তিকাতে লবণের ভাগ অত্যান্ত অধিক বলিয়া উহাতে কোন 
প্রকার শশ্ত উৎপাদিত হইতে পারে লা। এরূপ উবর জবিতে নালা 
কাটিয়া বৃষ্টিবারির সঙ্গে ই সকল লাবশিক পদার্থ বিধৌত হইয়া যাইবার 
ব/বদ্থা করিলে কালে শসক্ষোৎপাদন করা যাইতে পারে ॥ 

ফল কথা, এমন কোন প্রকার অন্ুর্বধর মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া 
খায় না, যাহাতে কোন-না-কোন প্রকার উপায় সবলম্বন-দ্বার! শস্যোহ- 
পাদন করা যাইতে পারে না। 





ত্রয়োদশ অধ্যায় 
ভূমিকর্ষণ 


যে প্রক্রিয়াছ্ছারা জমিকে আলোড়িত করিয়া শস্তের বৃদ্ধি ও পুষ্টির 
পক্ষে অনুকুল করিয়া তোলা হয়, তাহাকে কর্ষণকাধ্য বলে । কর্ষণকাধ্য- 
খাবা জমির স্থূল অবস্থার উত্লত্তি সাধিত হয়। কর্ষশের ফলে শস্মোর 
শিকড়বিষ্ঞারের স্ববিধা হয়। 

কর্ষণকাধা বিবিধ প্রকারের, যথা 

(১) ৰীজবপনের উপযোগী করিয়া ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণ কর্ণ করা, 
(২) শশ্যশ্রেণীর মধ্োর (কের ) জমিকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেওয়া, 
(৩) জমি গভীব- বা আগভীব-ভাবে কর্ষণ কর? ইত্যাদি। ৬” (ছয় 
ইঞ্চির ) অধিক গভীরভাবে কর্ষণ করিলে তাহাকে গভীর-কর্ধণ এবং 
উদ্ধার কম হইলে তাহাকে অগভীর-কর্ষণ বলে ॥ নিতান্ত অল্প কর্ণণকে 
সাধারণ ভাষায় *ভাসাচাষ” কহে । 

ভূমি কফিত হইলে উহা গুঁড়া হইয়া শশ্কাসমূহের খাস্থা-গ্রহগোপযোগী 
স্থলের আয়তন বৃদ্ধি ক্রে। গভীরভাবে কফিত জমিতে শস্যোর শিকড় 
অতি সহজে নীচের দিকে বিস্তৃত হইতে পারে এবং গভীর কর্ষণের ফলে 
সাধারণতঃ জমির তাপ এবং শৈত্যের সমতা! রক্ষা হয | স্থানভেদে 
গভীর চাযে অপকারও হইতে পারে; যে সকল স্থানে নিয়মিত সার- 
প্রয়োগের বাবস্থা নাই সেখানে জমির উব্দরতা সাধারণতঃ উপরেই 
থাকে । সেখানে গভীক চাষ করিলে নীচের অন্দর মাটি উপরে আসিয়া 
শস্মের অপকার করিবার আশঙ্কা থাকে । বেলী (8811) সাহেবের 
মতে__লিকুষ্ট অধোকূমিতে (৪৬৮5০!) ইহ! দৃষ্ট হইয়াছে । ইহা রঙ্গপুরের 
সরকারী গোশালাতেও (1১৯ 9:17) লক্ষিত হইয়াছে। 

জমিতে উদ্ভিদের শিক্ড়বিস্তাবের স্বব্ধার জন্যই জমি হান্ষা হওয়া 
প্রয়োজন; কিন্তু জনি ততটুকু কঠিন বাখাও আবশ্যক যাহাতে উদ্ভিদ্‌ 
তাহার উপর গাড়াইয়া থাকিতে পারে। ক্লুষকগণচে এতদুভয়ের উপর 





ভূমিকৰণ ১৮১ 
দৃষ্টি বাশিয়া ভূমিকর্ষণ করিতে হইবে ॥ এতছ্যতীত দুমিকর্ষণ-বিষয়ে 
নিরলিখিত কয়টি বিষয়ও প্ৰণিধানযোগ্য ২ 

(>) জমি যাহাতে উত্তমন্ধপে সচ্ছিজ্ (১৪৮5০/) হয়। 

(২) জমির জলধাৱণশক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায় । 

(=) বৃষ্টির জল যাহাতে জমিতে দাড়াইয়া না থাকিতে পারে। 

পৃর্ষে বলা হইয়াছে যে, একখণ্ড স্পঞ্জ (97১০7) লইয়া পরীক্ষা 
কৰিলে মৃত্তিকার জলধারণ- ও জলশোষণ-বিষয়টি সহঙ্ছে উপলব্ধি 
করিতে পারা যায় । মাটি উত্তমরূপে চুণীর্কুত হুইঘা খতই: সচ্ছিজ 
হইবে তাহার জলশোষণ- এবং জলধারণ-শক্তি তদন্থপাতে অধিক 
হইবে । 

জমি কষিত হুইলে উহাক জলদারণের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া জমির 
আর্জতা রন্দিত হয় এবং জমির নিয়ে জল সঞ্চিত থাকিয়া সর্বদা শস্যের 
হিতসাধন করে। 

কথিত সুমি বায় ও স্খ্যোক্জাপের সংস্পর্শে আপিয়া তাহার 
অভ্যন্তরস্থ উদ্ভিদের আহাধ্য পদার্থগুলিকে সহজে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য 
করে। মৃত্তিকান্থ নাইট্রেট-প্রস্ততকারী জীবাণু (Nitrifying 
Bacteria )-গুলির কাখ্যকানিত। বৃদ্ধি পাই উদ্ভিদ্দেহের পরিপোষক 
নাইট্রেট-বুদ্ধির সহায়ত! কত্রে। পক্ষান্তরে, জমির অভ্ান্তরস্থ শস্যের 
অনিষ্টকানী কীটসমূহ কর্ণের সঙ্গে বাহির হুইয়া পড়ে এবং এগুলি 
স্ুধ্যোত্তাপে মরিয়া হায় বা কাক, শালিক প্রভৃতি পক্ষিকর্তৃক 
ভক্ষিত হয়। জমিতে উত্তাপের ন্যনতা থাকিলে, কর্খণের ফলে তাহা 
পূরণ হইয়া যায়। কর্ষণদ্বারা মৃত্তিকাস্থ জৈবিক পদার্থগুলি সহজে 
বিশ্লিষ্ট হইয়া মৃত্তিকাকে সারবান্‌ করিয়া তোলে । সবুজ্জসার ইত্যাদি 
জমিতে মিশাইতে হইলে, কর্ষণকা্য্যের দ্বারা উহ! সহজে সম্পাদিত 
হয়। জমি গভীরভাবে কফিত হইলে উল্লিখিত যাবতীয় প্রক্রিয়াগুলি 
মৃত্তিকার গভীরতর স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। বাস্তবিকপক্ষে 
মৃত্তিকাকধণ-দ্বারা পরোক্ষভাবে মৃত্তিকাতে সারপ্রয়োগের কাষা সাধিত 
হইয়া থাকে । 





১৮২ কুবি-বিজ্ঞান 


স্বত্তিক1- পরিপাটিব্ূপে কষিত হইলে উহার অভ্যন্তরে জল, বায় 
এবং স্থধ্যোত্তাপ অতি সহঙ্জে প্রবিষ্ট হইতে পাবে । এই জল, বায়ু এবং 
ক্রন্যোত্বাপের সাহায্যে ম্বত্তিকানিহিত সর্বপ্রকার উদ্ভিদের আহাধ্য 
পদাৰ অব হইয়া! শস্যের আপের উপযোগী হয়। 

ক্কমি কমিত হইলে তদস্তমিহিত জৈবিকাংশের উপর বায়ুর 
প্রক্রিয়ান্থারা যে কাৰ্মনিক এসিড উৎপন্ন হয, তন্বাবা জলের 
ভ্রবপশীলতা। ধিক পরিমাপে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । জল, বায় এবং 
উত্তাপের সাহাযে। আরও অনেক প্রকার উপকার সাধিত হইয়া 
খাকে। সময়ে সময়ে মৃত্বিকাতে হিউমিক এসিড (Humio 5017), 
সালক্ষাইড অব আয়রন (5॥!id০ ০1 11০৯) প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থ 
দেখিতে পাওয়। যায়। এই সকল বিষাক্ত পদার্থ অক্সিজেনের 
(95৮2৭) প্রভাবে সংশোধিত হুইয়া উদ্ভিদের পরিপোষকরূপে 
পরিণত হয় । 

জলৰারণ- এবং জলশোষণ-বিবয়ে আলোচনা করিতে গেলে আমরা! 
দেখিতে পাই যে, এ বিষয়ে বেলে এবং এ টেল মাটি * পরস্পর বিপরীত 
ভাবাপন্ন । বেলে মাটির জলশোষণশক্কি অধিক, কিন্ত জলধারণশক্তি 
অজ) পক্ষান্থরে, এ টেল মাটির জলশোযণশক্চি অল্প, কিন্ত জলধারণশক্তি 
ধিক । এইজন্যাই এ টেল মাটির উপর জল দাড়াইয়া যায় এবং তজ্জন্যই ও 
মাটিতে উৎপন্গ শশ্ত ক্ষতিগ্প্ত হয়। কিন্তু“বেলে মাটির শস্য তখন সতেজ 
হইয়া উঠে। বেলে মাটি পিশিয়া উহার শিথিলত! কমাইয়া দিলে 
লধারপশক্তি পেক্ষারুত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, এবং এটেল মাটির খন- 
সগ্রিবিষ্ট কপাগুলি পুনঃপুন: কর্শশন্বার! আলগা করিয়া দিলে উহার 
জলশোষণশক্তি অপেক্ষাকুত অধিক হইয়া উঠে। এ স্থলে বলিয়া! রাখ! 





* বেলে মাটি লইয়া পরীক্ষণ করি! বেশা বার বে, বেলে বাটির দানাগুলি খভাৰতঃই 
[পিখিল ও পরস্পর অসংলস্র ; এ কারণেই বেলে মাটি স্লছিবিশিষ্ট, সুতরাং উহার 
হুলশোষণপক্ি ন্মখিক, কিন্তু জলধারপশক্ি কম । পক্ষান্তরে, এঁটেল সাটির ছবাসাগুলি 
পপর বোগন্থত্রে আৰম্ভ বলিয়া হুপর-ন্তরবিলিষট, হুতরাং উহার জলশোদণশক্তি কষ, 
কিন্তু জলখারপাক্রি অনিক । 





ভূমিকর্ষণ ১৮৩ 
কর্তব্য যে, কেবল পেষণ- ও কর্ষণ-স্বাবাট যে বেলে ও এচটেন মাটি 
সম্পৃর্ণূপে সংশোধিত হয় এইরূপ নহে । * ~ 

ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাংলাদেশে দেশী বলদ এ সাধারণ লাঙ্গলম্ার! 
৩" ইঞ্চি হইতে *' ইঞ্চির বেশী গভীর চাষ কর] সম্ভব হয় ন।। ইহাকে 
অগভীর চাষ আখ দেয়া হয় । গভীর এবং আগভীএ চাষ, এএতছু ভয়ের 
মধ্যে কোন্টি অধিকতর উপযোগী, সে বিপছে অগ্ঞাপি মতভেদ আছে । 
এ দেশে গভীর কর্ষণ ব্যতীত অনেক ক্রযক শস্তোংপাদন করিয়। থাকে, 
এই কুল ধারণার ফলে কেহ কেহ বলি্া খাকেন গভীর কর্ষণ লা 
করিলেও ভারতবর্ষে শস্তোৎপাদন-বিবয্ে বিশেষ কোন বাখাত হয় না। 
কিন্ত অভিনিবেশসহকারে পথ্যালোচন! করিলে উহ! ভিত্তিহীন বলিয়া 
বিবেচিত হইবে । বস্তুতঃ কহ কেহ বলেন হে, গত বিশ বৎসর ধরিয়া 
দেশী প্রথায় অগভীর চাষ করিগ্র। জমিতে যে পরিমাপ শস্য উৎপন্ন হইত 
বর্তমানে লেষ্ট জমিতে একই প্রকার চাষ করিয়া ফলন কমিক্েছে দেখা 
যায়। তাঁহাদের মতে অগভীর করশই ঈদৃশ ন্মলতার প্রধান কারণ । 
প্রফেলার ওয়ালেসের (Professor চ,11৯০০) মত কুধিবিদ্‌ ব। জেখরো 
টালের 01910)7০ 11901) মত পণ্ডিত ক্ুষক্ষ জমির বাস্যভাণ্ডার অফুরন্ত 
মনে করেন এবং ক্সগভীর চাষে বিশ্বাসী হইলে শনেক প্রথ্যাত রুখিবিদ 
বলেন যে, পুনঃপুনঃ শাহ্োক্পাদন-ছাও1 ক্ষেত্রের পৃ্ঠন্ডরেত মৃত্তিকা (৪৮ 
৪০81) ক্ৰমশঃ আহুর্কারা হইয়া যায় । রুষকগণশ প্রতি বৎসর গভীর 
কর্ষণন্ধারা ক্ষেত্রের নিয়স্তরস্থিত শস্তোর আহায্য উপাদানগুলি পুঠস্ররে 
আনিয়। শস্যের আহাবোপযোগী করিয়! দিলে নিশ্চয়ই ক্ষেত্রে উত্তম পস্ত 
উৎপাদিত হইতে পারে। এই সর কুষিবিদ্গণের মতে প্রতি বৎসর 
ক্ষেত্রে গভীর কর্ষণ করিলে জমির অবনতি ঘটিতে পারে না। 








* উপরি উক্ত এই ছই জাতীগ সবত্তিকার পরস্পর সাহাম্থারাও উভয়ের উৎকদ 
লাহ হইতে পাতে, অর্থাৎ এডেল সাটির সঙ্গে কিছু বেলে মাটি এবং বেলে মাটির সঙ্গে 
কিছু এটেল মাটি বিশিত করিলে একে অক্ষের অভাব অনেক পরিমাণে পুতণ করিয়া 
লইতে সদর্ধ হয়। এতন্বাতীত এই উত্তর প্রকারের হুত্তিকাতে পগোমগ্-সার এবং 
স্তন্তিব্দ নার নিশ্বশত্বার। কিরৎ পরিমাপে উৎকধ দাশিত হয । 





১৮৭ রুবি-বিড্ঞান 


ভূমি গভীরভাবে কর্ষণ করিলে উদ্ভিদের শিকড় অতি সহজে 
স্বত্তিকার গ্রভীর তলে প্রবেশ করিতে পাবে। নিয়নন্তরের স্বন্তিকা 
স্বভাবতই অধিকতর উর্ববরা, স্রতরাং গভীরভাবে কথিত ক্ূমিএ 
নিননপ্তর হইতে উদ্ভিদ আপন পোষণ উপযোগী আহাধ্য গ্রহণ 
করিয়া সহজে পরিপুষ্ট হইতে সমর্থ হম্থ। পক্ষান্তরে, মৃত্তিকার 
নিয়স্তরে বধাবারি সঞ্চিত থাকে; খরতাপের দিনে যখন ম্বৃত্তিকার 
আপ্রতা হাস হইয়া বায়, তখন কৈশিকাকৰ্ষণের প্রভাবে এ জলজ 
উদ্ভিদ-শিকড়ের নিকটবর্তী হইয়। তাহাদের পোহণকাধ্যের সহাহতা করিত 
খাকে। 

একখণ্ড গভীরভাবে করিত মৃত্তিকা একখণ্ড অগভীরভাবে কর্ধিত 
মৃত্তিকা অপেক্ষা অধিক শশা উৎপাদন করিয়াও উচাদিগকে পরিপুষ্ট 
রাখিতে সমর্থ হয়। ইহার প্রধান কাবণ--গভীরভাবে কৰিত মৃত্তিকাতে 
উৎপন্ শঙ্ত মৃত্তিকার নিয়ন্তরে শিকড় বিস্তার করিয়া, উপযুক্ত আজাধ) গ্রহণ 
করিতে পারে। কিন্ত অগভীরভাবে কষিত মৃত্তিকাজ্গাত শস্যের শিকড় 
নীচের দিকে চলিয়। যাইবার সুযোগ না পাওয়াতে এগুলি চারিদিকে 
বিস্তৃত হুইয়া জালের আকার ধারণ করে এবং পৃষ্ঠস্তরের স্বল্লায়তন মৃত্তিকা 
হইতে বহু শঙ্কা অধিক পরিমাণে আআহাধ্য গ্রহণ করিয়! মাটিকে নিস্তে 
ক্রিয়া ফেলে এবং নিঙ্জেরাও উপযুক্ত ভাবে পুষ্টিলাভ করিতে পারে ন।। 
মোটের উপর দেখিতে গেলে ক্কষিকাধো অধিকাংশ স্থপেই গভীর কর্ষণ 
বিশেষ উপযোগী । 

গভর্গমেন্ট বিবিধ প্রদেশের ক্রবিক্ষেত্রে পুনঃপুনঃ পরীক্ষা 
করিয়া দেখিয়াছেন যে, গভীর কর্ধণই ভারতীয় ভূমির পক্ষে বিশেষ 
ফলপ্রন । অনেকে বলিরা খাকেন। মৃত্তিকার নিয্নন্তরে একপ্রকার 
বিষাক্ত ক্ষার দেখিতে পাওয়া যার, গভীর কখণের ফলে এগুলি 
উদ্ভিদের শিকড়ের সন্রিধানে আসিয়', উহাদের হিতকর না হইয়া 
বরঞু হানিকর হইগ্রা দাড়ায়; ফলতঃ, এদেশের সৃত্তিকার পক্ষে 
ঈনৃশ আশঙ্কা একেবারে অমূলক বলা চলে না। কোন স্থলে এরূপ 
মৃত্তিকা প্রকাশ পাইলে বীজ্জবপনের অন্ততঃ দুই মাস পূর্বে জমি 
গভীরভাবে কর্ষণ করিয। মৃত্তিকা উণ্টাইত্তা রাখিলে তদন্তমিহিত বিষাক্ত 
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পদাথ লৌক্র ও বায়ুৰ প্রভাবে নই হইয়া যায এবং এ প্রক্িয়ান্থারা 
ভূমির উর্বর তাও বৃদ্ধি পায়। ন 

পাঞ্জাব, গুজরাট এ রাঞ্পুতানার বহু স্থানে জমির উপরের বালি 
সবাইয়। আসল মাটি গভীর চাষের দ্বারা আবাদের উপযুক্ত জমিতে 
পরিণত করা হইতেছে। অনেক স্থানে লবপাক্ত জমিতে জল৷ বাধিয়া 
বারে বারে গভীর চাষের সরে এ জল বাহির করিয়া দিয। আমিকে 
লবগমুক্ত করিয়া ভাষের উপযোগী করা হয় । 

ফলত গভীর কর্ষণের উপকারিতা এ দেশের ক্রুষকগণ পরিজ্ঞাত 
আছে; আলু, আখ, তামাক প্রভৃতি কোনও একটি বিশেষ ফসলের 
আবাদ করিতে হইলে, তাহার! আপন আপন ভূমি গভীর করণদ্থারা 
কিক্তপ পরিপাটি করিয়া তুলে তাহা দেখিলেই এ বিষয়ের সম।ক. 
উপলন্ষি হইবে । 

কুষিকাগ্যের পক্ষে গল্ভীর কর্ষণ সৰ্দমতোভাবে অহ্তমাদিত হইলেও, 
আমির আবস্থাভেদে উহাব্ধারা বিপরীত ফলও হইঝা খাকে। যে 
সকল স্থানে বর্খাতে নদীর জল প্রবেশ করিয়া, পলিযাটির স্থষ্টি করে, 
এরূপ নদীর চর এবং নদীর ভীব্বর্তী দ্ুভাগে গভীর চাষ সর্তোভ্ঞাবে 
অকল্যাণকর।॥ প্রতি বৎসর এ সকল ভূমির উপরে যে পলিমাটি 
আমা হয়, উহার ভ্তর বিশেষ পুরু নহে; অথচ উহা এত সারবান্‌ 
যে, বিনা সারপ্রঘোগে উহাতে উৎকৃষ্ট শস্য জন্মিত্রা থাকে । সাধারণতঃ 
ও জ্বরের অল্প নিয়েই বালুকাময় স্তর দেখিতে পাওয়া যায়; 
একপ অবস্থায় ও ভূমি এমনভাবে কর্ষণ করিতে হুইবে যেন নিয়ন্তরের 
বালুকা উপরে উঠিয়া আলিয়া জমির উর্র ত1 নষ্ট করিয়া! না দেয়। 

স্থলবিশেষে নদীর চরের পৃষ্ঠস্তরের ৫" বা ৬? ইঞ্চি নীচে এটেল মাটি 
জবিতে পাওয়া যায়, এ অবস্থাতেও গভীর কর্ষণদ্বার! তলস্ক এ টেল 
মাটি উঠাইয়া ফেলা কর্তব্য নহে । এতন্যতীত ৰীজবপনের সময় অথবা 
ৰীজ্বৰপনের পরে কদাচ জমি গতীরভাবে ক্ষণ কর! উচিত নহে। 
এই প্রকারে জমির অবস্থা বিচার করিয়া জমিতে গভীর চাষ করা 
কৰ্ত্তব্য । 

24-1875. 
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x কর্ষণযন্ত্রাদি 

তেবগীদীভন-_ইহা একাধারে হন্তপরিচালিত খনন- এবং কর্ষণ- 
যন্ব । ইহা কুষিকা্য্যের জন্য অন্যতম কর্ণণযন্থরূপে এবং কুপ, পু্করিদী 
ইত্যাদি খননের জ্ন্তা খননযত্বরূপে বাবহৃত হইয়া থাকে। দেশী এবং 
বিলাতী ভেদে এ দেশে দুই প্রকার কোদাল বাবচার করা হয়। যে 
কাষ্ঠ বা ৰংশদণ্ডে কোদাল স্মাবন্ধ করিয়া মাটি কাটা হয় তাহার নাম 
“বাটা; কোদালের যে আংশদ্ধারা মাটি কাটা হয় তাহার নাম ফলা’ । 
ফলার উপরের প্মঙগুরীয় আকার অংশ, অর্থাৎ যাহাতে বাট আবন্ধ থাকে 
তাহার নাম “ঘাড়া'। বিলাতী কোদালের ফল! প্রশস্ত এবং সোজা 
কিন্তু দেশী কোদালের ফল! অপেক্ষাত অপ্রশন্ত এবং উপরের অংশ, 
অর্থাৎ খাড়ার দিক্‌ বাকা । বিলাতী কোদালের ফলা সোঙ্গা হওয়ার 
দরুণ উহ্তা বাটের সঙ্গে প্রায় সমকোণভাবে থাকে, স্বতরাং জমি 
কোপাইবার সময় উচার ফলা মৃত্বিকার অধিক নিয়ে প্রবেশ করে ; 
পক্ষান্তরে, দেশী কোদালের ফলা বাকা হওয়ার জন্য, উহা বাটের দিকে 
হেলিয়া খাকে, স্বতবাং উচান্বারা মৃত্িকা গভীরভাবে কোপাইবার 
স্থবিধা হয় না। কিন্তু ক্ষেত্রের মাটি অগভীরভাবে আল্গা করিয়া 
দেওয়ার জন্য দেশী কোদালের উপযোগিতা অধিক | আমাদের দেশে 
অধিকাংশ স্থলেই কোদালের বাট খর্ব দেখিতে পাওয়া যায়; শরকূপ 
কোদালন্বারা সোজা দাড়াইয়া জমি কোপান চলে না, স্থতরাং নত হুইয়া 
কোপাইতে হয় । এ অবস্থায় কার্য করিলে অল্প সময়ের মধ্যেই মাসুয 
পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, কিন্ত সোজা দানাইয়া কোপাইলে পরিশ্রম 
অনেকটা লাগব হয়, স্বতবাং সোজাভাবে গাড়াইয়া কাখ্য করার 
উপযোগী কোদালে দীর্ণ বাট সংযুক্ত করিয়া লঞয়া উচিত । 

জংলা জায়গা! আবাদ করিয়া উহা ক্রুবিক্ষেত্রে পরিণত করিবার পক্ষে 
কোদালের ব্যবহার অপরিহার্যয। কোদালের সাহায্যে গাছের গুঁড়ি 
এবং শিকড় তুলিয়া জমির উচ্চ ও লিঙ্ স্থান কাটিয়া ও ভরিয়া “চৌরস’ 
করিতে না পারিলে উহাকে ক্ুবিক্ষেত্রে পরিণত করা যাইতে পারে না। 

শস্ষোৎপাদনের জন্য কোদালস্বারা কোপাইয়াও জমি প্রস্তুত করা 
যাইতে পারে। কোদালন্বার কোপাইয়! জমি প্রস্তুত করিবার 
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সময়ে মাটি উল্টাইছা দেওয়ার শুবিধা হয়, ইহাতে শস্কোৎপাদন-জ্নিত 
উপরের নিস্ডেঞ্জ মাটি নীচে যায় এবং নীচের সাববান্‌ নার্টি উপরে উঠিয়া 
ভাবী শস্তের পুপ্রিসাধন ক সমর্থ হয়। নন্তম্থা-পরিভালিত যস্ত্র বলিয়া 
€কাদালদ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতে অপেপাক্ত বায়বাহুল। ত£য়া থাকে, 
এই নিমিত্রই ভুমিকর্ধনের জন্য লাক্গলের ব্যবহার হর । 'অল্লপহ্রিপর জমিতে 
কোনগ্রকার বিশেষ শস্ত করিতে হইলে এ দেশের রুঘকগণ সাধারণতঃ 
লাঙ্গল ব্যবহার না কৰিপ্রা কোদালন্ধান্সাই জমি প্রস্তুত করিয়া থাকে ॥ 

সাধারণ (দেশী) লাঙ্গলের চাষের গভীরতা সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ খাকে, 
কিন্ত কোদালদ্বারা প্রযোজ্ছন হইলে ইচ্ছাসারে গভীরভাবে সুমি কর্ষণ 
কর! যাইতে পারে । বহুবর্ধব্যালী শহ্তোৎপাদনের জন্য কোন কোন স্থানে 
ক্ষেত্রের উপরের স্তরের মৃত্তিকা এমন অসার হুইয়া পড়ে যে সাধারণ 
কুষকগণ তাহাদের সাধ্যমত সার প্রয়োগ করিয়াও তাহাতে ্দাশান্থরূপ 
শস্তোৎপাদন করিতে পাবে না)॥ তখন তাহারা কোদালের সাহায্যে 
নিম্নলিখিত প্রপালীতে ১॥ ফুট হইতে ২’ কুট পথান্্র গভীর কর্ষণ করিয়া 
মাটি উপ্টাইয়া ও পাল্টাইয়া লয় এবং এ ভূমিতে দীর্ঘকালযাবৎ উত্তমরূপে 
শক্যোৎপাদন করে। 

প্রথমতঃ জমির একপার্খের আইলের নিকট ৩ হাত প্রস্থ ও ক্ষেত্রের 
দৈর্খে।র সমান লক্ব। এবং প্রযোজনাগ্সারে ১৪" কিংব! ২ ফুট একটি খাত 
(54০০7) খনন করিয়া খাতের মাটি আইলের উপরে সাঙ্গাইয়া রাখে । 
পরে এ খাতের ক্ষেত্রের দিকের পার হইতে কোদালদ্ধারা মাটি কাটিয়া 
ও মাটিদ্বাত্া খাতটি পূরণ কবিয়। দেয় । এইন্ধপে ক্ষেত্রের মধ্যে 
পূর্বালিখিত খাতের অঙ্ছরূপ দ্বিতীয় খাতের স্থষ্টি হয়; পুনবায় এ 
খাতের পাড় হইতে মাটি কাটিয়া দ্বিতীয় খাতটিকে পূর্ণ করিয়া! দেয়, 
এইরূপে পর পর নূতন খাত কাটিদ্বা ও ভবিয়া দেওয়ার ফলে সমগ্র 
ক্ষেত্রের নীচের মাটি উপরে এবং উপরের মাটি নীচে চলিমা যায় । প্রথম 
খাতের যে মাটি আইলের উপরে সাজ্জানো খাকে, উহা প্রতি বস অলে 
অল্পে ক্ষেত্রের মাটির সঙ্গে মিশাইনা দিতে হয়। এই প্রণালীতে ক্ষেত্র 
কর্ষণ করিতে হইলে প্রতি বিঘায় ২*২ টাকা হইতে =* টাকা খ্ররচ পড়ে । 
এক বিঘ! জমি চিরকাল পতিত অবস্থায় খাকিলে ক্ুষকের যে পরিমাণ 
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ক্ষতি হয়, তাহার ভুললায় ই্ক্ধপ খরচে জমি আবাদঘোগা করিয়া লওয়া 
খে বিশেষ লাভের বিষয় তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ লাই ॥ 
লাঙ্গল 
দেশী লাঙ্গল _দেশী৷ লাঙ্গল (২ নং চিত্ৰ ) সাধারণতঃ হাল, 
ফাল বা ফলা, ইস, ওটি । হাতল ), গোন্ধ ও জোয়াল-_এই বয়টি অঙ্গে 
বিভক্ত । 


২* নং চিত্র, দেশী লাগল 

“হালা লাঙ্গলের প্রধান বা মূল অঙ্গ (5798) 1১০৫১) ॥ ইহা 
কা্ঠনিশ্দিত এবং বক্র খ। কোণবিশিষ্ট। হালের এক প্রান্তে 
লৌহনিশ্দিত ‘ফাল’ সংযোজিত খাকে চ অপর প্রান্ত ঈষৎ বক্র হইয়! 
“গুটি বা হাতলক্কূপে ব্যবন্ৃত হয়। হালের মাঝখানের স্তান্জ দিকে 
একটি লঙ্বা কাষ্ঠফলক সংযুক্ত খাকে, উহার নাম *ইস্*॥ হালের গায়ে 
বিজ্ঞ করিয়া এই ইস্‌ সংযুক্ত কর! হয়, ও সংযোগস্থলে একটি কাঠের 
কীলক থাকে, এটির নাম ‘গোঞ্' : ইসের মাখার দিক্টাতে কতকগুলি 
গাঙ্গ কাটা থাকে, এ খাজ থাকার দরুণ জোয়ালের সহিত উহা ছোট- 
বড় করিয়া বাধা যায় । হলচালনকালে দুইটি গরুর স্বন্ধে যে কাষ্ঠ- 
নিশ্দিত দণ্ড আবদ্ধ খাকে তাহার নাম 'জোয্াল'। জোয়ালের ঠিক 
মাঝখানে ইসের মাখা রক্ছদ্বারা আবদ্ধ থাকে । 

এদেশে যে সকল লাঙ্গলদ্ধারা কৃমি কর্ষণ করা হয় তাছ! ওজনে 
হাল্কা ও আয়তনে ক্ষত্ৰ এবং এগুলির ফাল হব্ব ও অপ্রশপ্ত হওয়ার 
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একবারে ৩1৪" ইঞ্চির বেশী গভীর চাষ হইতে পারে লা। পেশী 
লাঙ্গল দেলী বলদদ্বাবাই চালিত হইয়| খাকে। স্থতরাহ ক্ুষকগণশে 
বাধা হইয়। ও সকল বলদের শক্তি অঙ্গযাৱী লাঙ্গল ব্যবহার করিতে হয় 
এবং এ সকল ক্ষুত্র লাঙ্গলের সাহায্যে অতিরিক্র পরিশ্রম করি! - 
তাহাদিগকে ছমি প্রস্থত করিত লইতে হয়। এ দেশের মাটি 
স্বভাবতঃ নিদ্ধ ও কোমল হওয়াতে উহা এ সকল ক্ষুত্র লাঙ্গল- 
ছারা কর্ষশের পক্ষে অস্ুপযোগী নঠে॥। ক মাটি এ সকল ক্ষত লাঙ্গল- 
শ্বারা পুনঃ পুনঃ কষিত হুইয়া বীতিমত গভীর চাষে পরিণত হয়। 
দেশী লাঙ্গলঙ্ধার। জমি গভীর ভাবে চাষ করিতে হইলে ক্লুষকগণ অনেক 
সময়ে এক লাঙ্গলের পশ্চাতে আর-একটি লাঙ্গল চালাইয়া যায় এবং 
ক্ষেএটি লঙ্গালদ্দি এবং আড়াআড়িভাবে পুনঃ পুনঃ কর্ষণ করিয়া 
সমস্ত ক্ষেত্রের মাটি গভীরভাবে আল্গ। করিয়া ফেলে । 

অতি প্রাচীন কালে আখাগণ যখন যাযাবরন্ধ ত্যাগ করিয়া 
একস্থানে স্থাহিভাবে বসবাস করিয়! ক্রষিকাধ্যে মনোনিবেশ করিলেন 
তখন হরিণের শৃঙ্গদ্বাবা মৃত্তিকা কর্ষণ করা তইত। লৌহ ইত্যাদি 
ধাতুর ব্যবহারে ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের সহিত, হরিণের শৃঙ্গের 
আকার ও কাধাকারিতা উপলক্ষ কবিয়া যুগযুগাস্থরের মধ্য দিয়া, 
লাঙ্গল বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে । 

ভারতবর্ষ একটি অতি বিস্তৃত দেশ । ইহার বিভিন্ন প্রদেশের 
মাটিত্র প্ররুতি এবং গো-জাতির দৈহিক অবস্থা বিভিন্ন প্রকারের 
এবং এই কারণেই ভাবতে নান! স্থানে ছোট-বড় বিভিন্ন প্রকারের 
লাঙ্গলের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় । রক্গপুর এবং জলপাইগুড়ির 
২”।৩' ইঞ্চি কর্ষণকানী ক্ষদ্র লাঙ্গলের সঙ্গে বুন্দেলখঞ্ডের ১" ফুট গভীর, 
কর্মণকারী ‘নাগর’ লাঙ্গলের তুলনা করিলেই এ বিষয়ের সমাক্‌ উপলক্ধি 
হইবে । ফলতঃ খাহারা অস্থসন্ধিংস্থ হইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের 
স্বত্তিকা ও তাহা কর্ষণোপযোগী লাঙ্গলের পার্থক্য পর্ধ্যবেশ্ষণ 
করিয়াছেন সাহারা নিশ্চমথই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন যে, বিভিন্ন 
প্রদেশের মৃত্বিকার কাহিস্থা ও কোমলতা, স্থানীয় আবহাওয়া এবং 
গো-জ্গাতির দৈহিক অবস্থাই উহার সুলীতুভ কারণ ॥ 
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উল্্বত্তত্ু্্ তাজ্দভন__বিলাতা৷ লাঙ্গলের ধরণে লিশ্মিত উপ্নত- 


তর লাক্গল কাখাকান্ডিতায় সাধারণ দেন৷ লাঙ্গলের অপেক্ষা! বহুগুণে শ্রেষ্ট, 
কিন্তু উহা! ব্যবহার করা এ দেশের কুষকগপেনর পক্ষে নানা কারণে এক 
প্রকার অসম্ভব ব্যাপার । এ দেশের ক্লুষকগপের আথিক অবস্থা নিতান্তই 
শোচনীর | অধিকাংশ ক্রষকই ১০1১৭ বিঘার অতিরিক্ত জমি চাষ 
করে নাঃ তাহাও বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে বলিয়া চাষের 
পক্ষে নান। প্রকার অন্থবিধা ভোগ করিতে হয়। এ সামান্য জমি 
আবাদ ককিগ্। তাহার! কাক্রেশে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে, - 
সুতরাং অধিক মুলে এ সকল লাঙ্গল ও এ লাঙ্গল-চালনোপযোগী 
বলদ ক্রয় করিয়া চাষ-আবাদের কাধা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়া 
উঠে না। 

উত্রত প্রণালীর লাঙ্গলের কালের এক পার্খে পক্ষ (119৩ bourd) 
সংযোজিত থাকাতে উহার কথিত ভুমি আপনা হইতেই উণ্টাইয়। 
যায়, কিন্ত দেশী লাঙ্গলের চাষে তাহা হয় না। দেশী লাঙ্গলের, দারা 
কষিত মাটি আল্গ! হইয়া ছুই পার্খে সৱিয়া পড়ে । উন্নততর লাঙ্গল- 
দ্বারা জমি একবার চাষ করিলেই উহাতে আর আকধিত স্থান 
খাকিছ। খাছ না, অর্থাৎ ক্ষেত্রের সকল স্থানের মুন্তিকাই ফালির 
(Furrow-nlice) আকারে পরপর উল্টাইয়া খায়, কিন্ত দেশী লাঙ্গল" 
খারা তূষি প্রথমবার কর্মণ করিলে কর্দিত অংশগুলি ‘জুলির 
আকার ধারণ করে এবং প্রত্যেক ছুই জুলির মণ্যবন্তী স্থান অকধিত 
খাকিয়া যায়, স্থতরাং পুলঃ পুনঃ লঙ্বালঙ্ছি এবং 'আড়াস্াড়িভাবে 
কণ করিয়| এ জকধিত স্থানগুলি ভাঙ্গিয়া লইতে হয়। উক্সততর 
লাঙগ্গলন্ধার। কথিত সুমি উল্টাহয়। যাওয়ার ফলে জমির উপরিষ্থ ঘাস 
এবং আগাছা নীচে পড়িয়া পচিঘ্থা সারের কার্য্য করে এবং মাটির 
‘ঝাল’ সহঙ্গে মান্য যাওয়ার স্থবিধা পায়। কাজেই দেশী লাঙ্গল 
পোক্ষা উন্নত প্রপালীতে নিশ্দিত লাঙ্গলঙ্গারা ভুমিকর্ধণ করা যে 
অধিকতর স্ববিদাজনক তাহাতে সন্দেহের কোনও কারণ লাই । 

যাহাদের অবস্থা সচ্ছল এবং যাহাদের একসঙ্গে অধিক পরিমাণ 
জমি চাষ কৰিবার স্থবিধা আছে, তাহাদের পক্ষে দেশী লাঙ্গল অপেক্ষা 








ভূমিকর্ষশ ১৯১ 


উদ্রততর লাঙ্গলম্কার। ভূমি কর্দণ করাই সুবিধাজনক । উল্নততর লাক্সল- 
গুলি কর্মণবিবয়ে নানা প্রকারে স্বিধাক্জনক হইলেও কাদান চাষের 
পক্ষে মোটেই উপযোগী নহে । এ দেশে বোয়া বা রোপা ধানের জন্য 
সচরাচর 'পেঁকী' চাষ করিতে হয়, এমন কি অনেক সময়েটুক্ষমিতে জল 
দীাড়াইয়। থাকিলে উহাতে চাব দিয়? খানের চারা রোপণ করিতে 
হয়। উন্তততর লাঙ্গলন্ধাব। এীক্তপ চান হইতে পারে না, স্বতবাহ 
এ দেশে শুধুমাত উন্নত প্রপালীর লাঙ্গলদ্বারা ভাগের কা, চলিতে পারে 
না, এ লাঙ্গলের সঙ্গে দেশী সাধারণ লাঙ্গল রাপিতে হয়। 

ভাবতবর্ধে প্রচলিত কতকগুলি উন্নততৰ লাঙ্গলের বিবরণ নিয়ে 
প্রদত্ত হইল :_ 

(১) মেষ্টন (Vestn Ploথছh৷) লাগল (২১ নং চিত্ৰ )-_-এই 
লাঙ্গল উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কুষিবিভাগ হইতে আবিষ্কৃত । ইহার 
প্রশ্নতপ্রণালী এমন স্তন্দর যে কখণসময়ে ক্ুবকে লাঙ্গলের উপর 
কোন প্রকার বল প্রয়োগ করিতে হয় না। এই লাঙ্গলন্বারা 
ইচ্ছান্গুকূপ গভীর অথবা আগ তীব চাষ করা যাইতে পারে । এই লাঙ্গলের 
ফালে একটি পক্ষ (3101 ৮০৭৮৭) সংযুক্ৰ আছে, উহার সাহাযো কষিত 
ভূমি উপ্টাইয়া পড়ে । অত্যান্ত এটেল মাটি কর্ণের পক্ষে এই লাঙ্গল 
তেমন উপযোগী নহে। এই জাক্ষলের ওজন +/১৭ সের এবং ইহার 
প্রাথমিক মূল্য ১২২ টাক্ষা বাধা হইয়াছিল। জেসপ গোম্পানী 
(Jessop & 10.) ইহার বিক্রেতা । 

(২) ওয়াট সাহেবের (N৮৪ Plo০৫৮) লাঙ্গল--ইহাও উত্তর- 
পশ্চিম প্রদেশের রুবিবিভাগ হইতে আবিক্ষত (বর্তমানে পশ্চিম 
পাকিস্থানে অবস্থিত )। এঁটেল মাটি কর্ষপপক্ষে ইহ। সমধিক উপযোগী । 
মেষ্টন লাঙ্গল অপেক্ষা ইহার ওজন অধিক । 

(৩) হিন্দুস্থান (Hindu৷s১০ Pl০৷৫) লাঙ্গল (২১ নং চিত্র) 
কলিকাতার জেসপ কোম্পানী ইহার সআবিক্কারক । ইহ! পক্ষবিশিষ্ট। 
ইহার মূলা ১৫॥- টাকা! প্রথমে খারা হইয়াছিল । 

(৪) জা বেন 21০1) লাঙ্গল (২১ নং চিআ)--এঈ 
লাঙ্গলত্বানা ৫” হইতে ৮" ইঞ্চি প্রশস্ত জমি ৩" হইতে ভা ইঞ্চি 











২১> নং চিত্র, করেকটি উদ্তত তব লাঙ্গল 
গভীরভাবে কর্ষণ করা চলে। এক জোড়। বলদগ্বার। এই লাঙ্গল 


চালাইতে হয়। ইহার ওজন /২৪ সের এবং মূল্য ২৫২ টাকা 
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প্রথমে খাখা হইয়াছিল । জ্ষেসপ কোম্পানী নিকট ইহা টু করিতে 
পাওয়া যায়। 

(4) মনস্বন (31০85901০98) লাঙ্গল ( ২২ নং ভিজ )_-এই 
লাঙ্গলের আকার ও কার্হ্যকার্রিতা ছ্রাঠ লাক্ষলেরই অনুরূপ ॥ ইহার 
ওজন /২৪ সের; এবং ইহার প্রাথমিক নূল্য ২৫ টাকা ধার্য হইঘাছিল ॥ 
ইহা ও কোস্পানীতেই ক্রয করিতে পাওয়া যায়। 

(৬) পাঞ্জাব (Punjab Plo৷হh) লাঙ্গল ( ২২ নাঃ চিত্র )_এষ্ট 
লাঙ্গলন্বারা ৩' ইঞ্চি হইতে ৮" ইঞ্চি গভীরতম, এবং ৬" হইতে ৮" ইঞ্চি 
প্রশস্ত জমি কর্মণ করা যায়। এই লাঙ্গল চালাইবার জন্য এক জোড়া 
বলদের প্রয়োজন হয়। গন /৩২ সের, মূল্য ৫৩ টাকা প্রথমে 
ধার্য হইয়াছিল । এ কোম্পানীতেই ক্ৰয় করিতে পাওয়া যায়। 

(৭) বাজেশ্বর (এতক্ষণ Ploঝ৫h) লাঙ্গল ( ২২ নং চিত্র )-_. 
এই লাঙ্গল বর্তমান গ্রন্থকারকর্তৃক আবিষ্কৃত । ইহা ওজনে হাক্ষা এবং 
উচ্চ ও নিয় উভয় প্রকার কুমির পক্ষেই উপযোগী ৷ ঢাকা কুধিক্ষেতআ এই 
লাঙ্গলের পরীক্ষা হইয়াছে। ঢাকার শশ্দা কোম্পানীতে ( বন্তমানে পুর্ব 
পাকিস্থানে ) পূর্বে ইহা ১* টাকা মূলে) ক্রয় করিতে পাওয়া যাইত । 

(৮) ভাগলপুর (Bhazalpur: ৮1০5৫) লাক্ষল--এই লাঙ্গলের 
কেবল ফাল ছাড়া সমস্ত্র অংশই ঢালাই লোহাদ্বারা গঠিত । এই 
লাঙ্গল গরুর উচ্চতা ন্মহ্সারে ছোট এবং বড় করিয়া লওয়া যাইতে 
পারে। ইহার আবিষ্ষর্ভা সেখাএং হোসেন । মৃঙ্গের অঞ্চলে ইহার 
বিশেষ প্রচলন আছে । 

(3) পিউারসনস্‌ সবকাম (Petersons Sabkam) ( ২৩লং চিত্র ), 
(১*) লিটারসনস্‌ দেশবন্ধ (Peterson's Deshbandhn) ( ২৩নং চিত্র ), 
{ ১৯) লিটারসনস্‌ ভাষা (Peterson's Chasba) ( ২৩লং ভিজ), 
(১২) পিটারসনস্‌ বেঙ্গল (Peters0n's Bengal) ( ২৩নং চিত্র )-এই, 
চারিটি বিভিন্ন প্রকারের লাঙ্গল ১৯৩৬ সালে অবিভক্ত বাংলার 
ক্ুষিবিভাশের ইঞ্জিনিয়ার মিঃ পিটারসন-কর্তৃক্গ আবিদ্ষুত হয়। 
লাঙ্গলগুলি ওজনে হাল্কা, ইহাদের ফাল বদল করা যায্ছ। দেশী 


বলদ অনায়াসে ইহা! টানিতে পারে। বিভিন্ন যৃত্বিকার উপযোগী 
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২২ নং চিত্র, কয়েকটি উন্নততর লাঙ্গল 
করিয়া এই লাঙ্গলগুলি পন্থত করা হয়। ফাল এবং অংশবিশেষ 
ক্ষযপ্রাপ্র হইলে গ্রাম্য কশ্থকার-ছ্থাব! পুনরায় প্রস্তুত করা চলে । 
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২৩নং চিত্র, কয়েকটি উন্নততর লাঙ্গল 
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(১৩) স্থঞ্চলা লাঙ্গল (Sufala Plough) (২৪লং চিত্র )-- ইহা 
কলিকাতার ইত্ডাস্্িয়াল সার্ভিস এণ্ড ইলিয়াস” (Industrial Service 
and Engineers Ltd.) কৰ্তৃক নিস্মিত ॥ ইহা পশ্চিমবঙদীয় কুষিবিভাগ- 
কর্তৃক পরীক্ষিত ও অনুমোদিত, দেশী বলদের পক্ষে উপযোগী । ইহার 
পানা (8৫০41 7০৪) খুলিয়া দিলে কাদা জমিতে চাষ কর! চলে । ইহা! 
দ্বারা ৬” ইঞ্চি গভীর স্থৃত্তিক! চাষ করা চলে । ইহার বর্তমান মুলা ২৭/*। 





২৪নং চিত্র, অঞ্চল! লাঙ্গল 


একটি বিলাতী লা্গলের চিত্র (২*লং চিত্র ) এবং তাহার বিভিন্ন 
অঙ্গের বিবরণ ও কার্খ।কারিতা নিয়ে এক হইল :__ 





২৫ নং চিত্ৰ । একটি বিলাতী লাঙ্গলের বিভিন্ন অঙ্গ : _ 
ক-_হেগুল্‌স্‌; খ--বিম ; গ-কল্টার ; ঘ-_-ব্রিজল ; ড-_-সে্বার ; 
চ--মোল্ড বোর্ড; ছ__বডি; হইল; ঝ--লোল। 

হেঞল্্‌স্‌ (Hd৷০৪) বা হাতল; বিম (8১০০৭) বা ইস্‌; কল্টাৱ 
(Coulter) বা কাতাৱী ; রিজ্ল্‌ (87791) বা বন্রাবন্ধ ; সেম্ার 
(5৮৯৮০) বা কাল; মোক্ড, বোর্ড (89014 ৮০৪5) বা পক্ষ? বড়ি 
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(8০4১) বা অঙ্গ ; হুইল (1,০-1) কা চক্ৰ; এবং সোল (5০1৮)_-এই 
কয়টি অঙ্গ আছে । 

হেগুল্স্‌ (Hdl) _লাঙ্গলের পশ্চাদ্ভাগে দুইটি হাতল আছে, 
চালক ছুই হস্তে ঠ দুইটি হাতল ধরিয়! হল চালনা করিয়া থাকে | 

বিম (০%৷)--ইহা দেশী লাঙ্গলের ইসের কাৰ্য্য করিয়া থাকে ॥ 
ইহা কাষ্ঠ- অথবা লৌহ-নিশ্মিত দণুবিশেষ, লাঙ্গলের বডি বা অঙ্গের 
সহিত সংলগ্ন থাকে ॥ বিমের অগ্রভাগে অশ্ব অথবা বলদ, বজ্ছ 
কিংবা শৃষ্মলদ্বারা আবদ্ধ খাকে। 

কল্টার (0০0৷০৮)--ইহ! একখানা চেপ্টা লৌহফলক, ইহার 
নিয্নভাগ নরুণের ন্যায় ধারালো । ইহা কর্ষণসময়ে লাঙ্গলের ফালের 
সম্মুখে সংযোজিত পাকিয়। মাটিকে সন্মুখ দিকে চিরিয়া দেয়। ঘালমুক্ত 
জমি কর্ষণ করিবার সময়ে ইহার বিশেষ প্রয়োজন হয় । 

ব্ৰিছ্ল্‌ ().701০)__ইহা বিষের অগ্রভাগে অবস্থিত । ব্রিড্ল্‌-এর সহিত 
অশ্বাদির বন্ধনরচ্জু সংযোজিত থাকে । এই ব্রি্ল্‌-এর সঙ্গে অস্বরজ্ছু- 
বন্ধনের প্রকারভেদে জমিতে গভীর এবং অগভীর চাষ হয়। 

লেম্সার_(91%৮০1-ইহা লৌহ- অথবা ইস্পাত-নিশ্থিত লাঙ্গলের 
ফাল। সেয়ারের অগ্রভাগ স্বস্থ এবং ছুই পার্শ্ব ধারালো । লাঙ্গল 
চালাইবার সময়ে সেয়ারের অগ্রভাগ সহজেই মাটির ভিতর প্রবেশ করিয়া 
তই পাশের ধারাল অংশম্থারা মাটি কাটিয়া দেয়। বিলাতী লাঙ্গলের 
সেয়ার ব1 ফাল প্রয়োজন অহ্সারে খুলিয়া লাগানো যাইতে পারে। 

মোল্ড, বোর্ড (81০14 ৮০%:৫)_-ইহা সেয়ার বা ফালের পশ্চাতে 
সংলগ্র পক্ষারুতি লৌহফলক । কর্ষপের সময়ে সেয়ারদ্ধারা কন্তিত 
স্বত্বিকাকে উল্টাইয়া দেওয়াই ইহার কাৰ্য্য । 

বডি (B০dy)--লাঙ্গলের হেণ্ডেল, বিম, সেয়ার প্রভৃতি অঙ্গগুলি যে 
কাষ্খণ্ডের সহিত আবন্ধ থাকে তাহাকে লাঙ্গলের বডি বলে। 

হুইল (V॥e০৷)--ইহা একটি লোৌহনিশ্দিত চক্ৰ। হুইলটি 
লাঙ্গলেন সম্মুখে যুক্ত খাকিয়া উহার চলাচলের স্থবিধা! করিয়া দেয়। 
হুইলন্ধারা চাষের গভীরতাও নিয়মিত হইয়া খাকে। হুইল মাটি 
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হইতে উপরের দিকে উঠিয়া গেলে লাঙ্গলের ফলা অধিক পরিমাণে 
মাটির ভিতরে প্রবেশ করিয়া থাকে । 

সোল (৯০1৮)-লাক্গলের বডি সোলের সহিত সংযুক্ত থাকে। 
লাঙ্গলের সোল জুতার তলার স্কায় মাটির সহিত ঘর্ষণ করিয়া যায় । 
লাঙ্গল ঠিকভাবে সংযুক্ত হইলে সোলটি মাটির উপর দিয়া! সমানভাবে 
চলিতে খাকিবে,__কাপিবে না বা উচু-নীচু হইবে লা ॥ 

ইংলগ প্রভৃতি দেশে ক্ুবিকাধ্যের জন্য ঘোটকেন ব্যবহার হইয়া খাকে | 
এ দেশে ঘোটকদ্বাৎ! ভূমিকবণের ব্যবস্থা অস্তাপি প্রচলিত হয় নাই । এ 
সকল দেশে বলদদ্বারা হলচালনের ব্যবস্থাও না আছে এমন নহে, কিন্ত 
এ বলদ ভারতবষীয় বলদ অপেক্ষা বহু পরিমাণে বলিষ্ঠ এবং ভারবহনক্ষম। 
বিলাতী গুরুভার লাঙজগলগুলি এদেশীয় বলদঞ্ধার! চালনা করা সম্ভবপর 
নহে বলিয়াই উহ। অন্তাপি ভারতবধে প্রচলিত হইতে পারে নাই । 


সনাশ্-সস্মোেলল পলাংড-কধিত ভূমির নিয়ন্তর একই 
গভীরতা পুনঃপুনঃ সখণের ফলে কঠিন হইয়া যায়। এরূপ কাঠিক্ত- 
চেতু ওঁ স্তরের তলস্থ সঞ্চিত জল কষিত অংশে রীতিমত কা্য করিতে 
সমর্থ হয় না। কষিত অংশে উৎপক্জ শক্কের শিকড় এ কঠিন সুরে 
আসিয়া বাধা প্রাপ্ত হয়, এইজন্য এ কঠিন স্বরূটিকে ভাঙ্গিয়া আল্গা 
করিয়া দেওয়া প্রয়োজন । এই কারের জন্য “সাব্-সযেল প্রাউণ নামক 


২৬নত চিত্র, সাক্-সয়েল প্রা 
এক প্রকার বিলাতী লাঙ্গল ব্যবহৃত হয়। এই লাঙ্গলের ফালে পক্ষ 
সংযুক্ত থাকে না, স্থতরাং ইহার কাধ্যকারিতা আমাদের দেশীয় লাঙ্গলের 
স্তায়। কধণের ' পর সাব্‌-পঙ্ছেল প্রাউ চালাইয়া সুমির কঠিন 
অন্তর ভাঙ্গিয়া দেয়া হয়। ইহা। ভিন্ত গভীর কর্ষণের নিমিত্তও 





ভূমিকর্ষণ ১৯৯ 
এই লাঙ্গল ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এ দেশে ছেলী লাক্ষলন্ধারাই এই 
কাৰ্য্য সাধিত হয় ॥ Fl 

লাঙ্গলঙ্থারা ভূষি কষিত হইয়া গেলে ঢেলা ভাব্িয়। উহাকে 
সমতল করিয়া লইতে হয়, এই কারের জন্য আমাদের দেশে সচরাচর 
‘মই’ ব।বহ্ৃত হইয়া থাকে । বিহার অঞ্চলে ‘চৌকি' নামক এক প্রকার 
কাষ্ঠকলক-দ্বারা এই কাধ্য সাধিত হইয়া খাকে । 

অধুনা মোটর বঙ্জের আবি্কারের সহিত প্রতীচো ইল্তিনচালিত 
নান। প্রকার লাঙ্গল (Motor T২০৮২) ক্আাবিক্রুত হইয়াছে এবং 
ও সকল যক্রন্বারা ক্ুবিজগতে যুগান্তর ক্মানীত হইয়াছে। এ দেশে 
চা-বাগান প্রভৃতি ক্রুষি প্রতিষ্ঠান । যে স্থলে হাঙ্গার বা তুই হাজার বিঘা 
জমি লইয়া কুষিকাধ্য সম্পাদিত হয়) ব্যতীত সাধারণ ক্ুধিকাধ্যে ইহার 
ব্যবহাক হওয়া আপাতত: অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। গুলির মধ্যে 
বিমেন ট্রেক্টর (Been T7০০৮) সর্বাপেক্ষা ছোট এবং অল্প 
মুলোর। ফোর্ডপন (০৮5০7) ও ক্রেটুক (01০17৯০) প্রভৃতি বৃহৎ 
ইঞ্জিনচালিত যস্তের মধ্যে প্রসিদ্ধ ; ইহাদের মূলাও অল । 

মোটর-লাঙ্গলেন স্থবিধাসন্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে, 

0) ইহা অতিশয় প্রয়োজনীয় আমলাঘবকানী যত্ৰ । ইহান্ধারা অতি অল্প 
সময়ে অধিকতর জমি কর্ষণ করা যায় । যে সকল ছেশে জলবায়ুর অবস্থান - 
সারে কর্ষখণোপযোগী সময় অতি অল্প. সেখানেই ইহ! বিশেষ কার্ধ্যকাহী । 

(২) যে সকল প্রদেশে রুধাণদের মন্জুরির হার অতি উচ্চ সে সকল 
প্রদেশে ইহাতে ব্যয়ের অনেক সাশ্রয় হয়। যে সকল মালেরিয়া- 
পীড়িত জেলায় এই ভয়াবহ ব্যাধির প্রকোপে লোকের কাধ্যকরী 
এবং দৈহিক শক্তি ক্ষীণ হুইয়া পড়িছ্াছে এবং যেখানে মাওতাল রুষাণ 
ব্যতীত বেশী জমি চাষ কর! একপ্রকার অসম্ভব ( যেমন হুগলী, বদ্ধমাল 
প্রভৃতি জেলায় ) সেই সব স্থানে ইহার প্রন্বোজজনীয়ত! নিতান্দ কম নহে । 

(৩) কর্ষণকার্ধা শেষ হুইয়া গেলেও চালনাপক্তি-উৎপাদক কলটি 
0০19০) বেকার পড়িয়া থাকে না; ইহার ছ্থাবা সেচনের জন্য 
জল তোলা, শস্য ঝাড়া, আখ মাড়াই, ধান ভানা, তেল পেযা প্রভৃতি 
কার্য করা যাইতে পানে | 








২০০ কুষি-বিজ্ঞান 


এযাটর-লাঙগুলের এই সঞ্চল স্ববিধা সত্বেও ইহার বহল অশ্গবিধা 
আছে, যথ। :__ 

(১) ইহার মহার্খতাই রুহকদের মধ্যে উহার প্রচলনের প্রথম 
ও দক্জপ্রহ্থান অন্তরায় । যে প্রকার নোটর-লাগ্গল গ্ধূনা ভারতবগে 
বিক্তীত হইতেছে ভাহ। অতিশয় তুন্দলা, এবং সাধারণ কৃষকদের পঙ্গে 
সত উচ্চ মূল্য দিয়া ইঠ। ক্রু করা অসন্ভব । 

২) বাঙলা দেশের সাধারণ কূষিখণ্ড গড় পরিমাণে ভয় কাঠার 
আখি নয়__সে আয়তনের পক্ষে ইহা অতিশয় বৃহৎ । ইংলগ প্রভৃতি 
দেশে এক প্রকার ছোট মোটর-লাঙ্গল ব্যবহৃত হয়; একজোড়া ঘোড়া 
ফিকাইতে ঘট! স্থানের প্রয়োজন হয় তাহ! অপেক্ষা অল্প স্থানে ইহা 
খুবালো যায়। এই প্রকার লাঙ্গল সমপ্রতি ভারতবর্ষে আসিয়াছে, 
কিন্ত বিশেষ স্থফল এখনও পাওয়া যায় লাই, 

(৩) ইহার এঞ্জিন এ দেশ হইতে অধিকতর শীতল প্রদেশের 
উপযোগী করিয়া পন্থত হইয়াছে বলিয়াই ভাবতবর্ষের স্যায় উফ দেশে 
ইহার উত্তাপ সহজে শীতল হয় লা। ডক্ষরাট ইহাদ্বারা দীর্ঘকাল 
কার্ধা কর! সম্ভব নহে। 

(৪) বঙ্গদেশে ক্রহকদের ক্ষেত্রের অতিক্ষৃত্র ভূমিখগ্ুগুলি অসমকোণ 
এবং চতুদ্দিকে বিক্ষিপ্ত । এইসব ক্ষেত্রের পক্ষে এই প্রকার কলের 
লাল আদৌ উপযুক্ত নহে। কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহর ভিন্ন 
ইহার কোন অংশ ভাঙ্গিয়া গেলে মেরামত করা অসম্ভব, ইহাও লাঙ্গল 
ব্যাবহারের একটি অস্থরার । 

হে). বঙ্গদেশের কুষিজ্ঞাত শস্তের মধ্যে ধান্তই সর্বমপ্রধান । ইহার 
চাবা বোপণ করিবার পূর্বের জমিকে কদ্দমে পরিণত করিয়া নরম করিয়া 
লইতে হয । অ কারোর জন্য অধুনা-প্রচলিত মোটর-লাঙ্গল এ দেশে 
বিশেষ কাধ্যকরী হয় নাই । 

স্মই-_পাচ হাত লঙ্কা তিন খণ্ড বংশদণ্ড এক হাত অন্তর সমান্ গাল 
ভাবে স্থাপন করিয়া উহাদের গায়ে আধ-হাত অন্ধর ছিত্র করা হয় 
এবং এ ছিচ্ছে দুই আঙ্গল পুক্র বাশ অথবা পানী গাছের শলাকা প্রবেশ 





ভূমিকর্ষণ ২০১ 
করাইয়া দিয়া মই প্রস্তুত করা হয় । কোন কোন স্থানে মাঝের বংশ- 
দণ্ডটি সোঞ্জা রাখিয়া! দুই পার্শ্বের দুইটি বংশদণ্ডের দুই, যাথা ঈষৎ 
বক্র করিয়া আনিয়া নইটিকে সবদঙ্গাকার করা হয়। মই.এর হুই 
পার্খের রচ্ছুর সঙ্গে জোয়াল বাধিয়! দুইটি বলদ জুতিয়! দিতে হয়। 
চালক মই-এর মধ্যস্থলে দাড়াইয়া খাকিয়! বলদদ্বারা মই চালনা করে। 
মই চলিবার সঙ্গে সঙ্গে জমির ঢেল! ভাঙ্গিয়া উচু-নীচু স্থানগুলি সমতল 
হইথা যায় । যে সমস্ত কঠিন ঢেল! মই-এর চাপে ভাঙ্গিয়া না যায় সেগুলি 
মই-এর ক্ষাক দিয়া উপরে উঠিয়া আসিয়া পশ্চান্দিকে গড়াইয়া পড়িছা যায়। 
এগুলি শেষে কাঠের বড় হাতুড়ি অথবা সুগুরছারা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। 

ভৌন্কিচ-_৪৷৫ হাত দীর্ঘ, ১+ অঙ্গুলি প্রশন্ত এবং ৮ অঙ্গুলি 
উচ্চ একখণ্ড কাঠের এক পাশ ডোঙ্গার আকারে কুঁদিয়া ফেলিয়া 
ফাকা! করিয়া লইতে হয়। চৌকির এ ফাকা অংশ মাটির দিকে 
ঝাখিয়া দুই পাশে রচ্জুগ্জাবা বলদ জুতিয়া দিতে হয়। চৌকিতে বলদ 
জুতিবার কালে জোয়াল ব্যবহৃত হয় না। চালক চৌকির উপর 
দ্াড়াইয়! বলদ চালাইয়া থাকে । মই-এর ম্যায় ইহাতে ঢেলা ভাঙ্গিয়া 
জমি সমতল হয়। চৌকি চলিয়া যাইবার সময়ে জমি সমতল হইয়া 
উচ্চ স্থানের অতিরিক্ত মাটি চৌকির এ খোলা জায়গায় প্রবেশ করে 
এবং এঁ মাটিত্বার আপনা হইতেই নিয়ন স্থান পূর্ণ হইয়া সমতলত 
রক্ষার সহান্নত! করে। চৌকি ১-।১২ হাত লব্ব। করিয়াও প্রস্তুত 
কর! যায় । বড় চৌকিতে দুইটি বলদের স্থলে চারিটি বলদ জুতিতে হয় 
এবং দুই জন চালক চৌকির উপর দাড়াইয়া উহা! চালনা করে। 

স্রে,পাব্র (৪০:%৮০৮)--মই ও চৌকি এই দুই যস্তন্বারাই জমি 
সমতল করা যায় বটে, কিন্ত এ দুই যঙ্জ অধিক দূত হইতে মাটি টানিয়া 
আনিয়া জমির নিয়ন স্থান ভরাট করার পক্ষে বিশেষ স্থবিধাজনক নহে। 
ক্ষেপার নামক এক প্রকার যগ্র এই কারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 
জমি সমতল করিতে হইলে অগ্রে সেই জমি চাষ করিয়া মাটি আল্গ! 
করিয়া লইতে হয়, পরে ক্ষেপারদ্বারা টানিয়া 'আনিয়। উহা নিয় স্থানে 
ক্ষেলিতে হয়। এই বঙ্গ একজনে একজোড়া বলদের সাহাযো 
ভালাইতে পারে | 


2018708. 





২০৮ ক্রুষি-বিজ্ঞান 


ডিক্ষ্ষ, আ্বান্লো (1১7০ ॥৷৮০৮)-এ দেশে মই অথবা 
চচৌকিছ্বারাই . জমির ঢেলা ভাঙ্গা হইয়া খাকে। ভিক্ক, হারে! নামক 
একপ্রকার উপ্রত প্রণালীর বয় আছে, তাহা এই কাধ্যের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । 

এই যগ৷ ৮" ইঞ্চি গভীরভাবে মৃত্তিকার নিন্ন মাটিকে উপ্টাইয়া 
দেয় ও চূণ করিয়া ফেলে। মাটির "গ্ষো* বাধিয়া রাখার ও জমির 
সার সমভাবে মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়ার পক্ষে এই যন্ত্র 
বিশেষ উপযোগী । 

নিক হদ_-৪ হাত দীৰ্ঘ, ৮ আঙুল প্রশস্ত এবং ৬ আছুল পুরু 
একখণ্ড কাঠঠকলকের নীচের দিকে চিরুনীর আকারে কতকগুলি 
্ক্ষাগ্র লৌহশলাক! বিক্ষ কৰিয়া লইয়া বিদে প্রস্তুত করিতে হয়। 
ৰিদের উপরের দিকে ঠিক মধ্যস্থলে একটি কাঠদণ্ড হাতলরূপে 
সংযোজিত খাকে এবং এক পাশের ঠিক মধ্যন্থলে লাঙ্গলের ন্যায় ইস্‌ 
সংলগ্ন থাকে । জ্ষোছালে গরু জুতিঘ। লাঙ্গলের ক্ষায় হাতল ধরিয়া ইহা 
চালাইতে হয়। জোয়ালের দুই মাথা হইতে দুইটি বচ্ছু বি দের ছুই পাশে 
বাধা খাকে । চালাইবার সময়ে বিদের শলাকাগুলি কধিত মৃত্তিকাতে 
বিদ্ধ হইয়া উহাকে উত্তমন্ধপে আলোড়িত এবং চূর্ণ করিয়া দেয়। 
বিদের শলাকাগুলির সঙ্গে মাটির ভিতর যে সকল শিকড় এবং আগাছা 
প্রকৃতি বাকে তাহা সাটকাইয়া যায়। চালককে উহা মাঝে মাঝে 
শাচনীগ্ধারা ছাড়াইয়া দিতে হয়। জমিতে লাঙ্গল দেওয়ার অব্যবহিত 
পরেই বি'দে ভালাইতে হয়, জমি অত্যন্ত ভিন্জা কিংবা অত্যন্ত নীরস 
অবস্থা খাকিলে তাহাতে বিদে চালাইতে লাই । জমিতে ‘জো! 
খাকা অবস্থার বিদে চালানো উচিত । 

মাহ্ছাজ প্রদেশে সায়ডাপেড্‌ ফাৰ্শ্দে 'গ্রাবার’ (৪৮০৮৮০৮) নামক 
এক প্রকার হয বাবহৃত হইয়া থাকে। উহার সাহায্যে কষিত ভূমি 
উত্তমরূপে ভাঙ্গিয়া লওয়া যায় এবং এ যত্তদ্বার৷ লাব্‌-সয়েল প্রাউ-এক 
স্কার জমি গভীরভাবে চাব করিয়। লওয়া যায়। এই যঙ্ছে পাচাট 
লৌহফলক “ফু” (3০৮০০) দ্বারা সংলগ্ন খাকে। এই ফলক কয়টি 
ইচ্ছাঙ্তসারে নামাইয্া বা উঠাইঘা লবা যায়। এই যন্রের ছই পার্ট 
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গো-শকটের ন্যায় চক্র মোজিত খাকাতে দুইটি বলদন্বারা ইহপ অনায়াসে 
চালনা করা যায়। 

যে সঙ্গল জমি নিবিড় ঘাসে স্থানত থাকে, তাহাদের উপর হইতে 
ঘাসগুলি কাটিয়া লইতে না পারিলে হলচালনার পক্ষে বড়ই অস্ত বিধা 
হয়। মান্দাঙ্দ, বোদ্বাই ও মধাপ্রদেশে '‘বাখাব’ নামক এক প্রজার 
য্থারা এই কাধ্য সাধিত হউন থাকে। এই যস্তরচালনার সময়ে 
আমির ঘাস কাটিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনিকে উপর উপর আলগা 
করিয়া দেয়। হাতে ছডিটাইয়া বীজবপনের পূক্দে জমিতে একটু 
“ভাস!” চাষ করিয়া লইতে হয়। ‘বাখার' ধত্রস্বারা এ কারা 
সহজে সম্পন্ন হইতে পারে। ইহার গঠনপ্রপালী অতি সহজ ॥ দেশীয় 
মিস্মীদ্বারা অনপবায়ে ইহা প্রস্তুত করানো যাইতে পাবে ॥ জমি ২।৩ বাব 
চাষ ও মই দেওয়ার পরে এই যজ্ছের সাহাযে। অতি অল্প সময়ের অখো 
ঢেল! ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া জমি উত্তমরূপে প্রস্থত করিয়া! লওয়া যায় । 

খিদে মই প্রভৃতি চালনাদ্বারা জমি প্রস্থ হইয়া! গেলে যদি উহা 
আল্গা বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে এ জমির উপকে চাপ দিত! উহাকে 
সংহত করিয়া দিতে হয়। পূর্বদবঙ্গে এই কাখোর জন্য পাচ হাত লঙ্ছা আধ- 
হাত প্রশত্ত এ আট অঙ্গুলি উচ্চ তারি কাঠের ফালি ব্যবহৃত হচ্ছ । 
উহাকে 'ডল্‌না' বলে। ডল্‌্নার হুই প্রান্তে দড়িদ্বারী বলদ জুতিয়া 
দিতে হয় । চালক ডল্নার উপর দাড়াইযা চৌকি চালাইবার মত ইহা 
চালাইয়া খায় । এইক্ূপে ডল্‌না ও তদুপরিস্থিত চালকের ভারে শিথিল 
জমি সংহত হইয়া পড়ে। ডল্‌নার চাপে কঠিন ঢেলাগুলি ভাঙ্গিয়া 
যায় এবং জমির উপরিভাগ মস্থণ হইয়া বীজবপনের পক্ষে অঙ্যকূল 
হইয়া উঠে। পৃষ্ঠস্তরের শিথিল মৃত্তিকা সংহত করিয়া দিলো অস্তন্তরের 
সহিত বাযূব কৌশিকসন্বন্ধ (Capiliary ০০৮০০১০০) পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
হয়। তাহার ফলে যৃত্তিকার 'অভান্তরস্থ আদ্রতা বীজের নিকটে উপনীত 
হয় এবং তজ্জন্য বীক্ষ সহজে অক্কুরিত হইতে পারে। 

এ দেশে আমি প্রস্থত হইয়া গেলে উহার উপত্র ‘ভাস।' চাষ দিয়া হাতে, 
ছিটাই! ৰীদ বপন করা হৱ । ইয়োবোপে এবং আনেকিকাতে এ সকল 
কাধের জন্য নানা প্রকার অশ্বভালিত বক্সের ব্যবহার হয় । ভানভবধের 
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বিহার, মাশ্্াদ্ এবং গুজ্ৱাট প্রভৃতি অঞ্চলেও ছেলী বপনমঞ্জের প্রচলন 
দেখিতে পাওয়া যাৱ । এগুলি বলদন্ধারা চালিত হইয়। খাকে। 

হার! ছিটাইঘ। বান্দ বপন করিলে এ ৰীঙ ক্ষেত্রের সর্বত্র শ্রেণীবন্ধ 
ভাবে পতিত হয় না স্তৱ: উৎপত্ৰ শক্ষের মধ্যস্থ ফাকা জনি উদ্ধাইয়া, 
সআ্বাল্গ! করিয়া এবং আগাছ। পরিষ্কার করিয়া! দেওয়া বিশেষ শ্রমসাধ্য 
হইয়া পড়ে হন্তস্বাবা উপ্ত বীজ ক্ষেত্রের কোন স্থানে খন এবং কোন 
স্থানে বিবলভাবে পতিক হয়। বন্তসংখ্যক উদ্ভিদ ্ন্জপ ঘনসন্িবিষ্ট- 
ভাৰে উৎপন হইলে অগ্রপত্রিসৱ স্থান হইতে প্রচুর খান্ত গ্রহণ করে 
এবং পরস্পর পরস্পরকে সুধ্যোত্াশ হইতে বঞ্চিত রাখিয়া কোন 
ক্রমেই পুরিপাভ করিতে সমর্থ হয় না । পক্ষান্থবে, বিরলভাবে বীজ উপ্ত 
হওয়ার দরুণ ক্ষেত্রে অনেক স্থান শশ্তশৃন্ধ অবস্থায় থাকিয়া যায়। 
সুতরাং উহ দিক্‌ দি্বাই রুঘকগণ ক্ষতিগ্রন্ত হইয়া থাকে। 

হত্তদ্থারা উপর ৰীঞ্জ বিশৃষ্ধলভাবে ক্ষেত্রে পতিত হওয়ার দরুণ 
উহা সমানভাবে ঢাকিয়া দেওয়ার সুবিধা হয় না। কোথাও বা 
বক্গগুলি জমির উপত্রিভাগে খাকিয়া যায়, আবার কোথা বা অধিক 
মাটির নীচে চলিয়া যায় । যে সকল বীন্দ অনাবৃত অবস্থায় জমির 
উপরে খাকে সেগুলি সুয্যোত্তাপে নষ্ট হইছা যায়, এবং কাক, শালিক 
প্রতি শক্ষীন্থারা ভক্ষিত হয়; আর যেগুলি মাটির অপিক নিয়ে 
চলিয়া ধা সেঞ্ডলি স্কুরিত হইতে পারে না। একখণ্ড জমিতে হন্ত- 
থাবা ছিটাইয়া বীজ বপন কৰিলে খে পরিমাণ বীজের প্রয়োজন হয়, 
বতর্ধারা বপন করিলে তদপেক্ষা অনেক অধ্প বীন ব্যয় হইয়া খাকে। 

বিদেশী ব্পনহস্্র (5৮৪ )॥॥)-ওলির কাধ্যকাহিতা অত্যন্ত 
শৃৰ্খণাবন্ধ । এ বঙ্ৰগ্ধলি চালিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বীজ্দগুলি সমান্তরাল- 
ভাবে শ্রেণীবন্ধ হইছা সমনূরস্ধে এবং সমান গত্ভীরতায় পতিত হয়; 
হৃতকা এ প্রণালীতে উপর শস্যের পরিচন্য। করাও সহজসাধ্য হইয়া 
উঠে। দেন৷ বপনযস্ের কার্্য এক্স শৃদ্খলাবন্ধ নহে। এগুলির 
কাৰ্যকারিতা সাধারণত: চালকের অভিজ্ঞতা এবং ক্ষিপ্রতার উপর 
নির্ভর করে। এ বঙন্থারা বী্গগলি মোটানৃটি শ্রেশীবন্ধভাবে উপ হইতে 
পারে, কিন্তু এক বীদ হইতে অন্ত বীজের দূরস্বের সমতা হচাকুক্চপে 
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রক্ষিত হয ন৷। তথাপি এ সকল বপনযয্রের সাহায্যে ৰীজ্জ বপন 
করিলে এ শক্কের জনা যে পত্নী প্রি! দরকার হয তাহা বগ 
পরিমাণে সহজলাখা হইয়া উঠে । এ সকল যয্রের নিশ্মাপপ্রপালী বিশেষ 
পরিশ্রম ও ব্যছলাধ/ নহে । দেশীয় মিস্বীর! উহা সঅনাসাসে প্রা্ম ত 
করিতে পারে। মাহ্দাঙ্গ প্রদেশে প্রচলিত *পান্তার" নামক একটি 
বপনযস্ের প্রপ্ত তঞ্রপালী নিতে প্রদত্ত হইল ॥ 

চাবিখানা পুরাতন দেশী লাঙ্গল একখানা পুঞ্ কাঠের কালির গায়ে 
সমপরিমাণ দূরে শ্রেণীবন্ধভাবে স্দাবন্ধ করিয়া প্রাত্যেক লাগ্গলের ফালে 
উপবিভাগের কাঠের পারে এক একটি ছিত্র করিয়া লইতে হইবে; 
তৎপরে এ ছিজ্গুলির খে এক একটি তিন ফুট লক্ব। বাঁশের 'চোত্া? 








২-নং চিত্র, হব্তচালিত বীজ্জবপন বঙ্গ (37৯1৯ Seed Drill) 


বলাইয়া উহাদের সক্ষলন্তলিব মাখা একসঙ্গে জন করিয়া উহা একটি 
ছিজৰিশিই পাত্রের তলাব এমনভাবে কুকি দিতে হইবে বেন এ 
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পাত্রের ভিত্বর বীজ রাখিলে উহ! এ চারিটি চোঙার ছিত্রপথে যাইয়া 
মাটিতে পড়িতে পারে। উল্লিখিত কাষ্টফলকে লাঙ্গলগুলির সঙ্গে ইস্‌ 
এবং হাতল সংলগ্ন খাকিবে। এই যজ্তে লাঙ্গলের ন্যায় গরু জুতিয়া 
চালাইতে হয়। চালকের কোমর্রে একটি বীজপূর্ণ খলি বাধা থাকে। 
যক্ম চালাইবার সঙ্গে সঙ্গে চালক এ এলি হইতে বীজ লইয়া পাত্রটি পূর্ণ 
করিয়া দেয় । বীঞ্গুলি চোঙ্গার ভিতর দিয়া যাইরা প্রত্যেক লাঙ্গলের 
কষিত জুলির মধ্যে পতিত হয় । এই যত্রদ্বারা স্থচাক্ুরূপে বীজ বপন 
করা চালকের তৎপরতার উপর নির্ভর করে) 

বর্তমানে এ দেশীয় সাধারণ ক্ধকের উপযোগী নানাবিধ হস্তচালিত 
বীঙ্গবপলের যত (5৮4 1)+;11) আবিষ্কৃত হইয়াছে । পাট, ধান প্রভৃতি 
নানা আকারের বীঞ্জ ইহাখ্বার৷ ছিটান যায়। কলিকাঙার কার্ল এহ্‌ম্স্‌ 
(Curl Ohmes) ও হত্ডাইটি তাল সাভিস এগু ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ 
(Industrial Service and Engineers Ltd.) এই যশ্র বিক্রয় 
করেন। ২৭নং চিত্র দেখিলে এই খের একটি ধারণ। কর! যাইবে। 
একজন লিঙ্গে ইহা চালাইতে পারে। মূলা ৮৫২ টাকা । 

বীন্গবপনের পরে বীঙ্জগুলি মাটি দিয়! আবৃত করিয়া দিতে হয়। 
বিলাতী কোন কোন বপনবঙ্জের সঙ্গে সঙ্গেই বীজ ঢাকিয়া দেওয়ার 
বন্দোবস্ত থাকে। এ দেশে বীজবপনের পরে একখানা মই চালাইয়া 
ৰীঞ্জগুলি ঢাকিয়া দেএছ! হয়, কিন্ত ইহাতে সমস্ত বীজ্জ ঢা পড়ে না। 
কোন কোন স্থানে একছানা কাষ্টকলকের সাহায্যে এই কাধ্য সাধিত 
হইয়। খাকে। বীজের উপর মৃত্তিকার ক্দাবরণ সর্বত্র সমান হওয়া 
প্রয়োজন, নতুবা সমস্ত বীজ একসঙ্গে অঞ্কুরিত হইতে পারে না। শশ্যাভেদে 
ছুই হইতে ছয় অঙ্গুলি পরিমাপ চূর্ণ মবত্বিকান্বার! বীজ্জ ঢাকিয়! দিতে হয়। 

ৰীজ্গ অস্কুরিত হওয়ার পর চারাগুলি একটু বড় হইলেই ক্ষেত্রের 
মাটি উস্কাইয়া দিতে হয় ; এই কাধ্যের দন্য এ দেশে জমিতে হাল্কা বিদে 
বা আচ্ড়া ব্যবহার করা হর । বীঙ্জঘবপলের পরে বৃষ্টি হইয়া গেলে 
জমির আবরণ নাট হইয়। “আট” বাধিয়া যায়। এ অবস্থায় জমিতে 
আচডা চালাইলে এর আচ্ট্‌ ভালিয়া আল্গা হইস্থা যায় এবং "্আচুড়ার 
দাতের সঙ্গে ঘনসঙ্গিবিষ্ট চারাগুলির মধ্য হইতে কতকগুলি উপড়াইয়া 
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শিয়া ক্ষেত্রে শস্যের সমতা রক্ষা করে । সআচ্ডার ন্দাক্ুতি ঠিক বিদের 
ন্যায়, তবে উহা ওজনে কিছু হাল্কা এবং গাতঞ্জলি সন্রিরিই। বিদে 
গভীরভাবে চালাইতে হয়, কিন্ত আচ্ডা খুব অপেক্ষাকৃত ঘন ‘ভাসা’ভাবে 
চালাইতে হয় । 

সময়ে সময়ে প্রয়োজন অন্থসারে রুনিক্ষেত্রের জমি উন্কাইয়া এবং 
স্মাগাছ! নিড়াইয়া দিতে হয়। এ দেশে ওঁ কারোর জন্য খুডপী, নিডানী, 
কান্ডে এবং হাত-কোদাল বাবহার করা হইয়া থাকে । লরক্রপ গার্ডেন 
কাল্টিভেটর (Norcross Garden Cultivator) লামক এক প্রকার 
বক্স এই কার্যোর পক্ষে সকল দিক্‌ দিয়া বিশেষ উপযোগী । এইট যক্রের 
মূলাও অল ( ইহা TLemaye Brothers, Cnlontia—এটই ঠিকানায় ক্রয় 
করিতে পাওয়া যায় )। এই যন্ত্র বাতীত প্লেনেট জুনিয়র স্বারো (Planet 
Junior Harrow) এই কাদোর জনা উলেখযোগ্য । 

যে সকল স্থানে বপনযত্ছ-দ্বারা শ্রেণীবক্ধভাবে শশ্য উৎপাদন করা! হয় 
সে সকল স্থানে এ শ্রেণীবন্ধ শস্যের মধাবত্ স্থান উক্কাইবার ও 
নিড়াইবার জন্য ‘হো’ (ম০০) নামক এক প্রকার যগ্ন বাবন্ৃত হয় 
ও বঙ্গ বলদদ্বারা চালিত হয়া থাকে। ভারতবর্ষের মাঙ্দাঙ্জ ও 
পগুজ্জরাট প্রদেশে ইহার প্রচলন আছে । এই যঙ্গের প্রস্ততঞ্রণালী 
অতিশয় সহজ ও স্বল্পবায়লাধ্য | ন্মানাদের দেশে আলু, ইক্ষু, তামাক 
প্রভৃতি হস্তরোপিত শ্রেণীবদ্ধ শস্যোর ফ্াকের জমি উদ্কাইয়া আগাছা 
পরিষ্কার করিবার পক্ষে এই যত্ন বিশেষ উপযোগী হইতে পারে। এই 
যন্ত্র ক্ষেত্রে পরিচালন করিতে হইলে শশস্যোর দুই শ্রেণীর মধ্যস্থ ফাঁক 
'অপেক্ষারুত প্রশন্ত হওয়া দরকার ॥ এতদ্বাতীত বহু উত্রত প্রণালীর 
হো” এবং 'হ্যারো” বাজারে বিক্রীত হইতেছে ॥ ফসলের শ্রেণীর দূরত্ব 
অনুসারে উহাদের দাতগুলি সবাইয়া বসাইবার বন্দোবস্ত আছে। এ 
সকল যক জমির উপরের “চট” ভাঙ্গিয়া জমির ‘জো!’ রক্ষার পক্ষেও 
বিশেষ উপযোগী । 

কলিকাতার কাল হ্‌ম্স্‌ (0৯:1 0৮৪) এবং ইও্ডানি,য়াল সাভিস্‌, 
এণ্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ (Industrial Service and Engineers Ltd.)— 
প্লেনেট জুনিছার হো (Planet Junior Hoe)র অশ্রূপ হস্তচালিত হস্ত 
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এ দেশে ভৈহারী করিয়া অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করেল ॥ এই 
যত্রগুলি জমি নিড়ানো ও আবির উপরের চট। ভাঙ্গিয়া ‘জে।' রক্ষার পক্ষে 





২৮নং চিজ, হস্তচালিত নিড়ানী যস্ (০1৯ Wheel Hoe) 


বিশেষ উপযোগী। ইহার মূলা ৩২. টাকা । ২৮নং চিত্রে এই যত 
দেখানো হইল । 





চতুর্দশ অধ্যায় ৪ 
জলসেচন 

সংস্কৃত ভাবার জলের অন্ত নান জীবন ; প্রাণিগণের জীবনখারণ- 
পক্ষে সর্ধবাপেক্। প্রযোছ্ছনীয় উপাদান বলিয়াই জলকে জীবন নামে 
অভিহিত করা হইয়াছে । উদ্ভিদের প্রাণির ক্লার জীবন আছে এবং 
উহাদের জীবন ধারণের জন্যও জলের প্রয়োজনীয়তা কম নহে। উদ্ভিদ- 
দেহ বিশ্লেষণ করিলে তন্মধ্যে অগঞ্ান্ত উপাদানের তুলনায় জলীয় 
পদার্থের পরিমাণ অত্যধিক পরিলক্ষিত হত । 'প্রাণিগণ চলচ্ছক্তি- 
সম্প্র বলিয়! ভূপু্স্থ নদী, নিঝর, কপ, পুক্ষর্ণী ইত্যাদির জল পান 
করিয়া জীবনধারণ করিতে সমর্থ হয়, কিন্ত উদ্ভিদ্গণ চলক্ছক্রিবিহীন 
বলিয়া মূলের সন্নিকটে জল প্রাপ্ত না হইলে তাহা গ্রহণ করিতে 
পারে লা। আকাশগামী মেঘসমূহ উদ্ভিদের জীবনধারণের জগ্য জল 
সরবরাহ করিয়া থাকে । উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টির একান্ত অভাব হইলে 
ক্বলাশয় চইতে শশ্তক্ষেত্রে জলসেচনের ব্যবস্থা স্থাবস্থাক, কিন্তু স্বাভাবিক 
বৃষ্টিবারির দ্বার! উদ্ভিদ যেমন পরিপুষ্ট হয়, রুত্রিম উপায়ে নদী ও কপাঙ্গির 
জলাসেচন-দ্বারা উদ্ভিদ তাদৃশ পরিপুষ্ট হইতে পারে না। 

আধ্াগণ শস্যোংপাদনের দিক্‌ দিয়া যাবতীয় দেশকে দেবমাতৃক 
ও লদীমাতৃক__এই দুই শ্ৰেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। যে সকল 
দেশের শস্তোংপাদন বৃষ্টিবারির উপর নির্ভর করে তাহাদিগকে দেবমাতৃক 
দেশ এবং থে সকল দেশের শস্যোংপাদনের জ্রন্প নদী কিংবা অন্য কোন 
জলাশয় হইতে জলসেচন করিবার প্রয়োজ্জন হয়, এ সকল দেশকে 
নদীমাতৃক দেশ বলে । অতি প্রাচীন কালে সমস্ত ভারতবর্ম দেবমাতৃক 
দেশ ছিল, এই জন্যই ভারতীয় রুষকবর্গ সম্পূর্ণরূপে বৃষ্টিবারির উপর 
নির্ভর করিয়া কুষিকাধ্য সম্পাদন করিত ॥ বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক 
পরিবর্তনের সঙ্গে এই দেবমাতৃকতা বহু পরিমাণে হাস হইয়া গিয়াছে । 


তথাপি ভারতীয় বিশেষতঃ বঙ্গীয় ক্ুষকগণ তাহাদের বংশপরস্পরাশ্থগত 
2719758. 
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লংক্কার ন্বস্কপারে কৃরীবারির অপেক্ষায় নিশ্চেষ্টভাবে কাল যাপন করিয়া 
খাকে। সেষিকত কুদ্িকা্োর মঙ্গলের আন্ত যেমন আকাশে বৃষ্টির 
বাবস্থা করিয়াছেন, তেমনি মৃত্তিকার নিয়েন আল সঞ্চিত বাখিয়াছেন। 
আকাশের জল সর্বদাই অনিশ্চিত, কিন্ত ভূগন্শ্থ জলের উপর সক্দদাই 
নির্চৰ করা ৰাঘ । স্তরাং মাঙ্বষের পক্ষে নিশ্চিত পরিত্যাগ করিয়। 
নিশ্চিতের ন্দাশায় সলসভাবে বসিয়া খাকা নিভান্তই নির্কদ্ধিতার 
পরিচাত্বক । 

প্রাচীন ভাবতে সাধাবশতঃ বৃষ্টিবারির উপর করুবিকাং্য নির্ভর করিত 
বলিয়া প্রারুতিক ঘটনার সঙ্গে বৃষ্টিপাতের সত্বন্ধবিযয়ক বন্ধ তত্ব 
আবিষ্কৃত হষয়াছিল্‌। পৱাপরমুনিকূত “রুতি-পরাশর' ব1 ‘কুষি-সংগরহ! 
নামক সংস্কত গ্ৰন্থে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত কুষিসন্বন্ধীয় 
প্রাচীন বচনসমূহ হরডে তাহার বখের প্রমাণ পাওয়া খায়। 

অতীতের বহু দ্রবন্ধী কাল হইতেই প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে ভারতের দেবযাতৃকতার বিপধ্যয় ঘটিতে আরম্ভ হইযরা ছিল, এবং 
সেই সময় হইতেই শশ্তক্ষেত্রে নদী, কৃপাদি হইতে জলসেচনের প্রথা 
প্রবন্ধিত হত্াছিল। ব্রীষীয বষ্ঠ শতাব্দীর সববিধ্যাত কবি ভারবিরুত 
“কিরাতাশ্দনীযম্'-নামক গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে রাজা ছুধ্যোধন 
বন্ধ ফেবমাতৃক দেশের দেৰমাতৃক্তা লোপ হওয়ার দকন কূপ, পুক্ষরিণী, 
খাল ইত্যা্গি খননন্থারা উগুলিক্ে নদীমাতকে পরিণত করিয়াছিলেন। 
পরৰন্বী কালেও দেশস্থ কাঙ্্াবর্গ কুষিকাধের রক্ষার জন্য বহুসংখ্যক 
জলাশয় খনন করিয়াছিলেন । ক্দন্মাপি বঙ্গদেশের বর্ধমান, বীরভূম, 
বাকা, মেিনীপ্ুর এবং ত্রিপুরা প্রকৃতি অনেক নদীবিরল অঞ্চলে তাহার 
নিদর্শনন্বক্ূপ অসংশ্য প্রাচীন জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায় । ডিপুরা 
জেলার প্রাচীন জলাশয়ের বাজলা লক্ষ্য করিয়া জনৈক স্থরসিক ইংরাক্ষ 
২ ক্ষেলাকে 'পুক্ষরিণী মৌচাক' আপ্যা দান করিয়াছিলেন। জলাভাব- 
জনিত শক্তহানি হইলে দেশে ছতিক্ষের আবির্ভাব হইয়া খাকে, আরা 
শক্ষক্ষেতরে জলসেচনের বাবস্থা না হইলে কিছুতেই এ ছুতিক্ষ নিবারিত, 
হইতে শানে না। কলে, দেশের অনিবাসিবৃবন্দ অনাহারে কালগ্রাসে 
পতিত হওয়ায় দেশ ক্ষনশন্ত মক্কৃমিতে পরিণত হয়। সেইক্নাই 
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যুগে যুগে বাজ্ছশক্কির বাবা দেশের শক্ররক্ষার জকা শঙ্াক্ফেতে। জল- 
সেচনোপযোগী জলাশয়াদি খনিত হুইত। আসিতেছে । বর্জনান' বাজ্জশক্তি 
খাত, বিশ গভনমেন্ট ১৮৪* বঁষ্টান্দে কষিক্ষেত্জে ছলসেচলোদ্ছেপ্রে 
সৰ্দপ্রথম পথ্ঃপ্রণালী খননের সকন্ধল্প করেন । এক সময় মাজ্রাজ এবং 
উক্ভিশ্থা প্রদেশে একটি কোন্পানী পয়ঃগ্রপালী খনন করিয়া শশ্তযক্ষেযে 
জল সৱবৱাহ করিত, কিন্তু একূপে জল সরবরাহ করিয়া এ কোম্পানী 
যে-মূল্য আদায় করিত তাহার হাব অধিক ছিল বলিয়া নানারূপ 
গোলযোগ উপস্থিত হয় । ইহার পর জার্ভ লবেন্সের শাসনকাল হইতে 
গঞ্জনমেপ্ট ব্বং এ কাহোর ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্ত 
লার্ড কাঞ্জনের শাসনকালের পৃর্কে এ কাধ্য ব্রীক্িমিত স্বপৃন্মলায় 
পরিচালিত হয় নাই । ১৯*৯ হইতে ১৯০৩ খ্রী্ান্ছে ক্রুষিক্ষেত্জে জল 
সরবরাহ করিবার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা প্রবন্ঠিত হওয়া দুক্ষিসঙ্গত তাহা 
সমাক কূপে অবগত হওয়ার জন্তা এক কমিশন বলিয়ান্ধিল । এ কমিশনের 
রিপোর্ট ভারত গঙ্ছনমেশ্টের হস্তগত হওয়ার পর জলসেচন-কাথ্য রীতিমত 
আরপ্ভ হইয়াছিল । এ কমিশনের প্রন্থাবই বর্তমান জপসেচন-পক্ধতিত 
(রন Policy) মূল ভিন্তি। ১৯*১ র্রিষ্টান্ছে মার্চ মাসে 
লর্ড কা্ছনের বৈঠকে এ বিষয়ে যে প্রস্থাব গৃহীত হইয়াছিল তাহা পাঠে 
অবগত হওয়। যায় যে তথন ভারত গভর্নমেন্ট জদ্রঙ্ম করিতে 
পাবিয়াছিলেন যে, দেশের অগণিত ক্লষকদিগের রুহিক্ষেত্ছে জলসেচনেত 
ব্যবস্থা করিতে না পাকলে দেশের অগ্রসমস্যার মীমাংসা হুয়া সম্ভব 
হইবে না। কিন্ত এ পথান্থ এ কাধ যতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা 
বিশেষ আশাপ্ৰদ নহে। 

এ কমিশনের কিপোর্ট হইতে জানা যায, চাষের জমিক শতকরা 
১৭২ ভাগ জমিতে জলসেচন করা হয় এবং এ ১৯৯ ভাগের শতকরা 
৪২ ভাগ গভলষেন্ট এবং +৮ ভাগ এ্ুষকগণ স্বং সম্পাদন কবে। 
অধিকাংশ কথকই সেচনের জন্য কূপের জল বাবহার করিছা খাকে। 
আখের বিধ্য় বর্ধমানে পশ্চিমবঙ্গে জলসেচনের অন্ত গক্ধনমেন্ট হইতে 
বিশেষ সাহা) করা হইতেছে । 

শক্ষোৎপাদন-বিষয়ে জল তিনটি সউদ্দেষ্ সাধন করিয়া খাকে। 








২১২ ক্ুষি-বিজ্ঞান 


প্রথমতঃ মৃত্তিকানিহিত উদ্ভিদের আহাখ্াপদাখগুলি জলের সাহাযে 
অৰীক্কৃত হইয়া উচ্ছিদ্শরীবে প্রবেশ করে 7 এমন কি মৃত্তিকাতে প্রচুর 
পরিমাশে উদ্ভিদের আহাখ্া উপাদান বর্ধমান থাকিলেও একমাত্র জলের 
অভাব হইলে উদ্ভিদ তাহা কিছুতেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। 
দ্বিতীঘতঃ-_জলের সাহাযো উদ্ভিদের দেস্থ কোষগুলি গঠিত হইয়া! থাকে 
এবং তাহাতে উদ্ভিদ বযাচয়া থাকিতে সমর্থ হয়। তৃতীয়তঃ--জলদ্বারা 
মৃত্তিকার তাপ নিয়স্মিত হয় স্বতরাং শস্যোৎপাদ্নের জন্য যুত্রিক! সরস 
খাকা একান্ত প্রযোজ্গনীয় । 

জলের সাহায্য ভিন্ন কেবল অক্কান্স আহাধাপদাখের উপর নির্ভর 
করিয়া উদ্ভিদ কন বাচিয়! খাকিতে সমর্থ হয় না, তাহা উদ্ভিদের জীবন- 
ধারণের জন্য জলের প্রয়োন্ছনীয়তার পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য করিলেই 
সহজে প্রতীয়মান হইবে । কথেকটি শস্তের জন্য ৰীজ্দবপন হইতে আরন্ড 
করিয়া পরিপৰ্কুত। লাভ করা পথ্য কি পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয়, 
দৃষ্ঠান্দন্বরূপ তাহা নিয়ে প্রদত্ত হুইল :-_. 


শস্যের নাম । একবিঘা জমিতে উৎপাদিত এ শশ্য উৎপাদনের 
শক্ষের পরিমাণ । জন্য প্রয়োজনীয় 
জলের পরিমাণ । 
>৯। বৰ ৪ ৮২৫৯ 
২। আলু ১৮০ ২৮০০ 
৩) জই ২৪০. ৪৯৭৯. 


উদ্ভিদের পোষখোপযোগী যে সকল পদার্থের অভাবের জা শত 
ক্ষতিগ্রন্ত হইয়। থাকে, উপযুক্ত পরিমাণ জলের অভাব তাহাদের মধে। 
প্রধানতম । এদেশে কোন কোন স্থানে বীতিমত জলসেচনের বাবস্থা 
থাকিলেও অধিকাংশ কুষকই স্বভাবজাত বৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া 
নিশ্চেষ্টডাৰে বসিয়া খাকে। 
যুত্তিকার অভ্যান্থরে জলের তিনটি অবস্থা দেখিতে পাওয়া খায় £_ 
> দুক্তঙগল ( Free water )1 
২। কৈশিক জল ( Capillary water ) 1 
৩। কাশ্পীয় জল ( Hy groscopic water ) 1 
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১) মুক্ত জুল (৮৮০৮ ৮৮৮০৮ )--ইহা মাধ্যাকপণ-শক্কির বিবয়ীক্বৃত 
হইয়। মৃত্তিকার উপরিভাগ হইতে অল্লাদিক নিয়ে রসস্থাল করে। কূপ 
খনন করিলে যে জ্বল বাহির হয় এবং প্রস্থবণস্ধাবা যে জল দৃপুষ্ঠে উত্থিত 
হয় তাহাই মুক্ত জল নামে খ্যাত ॥ এ জল মৃত্রিকার নিরপ্ডবে থাকে 
বলিয়া সাক্ষাৎসন্বন্ধে উদ্ধিদের সংস্পর্শে আসে না, কিন্ত কোনক্রমে কৃপুলে 
সম্ভবমত দূরে সঞ্চিত থাকিলে কৈশিকাকৰ্ষণ-দ্বারা ভূপৃষ্ঠে আরুষ্ট হইয়া 
উদ্ভিদের কল্যাণ সাধন করে| মুক্ত জল স্মত্তিকার বিভিন্ন প্রকার গভীর 
স্তরে বর্তমান থাকে, অর্থাৎ সকল স্থানে কৃপুষ্ট হইতে উহা সমান নিয়ে 
অবস্থিত নহে: সচরাচর সউত! প্রন্থবণরূপে কুপুষ্টে উপনীত হয়। এই 
জল বৃষ্টিপাক্ত হইতে সমৃস্ভৃত । বৃষ্টিবারি ভৃপৃষ্টে পত্তিত হইয়া কতক অংশ 
পয়ঃপ্রণালীযোগে ক্ষপষ্টের উপর দিয়া চলিয়া যায়, এবং কতক অংশ 
মন্তিকামখো প্রবেশ করে এবং উহাই ক্রমে মৃত্তিকার মধো সঞ্চিত 
পাকিয়া বাহ । 

২। কৈশিক আল (পাস গো )--এই জল যৃত্তিকার 
আগবিক অস্থবের মধো অবস্থান করে, অর্থাৎ মৃত্তিকার সন্ত অণুগ্ুলির 
পরস্পরের মধ্যে যে ঈাক আছে, তাহাতে ব্যাপ্ত হইয়া খাকে | এই 
কল মাধাাকষণের বিষযীন্ুত নহে, কিন্ত মৃত্তিকার এক স্থান হইতে ন্ন্তা 
স্থানে পরিচালিত হইয়া সৃত্তিকার শৈত্যের সমতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় ॥ 
এই জলই অতি সতর্কতার সহিত উত্তিদ্গণের মধ্যে সঞ্চালিত হুইয়। 
উচ্ভাদিগকে রক্ষণ করিয়া থাকে | 

৩। বাস্পীয় জল (11১41০5০০1০ ৮৬1০০) _উদ্ভাপহ্ারা মৃত্তিকাকে 
শুষ্ষ অথাৎ রসশৃগ্ত করা যাইতে পারে, কিন্ত এই শুক উত্তপ্ত মৃত্তিকা 
শীতল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার অণুসকল পারিপাস্থিক বাছুমণ্ডলস্ক ক্চলীয় 
বাস্পের সম্পর্কে আসার ফলে উহাদের গায়ে অতি পাতলা এবং দর 
একটি জলীয় আবরণের স্থষ্টি হয়। এ জলীৱ ভাগের পরিমাপ এত 
সামাপ্তা যে উহা খাকা সত্বেও ওঁ মৃত্ধিকা নিতান্ত শুদ্ধ বলিয়াই প্রতীয়মান 
হয়। শ্রান্তার নিতান্ত শুষ্ক ধূলিকণাগুলিও কপ জলীয় আবরণের 
মধ্যে সংবন্ধ থাকে । যুত্তিকাসংস্লি্ট এই জলীয় ভাগকেই কষাড়ীয় জল 


(Hy grorcopic water) বলে। 
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দৃঢ়তা- এবং অল্পত-হেতু এই জলক্ধারা সাধারণ উত্িদ্জীবনেন। 
বিশেষ কিছু সহায়তা হইতে পারে না, কিন্তু কতকগুলি পরজীবী উদ্ভিদের 
জরীবনঘাজ্ঞাশিব্ধাঞ্চে কিছু সাহায্য করে । 

ভূমির জ্দাপ্লতা হ্রাস প্রাপ্ত হইলে তঙ্জাত শন্ররসকল পুরিলাভ করিতে 
সমর্থ হয় না। স্বভাবজঞাত বুষ্রিবারিদ্বারা এ আর্ডতারক্ষার সুযোগ 
উপস্থিত লা হইলে অথাৎ উপযুক্ত সমৰে বৃষ্টিপাত না হইলে, শক্তের 
হিতের জক ক্ষেত্রে জলসেচন করার প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর 
শঙ্ষের জন্ত ৰিভিত পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয় ; সেচনের সময় জল 
ধাহাতে জমিতে সৰ্মত্র সমভাবে প্রবাহিত হইয়া যবব্ধিকার অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিতে পারে তংৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা ক্তব্য । জলসেচনেত 
পৃর্ষে জমিকে এমনভাবে ঢালু করিয়া লইতে হইবে যেন জমির কোন 
স্থানে জল দড়াইয়া থাকিতে লা পারে। 

সাধারপতঃ রুষকগণ ্ুবিধা অস্থপারে আপন আপন ক্ষেত্রের 
নিক্টবন্তী জলাশয় হইতেই ক্ষেত্রে জলসেচনের ব্যবস্থা করিয়া থাকে । 
ক্ষেত্রের নিকটে জলাশয় বর্তমান না খাকিলে দূরবত্তী নদী, খাল, ঝিল, 
বিল, পুক্চরিণী কিংব। ডোবা হইতে নালা কাটিয়া ক্ষেত্ৰে জলসেচনের 
বাবস্থা করিয়া লয়, তদ্ভাবে ক্ষেত্রের নিকটে কপ খনন করিয়া এ কূপের 
জল ক্ষেত্রে সেচন কৰিয়া থাকে । স্বভাবদত বৃরিবাবিদ্বারা উদ্ভিদ যেমন 
সহঞ্জে ও স্বন্দরকূপে পুরিলাভ করিয়া সুফল প্রদান করে, অন্য কোন 
প্রকার জলসেচন-স্থার! উদ্ভিদের একূপ পুরিলাভ হইতে পারে না। 
্টিবারিতে উদ্ভিদের পরিপোষক অক্মিজেন, কার্কূন-ডাই-অক্মাইড 
প্রভৃতি কতকগুলি উপাদান পরিমিতভাবে বন্তমান থাকাতে উহা 
উদ্ভিদের পক্ষে সমধিক কল্যাণকর ; কিন্তু কপ, ডোবা, পুন্করিণী, ঝিল, 
বিল প্রভৃতি আবদ্ধ জলাশয়ে এ সকল উপাদান এবং উদ্ভিদের পরিপোযক 
ক্যাল্পিদ্ধাম সাল্‌ফেট, কাল্‌সিয়াম কার্ধনেট প্রকৃতি কতকগুলি লাবণিক 
উপাদান অত্যদিক মাত্রায় বন্তমান খাকাতে এ সকল জলাশয়ের 
জলপেচন-স্বারা সউদ্ভিদ তেমন পুরিলাভ করিতে পানে না। কারণ, স্বন্বা্থ 
ও পুষ্টিকর পাস্য অতিরিক্ত নাত্রায় ভোঙ্গন করিলে মাহ্ক্ষের যেমন 
স্থাস্থাহানি হহুহা থাকে, অত্যধিক সান্ধবান্‌ পদাৰ্শ আহাৰ্য।কপে গ্রহণ 
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করিলে উদ্ভিদ সেই দশা প্রাপ্ত হয়। স্বহতোদ এবং '্বল্পপরিলর 
জলাশয়ে এ সকল লাবলিক পদার্খের মাত্রা সৰ্দ্দাপো ববিক, গভীর ও 
প্রশ্ন জলাশয়ে তদপেক্ষা অল্প এবং স্বোতের জলে সৰ্দাপেক্ষ কম দুষ্ট 
হয়। অতরাং রুপকগণ সপন 'আপন ক্ষেত্রে পরিশ্রমসাধা হইলেও 
লোতের বাবিদ্বারা সেচনের বাবস্থা করিবে, তদভাবে গাভীর ও প্রশপ্র 
জলাশয়ের জ্বল সেচন করিবে; সামর্থ্য থাকিতে সপ্রশন্ড ও গম্ভীর 
জলাশয়ের জল সেন করিবে না। 

শস্য ও জমিভেগে দুই হইতে চাবি বার পদ্যন্ত ক্সেভনের স্বাবশ্রকত। 
হয়। পেভনের জল চলাচলের জন্ত ক্ষেত্ৰে উপযুক্তভাবে নালা 
কাটিয়া দেওয়া আবশ্থাক, অন্যণ! জল একস্থানে দাড়াইয়। খাকিলে তন্থারা 
শঙ্ষোর অপকার হওয়ার সম্ভাবনা ॥। একবারের সেচনের জল উত্তমরূপে 
শুকাইয়া গেলে মাটির আচট কালিয়া দিয়! আবস্রকতা বোধ করিলে 
পুনরায় জল সেচন কৰ। উচিত। এইকপে প্রতিবার জল সেনের পরেই 
মাটির সাচট ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। জলসেচনের জন্য ্সাক্ষকাল বতপ্রকার 
বৈজ্ঞানিক বঙ্গ বিক্ষত হইয়াছে ৷ বিন্তরীণ কুৰিক্ষেত্রে ঈীসকল খঙ্জের 
সাহায্যে জলসেচন করা বিশেষ সুবিধাজনক, কিন্তু এ দেশে তেমন 
বিস্তীর্ণ ভুমি লইঘা! রুষিকার্ধো প্রবৃত্ত হওয়ার উপযুক্ত রুষকের সংখ্যা 
অতি অল্প । অধিকাংশ ক্ুষকই ১৯1১৫ বিঘা কমি লইয়া চাষ-ন্াবাদ 
করিয়া থাকে ; সেই অল্প পরিমাণ ভূমি একন্ছালে একসঞ্জে খাকে না, 
নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় চাষ-আবাদ করিতে হয়। কাজেই 
ক সকল বহ-বায়সাধ্য বৈজ্ঞানিক যক্রত্থারা জলসেচন করা এ দেশের 
সাধারণ ক্ুষকগণের পক্ষে সম্ভবপর নহে । উহাদের পক্ষে জলস্চেনের 
জন্য যে সকল গ্রেশীদ্ধ যস্কের প্রচলন আছে তাহাই বাৰহার করা 
যুক্তিযুক্ত । 

যাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল এবং যাহারা! বিস্ধীর্ণ ভূমি লইয়া রুষিকাখে। 
প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক তাহাদের পক্ষে জল সেচনের জন্য গর সকল বৈজ্ঞানিক 
যন ক্রয় করাই অবিধাজ্জনক। যৌখভাবে কাজ করিলে সাধারণের 
পক্ষে্ড উহা সলভ হইতে পারে । কয়েকটি জলসেচন-হস্কের বযবহারবিছি 
নিয়ে প্রদৰ্ধ হইল :_ 
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৯। ভি বা! শা৯1__গভীর কূপ বা জলাশর হইতে এই 
বন্দ্ধারা জল উত্তোলন করা হুয়। এই য্বত্ধারা দল উত্তোলন করিবার 
জরা যস্ জলে নামাইবার সময়ে কেবল মানবশক্কির প্রযোজন হয়, পাত্র 
জলপূৰ্ণ হওয়ার পর ছাড়িয়া দিলেই আপন! স্বাপনি উপবে উঠিয়া যায় । 
এই বঙ্গ্বাব! প্রত্তি মিনিটে আধমণ হইতে একমণ জ্বল উত্তোলিত 
হইতে পারে। বিহার ও যুক্রপ্রদেশে অল্লায়তন সবজীবাগে ইহার 
সাহাযো জ্লসেচন করা হয়। জলাশয় অধিক গভীর ন! হইলে এবং যে 
স্থানে অল্প দ্লের প্রয়োজন, তথায় এই যত্দ্বারা জলসেচন কর! 
সহজ এবং অল্প বায়সাধা । 

»। চ্দোন্ন (দুশ্নী )--সহ্ুচ্চ পান্ডবিশিষ্ট জলাশয় হইতে ক্ষেতে 
জলসেচন-পক্ষে ‘দোন’ স্ক্দাপেক্ষা স্ববিধাজনক । তালগাছের গু'ড়ির 
দিকের কাণ্ড অথবা অন্য কোন প্রকার কাদ্বারা 'সলেকটা নৌকার 
আক্ুতিবিশিষ্ট করিয়া এই যঙ্ প্রস্তুত হইঘা খাকে। আজকাল লৌহ- 
নিশ্মিত দোনএ ২৯।২৫২ টাকায় কিনিতে পাওয়া যায়। একটি মাত্র 
লোকছ্বাৱাই এই বস্স পরিচালিত হতে পারে। রীতিমত চালিত 
হইলে এই বঙ্গের সাহাবে প্রতি ঘণ্টা প্রায় ১***/ মণ জল উত্তোলিত 
হইতে পানে । 

৩। লহনদেঞ াহলভ্তি ( Baldeo Balti )- কাপুর 
সবক্ষাবী কুষিক্ষেত্রের অধাক্ষ মিঃ বলদেও এক সঙ্গে দুইটি দোনগ্বারা 
জল উত্তোলনের জন্য বলদ-পরিচালিত একপ্রকারে সেচনযগ্র আবিদ্ধার 
করিয়াছেন। ঠাহারই নামাহথসারে এ যক্ছের নাম রাখ! হইয়াছে 
‘ৰলদেও বালতী’ । দুইটি দোন একসঙ্গে কবিয়। এই যন্ নিশ্মিত, নিদ্দিষ্ট 
গণ্ডীৱ মধ্যে বলদটির ন্মাবডনের সঙ্গে সঙ্গে একটির পরে একটি দোন 
নামিতে উঠিতে থাকে। 

*। লিউনা বা সিঁছেলী ( সেচেন্দী )--নৌকার জল- 
শেচনের জন্য যে সেঁউতি ব্যবহৃত হয়, ইহার আক্বুতি সনেকটা তদহথক্ষপ। 
ইহা বাশ অথবা বেতের দ্বার! নিন্দিত হইয়া থাকে । দোনের ন্যায় ইহা- 
ঘারাও ৩1৪ হন্ত নিন হইতে জল উত্তোলন কর! যায়। সিচ্নীর 
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হুই পাশে দক্ডি বাধা বাকে এবং ছুই পাশে দুই রন লোক দীড়াইয়া 
এ দড়ি ধরিয়া জ্লসেচন করে। অনবরত জলসেচন কৰিত হইলে 
অতিরিক্ত একজন লোক বাশিতে হয়। 

*। পাক্শিস্পান্ন জ্ছইনন € Persian Wheel )_ উহা 
অপেক্ষার্ূত অধিক নিয় হইতে স্বল উচবালন করিবার উপযোগী বঙ্গ, 
পাঞ্াৰ অঞ্চলে উতাব যে প্রচলন- আছে। ১২১৬ হাত নিন হইতে 
জ্বল উত্তোলন করিবার জন্য এই যন অনায়াসে পরিচালিত হইতে পারে। 
একটি বৃহৎ ‘নাটাই’ব আক্রতিবিশিষ্ট চক্রেত উপর দিয়া মালার আকারে 
গ্রখিত কতকগুলি হাড়ি জল পর্য্যন্ত ঝুলানো খাকে ; চক্রের আবর্মনের 
সঙ্গে সঙ্গে হাড়িগুলি ক্ষলপূর্ণ হ্যা উর্চমূুখে চক্রের গা বাহিয়! উপরে 
চলিয়া আসে এবং ক্রমে চক্রের আবর্্নের সঙ্গে নিন্নমূখী হইয়! জল 
ভালিঘ। দিয়া পুনৱায় জলের নীচে চলিয়া যা । হাড়ির স্থলে বর্তমানে 
লৌঙ্নিস্মিত ঠাড়ির চলন হইয়াছে ॥ এই হঙ্জও একজ্জন লোক ব! 
একজ্ছোড়! বলদের ছারা পরিচালিত হইয়া থাকে । 

৬৮। পপাইনেচাউ| (১৮1০০৮৯)__সান্ছাক্জ প্রদেশে ৯৮ হাত 
নি হইতে জল উন্বোলন করিবার জন্ম ‘পাটকোটা'-নামক্গ একপ্রকার 
বঙ্গ বাৰহৃত হয়। দল-উন্রোলনকানী নস্তসকলের আধো এই যই 
উ অঞ্চলে অধিক পরিমাণে বাবজত হয়া থাকে, কিন্ত এই যক্রের 
ব্যবহ্থারপ্রণালী অতাম্থ বিপজ্জনক । এই যক্্রের একটি স্ববিধা এই 
যে, ইহা ভাঙ্গিঘা গেলে অতি সহক্ছে মেবামত ও পুনরায় স্থাপন 
করা যায় । 

এ। (সাোউৈ (80০৮)--কপ হইতে জল উত্তোলন করিবার জন্য 
এই যক্গ বাবন্ধত হইয়া খাকে। এই যক্ম একজ্জোডা বলদ এবং একজন 
চালকের সাহায্যে চালিত হইরা খাকে। এই মস্তের সাহাযো ৩০৪ 
হাত বা তদৰিক নীচে হইতে জল উক্লোলন কর! যান্স। সাধারণ 
একটি মোট-এ ৩* গ্যালন জ্বল ধরে এবং ২৬ ফিট নিয় হইতে একটি 
মোট জলপূৰ্ণ হইয়া উপরে উঠিয়া আসিতে ১ মিনিট সময়ের 'আবস্থা ক 
হয়। একটি মোট দৈনিক ৯ দণ্টা হিসাবে চালাইলে প্রতি দিন 


9818758. 
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৩০ ২৯ ২৬০=১৯,২০০ পালন অল সেচন হইতে পারে।' কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে "ঠিক ও পরিমাপ জল উত্তোলিত হয় না। মোটটি উঠিয়। 
আলিবার সময় কালিয়া যাওয়ার দরুন কতক জল কূপের মধ্যে 
পড়ি! যায়। 

একসঙ্গে দুইটি মোট জুড়িছ্াও জল উত্তোলনের বন্দোবস্ত আছে। 
উন্ধপ মোটকে ‘সবল মোট’ (1১০ ০৪) বলে। ডবল মোটদ্বার। 
ক্ষল উত্তোলন কৰিবার সমহ্বে একটি মোট জলপূর্ণ হইয়া উপরের দিকে 
উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে আব-একটি মোট জলশৃন্য হুইয়া উপর হুইতে নীচের 
দিকে নামিয়া যাইতে খাকে। এই মোটও দুইটি বলদদ্ধার চালিত 
হয । গঠনভেদে মোট দুই প্রকার । একপ্রকার মোট কূপ হইতে 
কূপুষ্ঠে উঠিয়া আসিলে আপনা হইতেই উহার অভ্ান্তবস্থ জল বাহির 
হইয়া দায়, অন্য প্রক্জার মোটে আপনা হইতে জল বাহির হইয়া যাইবার 
বন্দোবস্ত পাকে না, স্বতরাং এ প্রকার মোট হইতে জল নিকাশ করিয়া 
দেওয়ার জন্য অতিরিক একটি লোকের প্রযোক্ষন হয়। এই যর 
সাধারণতঃ চামডাব দ্বাবা নিন্মিত হয়, তবে অধুন! লোহার দ্বারা প্রস্তুত 
মোটও বাবহৃত হইতেছে । 

৮. ইক্জিপ্্‌শিক্সান্ন পাশ্ণিক্জান হইল (Egyptian 
Persian Wheel)—পাতাব প্রদেশে যে সকল পাশিয়ান হুইল বাবজৃত 
হয় তাহা ঠিক ইজ্জিপ্‌পিয়ান পাশিছ়ান হুইলের অঙ্ররূপ, কিন্ত ইহার 
নিৰশ্দাণ- ও কাখা-প্রণালী বাংলাদেশের সাধারণ কৃষকের পক্ষে নিতান্ত 
জটিল এবং ব্যয়সাধয । এই মস গরুদ্বারা চালিত হইয়া খাকে। 

৯। জানুক (7:a৮০০t)-ইহা! ইজিপ্ট বা মিশর দেশে জল 
সেনের কার্ষো বাবন্ধত হইয়া থাকে । ইহার কার্যকারিতা অনেকটা 
পাশিয়ান হুইলের মতন । শাশিয়ান হইলে €াড়িগুলি সংলগ্ন থাকে 
কিন্ত ইহাতে ভাড়িগুলি সংলয থাকে না। ইহার চাকাটি কাপা এবং 
শ্রৰিযূক্ত থাকে, প্রত্যেক ছুই গ্রান্থির মধোোর স্থান এক-একটি শ্বতস্ত্ পাত্রের 
ক্লায় এবং উহার উপরিভাগ খোল! খাকে। জলের ভিতর দিয়া 
ও চক্রের আবন্তনের সঙ্গে ই খোলা দুখগুলিস্বারা কাপ! অংশপ্ডলি 
জলপূৰ্ণ হয় এবং উপরে আসিয়া জল নিঃসরণ করে 
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স্নতলল্ভুহু্লা (Tubewell) 
বাশের নলকূপ 

স্বত্তিকান্থিত নুক্্গল অতি অজবঃয়ে এ বঙগন্ারা উত্তোলন কর! যায় । 

জাপান দেশে ইহার প্রচলন অধিক । অজ আয়তনের সব্ন্জী ক্ষেত্রের 

দন্ত বা পানীয় জলের অভাব-দরীকরপার্খ ইহার বাবহাঞ্জ হইন্ডে পারে। 

বাংলাদেশে কোন কোন স্থানে ইঙাত পরীক্ষাঙ্থারা ফল পাওয়া 

গিধাছে । বিস্তারিতভাবে জলসেচনের পঞ্ছে উহা অন্ূপযোগী । ইত 
হন্তখারা চালিত হএ। ইহার মুল্য পায় কুটপ্রতি গড়ে ৩ টাক? পড়ে । 


উন্নত শ্রণালীর নলকুপ 
ইহার প্রতিরুত্তি নিয়ে দেওয়া হইল । মেসার্স ডৰ্লিউ লেস্লি এণ্ড" 
কোং (Messrs W. Lelie & U0.), খেলার্স উক্রবান্তী এণ্ড কোং 





২৭ নং চি্র-__উদ্গত প্রণালীঞ নলকপ । 





২২০ কুষি-বিজ্জাল 

(Messrs, Chukravarty & Co) এবং বেঙ্গল কেখিক্যাল 
(Benyal Chemie: 1 Works) প্রভাতি কোম্পানী 
ইহা প্রস্তুত কৰিবাৱ সরঞ্জাম রাখেন ও বিক্রয় করেন। ৩** টাকার 
ভিতর একটি সাধারণ নলকূপ প্রস্থত হইতে পারে, তবে এইক্ঞাতীয় 
কপ যত গভীর হয় ততই ভাল। এইজাতীয় কূপ অনেক চা-বাগানে, 
নীলক্ুীতে ও পানীয় জলের জন্য নানা গ্রামে ব্যবজত হইতেছে। এই 
নলকৃপের তলায় জল ছাকিবার জন্য জাল থাকায় বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায় 
ও পাখৰের শুড়া বা ঢেল! নলে প্রবেশ করিয়! সহজে নল বন্ধ করিতে 
পাত্রে না। 





E Pharmacouti 





হাইড্রোহয়েস্ট ওয়াটার এলিভেটর 

(7547917035৮ Water Elevator) 
এই বঙ্গ হত্তদ্বারা বা গোমহিবাদি দ্বারা চালিত হইতে পারে। 
কাউলি এত্ঠিমোটর কোং ((7০nly 44৮155919৮0) ইহার নিশ্দাতা 
ও কলিকাতাপ্র মেসার্স মেকলিএড্‌ এণ্ড কোং (Messrs, VMeleod 
& 0০.) ইহার এজেন্ট ও বিক্রেত।। উহা! সাধারণতঃ ইন্দারার উপরে 
বসান হয়! এই যকতর বসাইতে বিশেষ কোনই হাঙ্গামা নাই, বিশেষতঃ 
পাইপ এবা ভাল্ভ প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না বলিয়া অপেক্ষারুত অঃ 
খরচে চলে। প্রতিগণ্টায় ১**-/ মণ হইতে ১৩”. মণ পর্যন্ত জল 
* হাত হইতে ৮+ হাত পৰ্যন্ত গভীর ইন্দারা হইতে উত্তোলন করা যায়। 

ইহার ক্ষমতা অপ্রসাতে মূলা ৪-৭ টাক! হইতে ৯,১৮৮ টাকা পরা । 





ডবল ব্যারেল পাস্প (Double Barrel Pump) 
এইক্ূপ উন্নত প্রপালীর হন্ডচালিত পাস্প অনেক প্রকারের আছে ) 
তন্মধ্যে বান কোম্পানীর ইণ্ডিয়ান কাইট মোশন পাস্প (Indian Kite 
Motion Pump) উল্লেখযোগ্য । ইহা চালাইতে দুইটি মাশষের 
প্রয়োজন হয়। ইহার ছারা, জলের গভীরতা ও নলের আয়তন 
সস্ুসারে, প্রতিঘণ্টায় ৮*/ মণ হইতে ১৯-/ মণ জল উত্তোলিত হয়া 
পাকে। ছোট ছোট সব্জ্গী-বাগান ৰা গোশালার পক্ষে ইহ! বিশেষ 
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উপযোগী । এইজাতীয় পাম্প আয়তন অন্ুলাকে ৩৭৫ হইতে ৪৫৮ 
টাকার মধো পাওয়া যার । 


লোটা! পাম্প (Lota Pump) 

এই যঙ্থ হস্তচালিত। ইহা ভাল্ব ৰা পাইপবিহ্বীন। ক্যাকুএল 
বাও (Caruclle Bnd) নামক একপ্রকার ফিতার হাতল খুরাইলে 
তাহা জলের মধ্য দিয়া শুরিতে থাকে, এবং এই ক্ষিতাই জল বহন করিয়া 
উপরে লইনা বায়। ইহা চালাইতে জোর লাগে না। ইহা ছোট 
আযতনের বাগান, পানীয় জল এবং গোশালার জন্য বিশেষ উপযোগী । 
প্রতি মিনিটে ইহাতে আধ-মণ হিসাবে জল উঠে। ১৫ ফিট হইতে 
** ফিট পদ্যন্থত গভীর ইন্দার| হইতে জল তুলিবার কল ১২৬ টাকা 
হইতে ৩৩৮ টাকার মধো কলিকাতাস্থিত মেসার্স হিউলি এবং গ্রেসাম 
এণ্ড কোং লিঃ Messrs. Heatly and Gresbam & Co, 850.) 
নিকট পাওয়া যাইত । এই কলের সহিত বু*্ক গিয়ার (3ulloek Gear) 
সংযুক্ত করিয়া গরুর দ্বারাও চালিত করা যায় । নুলক গিয়ারের সহিত 
একটি কল ৭৩৭ টাকা মূলো পাওয়া যা । গোভালিত এই যঙ্জের ছাঝা 
প্রতি ঘণ্টায় ৩৭৪ মণ জল উত্তোলন করা যায় । এই যায এঞ্জিন 
(7515০) স্বাৱাও পৰিচালিত হইতে পাবে। উউপরি-উক্ত বিক্রেতার 
নিকট এই যক্ন ৭৭৪ টাক! মূলো ক্রয় করিতে পাওয়। যায়। 


বুল্টন ওয়াটার এলিভেটর 
(Boulton Water Elevator) 


মেসাস হিটুলি এবং গ্রেসাম আযাণ্ড কোং লি: লোট। পাস্পের যায় 
বুল্টন ওয়াটার এলিভেটএ নামক আর এক-প্রকার জল তুলিবার ধগ 
বিক্রয় করেন । হহাত্ধার! প্রায় ৫২ ফিট হউতে ২২৫ ক্ষিট পথস্থ উচ্চে 
প্রতি ঘণ্টায় ১৫. মণ হইতে 2*/ মণ পথ্যস্ত জল তোলা যায়। ইহা 
হন্ত-, গরু- বা এক্লিন- দ্বারা চালিত হইতে পারে । একটি হ'দ্চালিত পাস্প 
আঘতন অঙ্তলাবে ২** হইতে ৪:৫, গরু দন! চালিত পাস্প ৬০০ 
ও এক্রিনদ্বাত্। চালিত পাস্প ২৭৮ টাকায় পাঁওযা যাইতে পারে। 





২২২ কুষি-বিজজ্কান 
মার্ভেলো! লিকুইভ্‌ এলিভেট রস্‌ 


+ (Marvello Liquid Elevators) 

মেসার্স হিটুলি এবং খ্রেসাম এণ্ড কোং লিঃ এই জল তুলিবার 
যয বিক্রয় করেন। ইভা পূৰ্দোক্ত লোটা পাল্প (Lota Pump) বা 
ৰুল্টন এছাটার এলিভেটরের (Boulton Water Elevator) অন্থজূপ । 
একটি হস্তচালিত কলের দ্বার! ঘণ্টায় ১২* হইতে ৭২* গ্যালন স্থল, 
গকুর ধারা চালিত কলে ঘণ্টায় ১৪* হইতে ৩,৭৯৯ গালন জল তোলা 
যাহ এবং এক্জিনদ্বারা চালালে তদপেন্দ। অধিক জল প্রতি ঘণ্টা 
তোলা বায়। আয়তন অন্তুসারে হস্তচালিত কল ১২৩ হইতে ২৫৩ 
টাকার মধো, গরুর দ্বাঝা চালিত কল ৬৭৫ টাকায় ও এজিন-চালিত 
কল ৬৫৭ টাকার মধ্যে পাওয়া যান্ত । 





একো য়াটল এগু.লেস চেন পাল্প 

(Aquatole Endless Chain Pump) 
মেসাস জেসপ এণ্ড কোং লিমিটেডের নিকট এই জল ভুলিবার যঙ্জ 
পাপুয়া যায় । ইহা ফিট করিতে বা চালাইতে কোনই অস্তবি্ধি! নাই, 
এবং ইতাঙ্কারা জল ছাড়া যে-কোন প্রকার তরল বা অর্ধ-তত্রল পদাখ 
উত্তোলন করা যায় ॥ ইহা কার্ধাতঃ উপরি-উত্ত লোটা অথবা মার্ডেলো 
পাস্পের অগ্রজপ | ১॥ ইঞ্চি হইতে এক ফুট প্রস্থ চেল লাগাইয়। প্রতি 

ঘণ্টায় ৪৯* হইতে ২ গ্যালন পথান্ত জল তোলা হায়) 





লেমায়ার বাকেট পাম্প 
(Lemaire Bucket Pump) 
এই বঙ্গ ফরাসী দেশে আবিষ্কৃত । কতকঞ্ুলি একসঙ্গে পাখা বাটি 
একটি হাতল শুবাইবার সঙ্গে সঙ্গেই জলের ভি তর দিয়া আাবত্ধিত হয় 
এবা প্রতোক বাটি জলপূৰ্ণ হইর। উপরে আসিয়া সেই জল ঢালিয়া দেয়। 
এইক্ূপ পাস্পের ব্যবহার এবং ফিটু করা উভয়ই সৎজসাধা । 





জলনেচন ২২৩ 


স্কিন ওয়াটার লিফট 
(Skeen Water Lift) i 


বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও পাক্চাব অঞ্চলে ইন্দারা হইতে জল উঠাইবার 
ন্ট যেরূপ চন্মনিন্মিত “মোট” ব্যবন্ধত হয়, এই বঙ্গ ঠিক সেটঞ্জাতীয় 
এবং ঠিক সেইরূণেই ইহান্ধার! জল উঠানো হয় ॥ মোটি এবং এই 
ওয়াটার লিফটের যখো প্রভেদ শুধু এই যে, ভাড়ার পরিবর্তে ইহ 
Galvanised Tron Sheeta নিন্মিত হয় এবং জল ঢালিয়া ফেলিয়া 
দিবার জন্য অন্য লোকের প্রয়োজন হয় না, বালতিটি ইন্দাবার উপরে 
উঠিলেই আপন! হইতে ছল বাহির হইয়া যায় । এই ঝালতির তলার 
একটি কল (৮৪1৮০) থাকে, বালতিটি ইন্দারার নুখে উঠিলে দড়ির টানে 
সেই কলের মুখটি খুলিয়া যায এবং তাহাতে বালতির জল আপনা হইতে 
বাহির হুইয়া পড়ে । 

এপ্ধিন (E৷৪i৷০)-চালিত পাশ্পের (787১0) প্রচলন অধুনা 
উত্তবোত্তর বন্ধিত হইতেছে । এঞ্জিন-চালিত পাম্পের মধ্যে নিরলিখিত 
কয়েকটি উল্লেখযোগা ৮ 





পেটার ইরিগেসন এণ্ড ড্রেনেজ পাস্প 
(Petter Irrigation & Drainage Pump) 

এই পাম্প কেরোসিন-দ্বার৷ চালিত হয় । ইরহাছ্ছারা প্রতি খণ্টায় 
৮৭৫ মণ জল ১৭" হইতে ২২ ক্ষিট পদ্থান্ গভীর স্থান হইতে তুলিতে 
পারা বায় । মেসার্স টি. ই, টস্সন এপ কোং লিঃ (Messe, "0, 2৫. 
Thomson & 0০. Ltd.) ইহার বিক্রেতা । বহরমপুর সরকারী রুষি- 
ক্ষেত্রে ইহ। পরীক্ষা কৰিব! বিশেষ সফল পাওয়া পিদ্ধাছে। বিস্তৃত 
কুনিক্ষেত্রে ইহার কাথাকারিতার ফল সমাক্‌ উপলব্ধি কনা বাইতে 
পারে। এইরূপ যন্ত্র ২,৫** হইতে ৩,*** টাকার খে! পাওয়া মায় ॥ 
এই পাস্পে বুলক্‌ গিঘার সংযুক্ত করিয়া গরুর দ্বারা! চালিত করা 
যায এবং সেইজন্য এক স্থান হইতে স্থানান্থরে প্রেরণ করা বিশেষ 
স্বৰ্ধাজনক । 





২২৩ কুষি-বিজ্জান 
রান্সম্স পোর্টেবল পাল্পিং সেট 


(Ransome’s Portable Pumping Set) 
মেসার্স জেসপ এন্ড কোং লিঃ এই যক্সের বিক্রেতা । ইহা পেটার 
পাস্পেরই অন্থরূপ । 


এসেন্স পঙ্জিটিভ রোটারী পাঁস্প 
(Essex Positive Rotary Pump) 
ইহ! এঞ্িনন্থারা বা বৈদ্যুতিক শক্তিদ্বারা পরিচালিত হয়। 
“মেসাস জব্সন এণ্ড বেকউইদ লিমিটেড-_-১*৪ নং হাই হলবর্ণ, লণ্ডন” 
(Messrs, Jobson & Neckwith, Ltd, 104 High Holborn, 
London) ঠিকানাতে এই বঙ্গ ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। ৬ হাত 
শখান্থ উচ্চে এই বস্বন্বারা জল উত্তোলন করা ঘায়। * 








১ কথাতে বিদেপজাত নাৰি সাৰতৰ কঠোর আলবানী নীতি পালিত হইতেছে । 
ডলার বা কালি এলাকা! হইতে পাপ ও অক্তান্ত বঙগাদি আনা! খুব বারলাধা। 
এ দেশের শিক্গো্রতির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল কৃষি দাদি ভারতেই নিন্দিত হইতেছে । 
কিরিলোসকর, জেলপ্‌- বার্ণ প্রকৃতি কোম্পানির কারখানার এখন উৎকৃষ্ট কৃষি-পা্ি 
অন্ত হইতেছে। 





পঞ্চদশ অধ্যায় " 


নীজপনব্রীক্ষা শা ব্বীজব্রক্ষা 
বীজপরীক্ষা 

ইউবোপ ও আমেরিকাতে বীক্জ সরবরাহের জন্যা কতকগুলি বিশেন 
নিয়ম আবলগন করিয়া ফসল উৎপাদন করা হয়। এ সকল ফসল বিশে 
নিয়মে উৎপাদন কর হয় বলিয। সাধারণতঃ বায়বাহুলা হয়া খাকে ; 
সুতরাং ্ুষকগণকে অধিক মূলো বীক্ঞ ক্রয় করিতে হয় । কিন্ত দিক 
মূলে ৰীজ ক্ৰয় কবিতাও তাহারা সবিশেষ লাভবান হইয়া খাকে। 
এ দেশের কুষকগণ শ্ব স্ব ক্ষেত্রজাত শশ্য চটকে পরবর্তী ফসলের বীক্ষ 
রক্ষা করে অথবা অন্ত কৃষকের নিকট হুটতে ক্রয় করিয়া লয়, স্তব তরাং 
অধিকাংশ স্থলে সাধারণ শস্য এবং বীক্ষের মো বিশেষ কোন প্রকার 
পার্থকা থাকে না। এস্বলে বপনের পার্কের বীঙ্গুলিকে বিশেষভাবে 
পরীক্ষা করিয়া এবং শোধন কৰি লঞছা কার্্ুবা | বীন্দপরীক্ষার সময়ে 
প্রথমতঃ দেখিতে হইবে-__বীক্ষগুলি সমন্ৰই একক্ছাতীয় কি-না । উভার 
মধ্যে সন্যাজাতীয় বীজ থাকিলে এগুলি বাদি পৃথক্‌ করিয়া ফেলিতে 
হইবে। বীন্দের মধো কোন প্রকার আগাছার বীঙ্গ এবং ধূল্গা, মাটি 
প্রভৃতি স্থাবর্জ্জনা গাকিলে উত্তমন্ধপে ঝাড়িয়া উহা পৃথক্‌ করিয়া ফেলিতে 
হইবে ৷ তৎপবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে ও বীক্গ ক্ষেত্রে বপন 
করিলে শতকরা! কতগুলি শঙ্কিত হওয়ার সম্ভাবন।। এই পরীক্ষার জন্য 
নিমলিশিত প্রণালী অবলগ্বন করা যায় 

একখানা সমতল কাচ, চীনেমাটি সধবা মাটির ছোট পারে এ পাত্র 
হতে আকাবে সামান্য ছোট একখানা রটিং কাগজ্জ কাটিয়া লষ্টয়া তাহা 
উ পাত্রের মনো বলাইতে হইবে, তৎপবে এ পাত্রে জল ডালিয়া ব্রটিংখান। 





= এই কার্সোর জন্ম প্রেটি,ডিল (৮% 1);$॥)-নামক কাচপাজ বাবহার 
করা হয় । 
29-1875. 





২২৬ কুষি-বিজ্ঞান 


উত্তঘন্তপে ভিঙ্জাইঘা এবং পরে জল ফেলিঘ। দিয়! রট্িংখান। হস্তন্ধার! 
চাপিয়া পাত্রের সঙ্গে উন্মমকপে চালিয়া দিতে হইবে ॥ ইহার পর্ব নিদি 
বীজ্জ হতে কোন প্রকার বাছাই না করিয়া ১০* অপ্বা তদপেক্ষা কিছু 
বেদী বীদ্দ এ বটিং-এর উপরে বিছাইয়া দিতে হইবে,-_এমনন্ডাবে 
বিছাইতে হইবে যেন একটি বীক্গ অন্য একটির গায়ে না লাগে । এই 
কার্থোর জন্য সোপ! (7০৮15) ব্যবহার করা যাইতে পানে । রূপে 
ৰীজ বিছাইয়! রাশিয়া উদ্ধার উপরিভাগ ডাকিয়া দিতে উবে ॥ ১1১২ 
ঘণ্ট! পরে ্ী ঢাকুনী তুলিলে দেখিতে পাইবে রটিংখান! অনেকট! শুকাইহ। 
সআসিয়াছে, তখন পুনরায় জল দিয়। উহ। ভিজ্জাইয়া দিতে হইবে। 
ভিচ্মাইবার সময়ে বীজগুলি একত্র হইয়া গেলে সোগ্রান্বারা পৃথক করিয়া 
দিতে হইবে। সকল শশ্সোব বীক্গ সমান সময়ে অগ্চরিত হয় না। ভিঙ্জা 
ব্লটিংএর উপরে এ ভাবে পাটের বীজ রাখিলে ২৪ ঘণ্টার মধো অঞ্ধুথিত 
হয়। বীদ্দ ভাল হইলে এ সময়ের মো সমন্গুলিই অঙ্ক রিত হইবে ) 
ৰীজ ভাল না হইলে ৪৮ ঘণ্টা হইতে ৬ দিবসের মধ্যেও আলে অলে 
করিত হইতে পাবে । এ অবস্থায় ৪৮ ঘণ্টার মধ্য পাটের যে বীক্গ 
ঙ্কবিত না হর, তাহা বপন কৰিলে মোটেই অঞ্ধরিত হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে না। ৪৮ ঘণ্টার মপো শতকরা »*টি বীজ অঙ্করিত হইলে তাহ! 
উত্তম ৰীজ বলিয়া গণ হষ্টবে। এইকপভাবে বীজ পরীক্ষা করিবার, 
সময়ে প্রতিদিন যেগুলি অঙ্কুরিত হইবে, তাহা পাত্র হইতে তুলিয়া 
ক্ষেলিতে হইবে এবং সংখ্য! লিখিয়া রাপিতে হইবে ৷ পরে প্রতিদিনের 
শঙ্কাৰিত বীন্দের মোট সংগ্যাকে ১০৮ দিয়া পূরণ করি যে সংখা পাওয়া 
যাইবে তাহাকে বতগুলি বীজ পাত্রের মধো পরীক্ষার জ্বলা রাখ! 
হইয়াছিল, সেই সংখ্যাত্বার৷। ভাগ করিলে ভাগফল শঙ্কিত বীজের 
শতকরা হারের সমান হুইবে । 

উল্লিখিত জপ পৰীক্ষা করিয়া বীজ বপন না করিলে ক্রুষকগণকে 
সময়ে সময়ে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, কারণ বীতিমত পরিশ্রম ও 
র্থবায়ে জমি প্রস্থ করিয়! বীজবপনের পর দেখা যায়, যে পরিমাণ বীজ 
বপন ক?! হইয়াছে তাহার মধ্যে অতি সামান্য পরিমাণ অন্কুরিত হইয়াছে 
এবং পুনরার মি ভাঙ্গিয়| বীজ্জবপনের উপযোগী করিবার “জো” অথবা 





বীজপরীক্ষা বা ৰীজ্ঞরক্ষ! ২২৭ 


সমন নাই । এইকূপ স্থলে ক্ুষকের একটি ফসল একেবারে নষ্ট হইয়া 
যায়, কেবল পরিশ্রম ও 'অপবায়্ট সার হই খাকে। 


ৰীজ্জরক্ষণ 

উৎকুষ্ট বীন্দ স্বৱক্ষিত অবস্থায় রক্ষা করিতে না পারিলে অধিকাংশ 
সময়েই উহা কীট-কতৃক আক্তান্থ হয়া উৎপাদিকা-শক্তি হারাইয়া 
ফেলে। বাহির হইতে ঘে সক্ল কীট বীজ্জের ভাণ্ডের মধ্যে প্রবেপ 
করিয়া বীজ্দ নষ্ট করে উচাদের কবল হইতে সহজেই বীজ্দ রক্ষা করা 
যাইতে পারে। ক্ষেত্র হইতে শশ্যাসংগ্রহের সময়ে অল্লাদিক কীটের ডিঙ্ব 
বীজের পাত্রে সংলগ্র হইয়া খাকে, কালক্রমে উহা হইতে কীট উৎপক্জ 
হইয়া ভাওস্ব বীক্জ নষ্ট করিয়া ফেলে, এ অবস্থায় চতুগ্ণ বীজ্জ বপন 
করিয়াও রীতিমত ফসল উৎপাদন করা যায় না। ভুঙ্রা, গম, যব 
প্রভৃতির বীঞ্জ অধিকাংশ সময়ে এইভাবে নষ্ট হইয়া পাকে । 

কাঁ্কন ঝাইসাল্‌ফাইড (Carhon 1335817191৮) নামক অজরবা ব্যবহার 
করিলে এই সকল কীটের কৰল হউন্তে বীজ্জ বক্ষা করা যাটতে পাবে । 
॥*/ মণ বীজ রক্ষার জন্য মাত্র এক সের পরিমাণ ওঁ জবোর প্রয়োজন 
এট অব্য অতিশয় দাহা পদার্থ, স্বতরা: কোন প্রকারে উা 
অগ্নির সংস্পর্শে আসিতে না পারে সে বিষয়ে সতর্কতা অবলগ্বন করা 
উউচিত। বৃহদায়তন জালা কিংবা ও প্রকার কোন পাতে শুদ্ধ বীঞ্ত 
ঢালিয়া উহার মধো একটি কার্জন বাইসাল্ফাইডের পাত মুখ-খোলা 
অবস্থায় রাখিয়া দিয়! জালার মুখে সরা চাপা দিয়া গোবব-মাটি দিয়া 
বন্ধ করিয়া দিতে হয়। এক ঘণ্টা পরে ও জালা হইতে বীজ বাহির 
করিয়া লইয়া কিছুকাল উহা ছায়াযুক্ত স্থানে ছড়াইয়া রাখার পর্রে উহ 
টিন অথবা মাটির পাত্রে কিংবা লবণযুক্ত কাপড়ের খলিয়াতে মুখবন্ধ 
করিখা রাখিয়া দেওয়া আবশ্যক । এ সকল পাত্র কিংবা থলিয়ার মুখে 
অন্ধ-হস্ত পরিমাণ গভীরভাবে শুক্ষ লিষের পাতা দিয়া রাঁখিলে বাহির 
হইতে কোন কীট প্রবেশ করিয়া বীজ নষ্ট করিতে পারে লা । বর্তমানে 
ডি, ডি. টি. (0.1). 1'.)-জাত নানা প্রকার কীটস্সর বধ বাহির 
হইয়াছে । গামেকসিল (6% ৯৯০) ইহাদের মনো অন্যতম । 








পরিশিষ্ট 


ম্লান্গাচ্ছা 


আগাছা যে রুষকের কত বড় শত্রু তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। 
ইহা! বহুপ্রকারে ফসলের ক্ষতি করে এবং ক্ষেত্রে একবার ছড়াইয়। পড়িলে 
উহার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যে কিরূপ শক্ত তাহা! রুষকমাত্রেই 
জানেন । যে-কোন গাছই অস্থানে অর্থাৎ অন্যান্য গাছের সঙ্গে--যেখানে 
তাহা অপ্রয়োজনীয় সেখানে--জন্মিলে তাহাকে আগাছা বলিল! অভিহিত 
কর! হয়। এমন কি আম $া বহু পরিশ্রমে যে সকল ফসলের চাষ করি, 
সে সকল ফসলের গাছও যদি অন্য ফসলের ক্ষেতে জন্মায় তাহাকেও 
আমর! আগাছা বলি। দৃষ্টান্ত স্বক্ূপ বলা যায়-_-বেগ্ডনের ক্ষেতে 
বানগাছও "আগাছা ঝলিয়! গণ্য ছয় । 

গাছ যেমন বর্ধজ্ীবী, দ্বিবধ্জীৰী, বহুবধজীৰী হইতে পারে, আগাছাও 
তেমনি তিন শ্রেণীরই হইতে পারে। 


আগাছীরুত কুফল বা অনিষ্ট 

আগাছা যে কতপ্রকারে ফসলের অনিষ্ট করে তাহার আর ইয়ত 
নাই । নিগ্রলিখিত কুফলগুলিই প্ৰধানতঃ দেখা যায় :_ 

(১) আগাছা ক্ষেত্রের অনেকখানি স্থান অহথা অধিকার করিয়া 
পাকে । ফলে সেখানে আর চাষের ফসলের গাছ জন্মিতে পারেনা 
এবং স্মভারতই ফলন কমিয়া যায়। এই আগাছাণ্ুলি ফসলের আলো- 
বাতাস বহুলপরিমাণে আটকাইয়া দেয় এবং তাহাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির 
প্রতিবন্ধক হইয়া দাড়ায় । এইকপে দেখা যায় তঞুলজাতীয় শস্যের ক্ষেত্রে 
বর্ষজীবী আগাছ। বহুলপৰিমাণে জন্মাইলে গাছঞ্ডলি দীর্ঘ, ক্ষীণ ও পার 
(Etiolated) হইয়| পড়ে, আলোর অভাবে এই সকল গাছের ফ্েকডী 
বাহির হষ্টতেও দ্ৰৌ হয় । আআআগাছাগুলি আলো, বাতাস এবং উষ্ণতা 
আটকাইছ়া, যে সকল ফসল বীবে দীরে বাড়ে যথা--গাজ্জর (0৮৮0) 
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ইত্যাদির এবং লুসারণ প্রভৃতি কতকগুলি পশুখাদ্যজাতীয ফসলের 
সববাপেক্ষা ক্ষতি করে। শেষোক্ত ফসলগুলি এবং অন্চন্য অনেক 
ফসলের অঙ্কুবোদগম হইতে যথেষ্ট সময় লাগে এবং পরে চারাগুলিও খুব 
বেশী বড হম না। এই সময় ঠিকমত যত্তের অভাবে, হাপরে আগাছাগুলি 
এই ক্ষত চারাগুলিকে অনেক সময় ছাপাইয) উঠে এবং ইহার পর 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চারাগুলি আর পরে স্বাভাবিকভাবে বাড়িতে 
পারে না। তবে যে সকল গাছ বেশ বড় হয় এবং তাড়াতাড়ি বাড়ে 
তাহাদের ক্ষেত্রে আগাছাগুলি তত ক্ষতি করিতে পারে না। তরে 
সআগাছা কতা ক্ষতি করিবে তাহ! অনেকটা নির্ভর করে, আগাছা 
কি জাতীয় তাহার উপর__কারণ কতকগুলি আগাছা! আছে যাহারা 
খাড়াভাবে বাড়িতে থাকে এবং আলোবাতাস আটকা, আবার 
কতক্ষগুলি আছে যাহারা খাড়া হয় না, মাটির উপরে চারিদিকে 
বিস্তৃতি লাভ কবে এবং শস্যের অনেকখানি স্থান হানিকরভাবে অধিকার 
করিয়া খাকে। আবার কতকগুলি আগাছা ন্যাছে যাহারা শশ্ষোর 
গাছগুলিকে জড়াইফা বাড়িতে খাকে এবং ঠিকমত আলোবাতাস লাভ 
করিবার জন্য গাছটিকে এমনভাবে জড়াইয়া খাকে, যে উহার স্বাভাবিক 
বৃদ্ধি আটকাইয়া যায়। অনেকগুলি আগাছা যখা__হাক্টা শশ্ের 
গাছটিকে ঠিক জড়াইফ1 ন! উঠিয়া আকষণী বা জাকড়ি (7৭৮) কাটা 
প্রভৃতির সাহাধো গাছটি আশ্রয় করিয়া বাড়িতে থাকে ; ফলে অনেক 
সময় আশত্তটি দু্ক্দলকা ও হইলে, যেমন ত গুলজ্ঞাতীগ্চ শহ্তেব গাছ, উৎ। 
আগাভার ভারে পড়িয়া যায়। 

(২) আগাছা যে শুধু আআলোবাতাল আটকায় তাহাই নহে, 
শশ্যক্ষেড্তে বহুলপরিমাণে প্রয়োজনীয় খাস্য ও সার হইতে বঞ্চিত করে। 
ইহা ছাড়া ইহারা যে বহুবিস্কৃত মূলপ্রশাখা-দ্বারা শস্তের বন্দিকজে 
জমিতে প্রদত্ত সাবের বহুলাংশ গ্রহণ করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই 
নাই । আগাছাঞ্জলি আবার মাটি হইতে জলগ্রহণ করে; ফলে মাটি 
শুদ্ধ হইয়! পড়ে এবং চাষের শশ্ত প্রয়োজনীয় জলের অংশ হইতে বঞ্চিত 
হয়) সতরাং দেখা বাইতেছে যে শঙ্কের অপরিণপতি এবং স্বল্প ফলনের 
জন্য আগাছাগুলি বহুলাংশে দায়ী । দেখা গিয়াছে যে, আগাছার 
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উৎপাতে আনেক শস্যের গ্রাভাবিক ফলন প্রায় অন্ধেক কমিযা। 
গিয়াছে। ০ 

(৩) অনেক সময ঠিকভাবে হো (॥০৪)-দ্থার| বা অন্রাভাবে, আগাছা 
তভুলিহা ফেলিলেও তাহারা ধান ইত্যাদি শহ্য কাটিবার সময় কাটা পড়ে 
এবং মাড়াইয়ের সময় উহাদের বীজ শত্তের সঙ্গে মিশিয়া যায়। এইন্ধপে 
আগাছার বীজ্জ মিশ্রিত থাকান্র ফলে যে কিরূপ অনর্থের সমষ্টি হয় তাহার 
উদাহরণস্বরূপ বলা যাৱ যে, গমের সহিত আগাছার বীঙ্জ মিশ্রিত থাকিলে 
উহ! হইতে ময়দার রং আর সাদ] থাকে ন।, কালো বা এরূপ রং হইয়া 
যায়; ইহা ছাড়। অনেক সময় উহাতে বি গন্ধের স্থষ্টি হয় ও স্বাদ নিরুষ্ট 
হয়। ইহা ছাড়া বপনের সময শস্যের বীক্ষের সঙ্গে আগাছার বীক্ষ 
মিশ্রিত খাকিলে ক্ষেতে প্রচুরপর্িমাণে আগাছ। জন্মাট্বার আশঙ্কা 
খাকে। এই সকলের জন্যই শস্যের সহিত আগাছার বীজ মিশ্রিত 
থাকিলে উহার দাম অনেক কমিয়া যায়। 

(৪) কতকগুলি আগাছা আবার গাছের উপর পৰগাছা-রূপে বিরাজ্জ 
করে। অর্থাৎ ইহারা মাটি হইতে খাগ্ড সংগ্রহ ন! করিয়া গাছের কাণ্ডের 
ভিতর শোধণসুল প্রবেশ করাইয়া গাছের সংগৃহীত খাস্ধ গ্রহণ করিয়া! 
ভীবনগ্বারণ করে । স্বর্ণলতা, বেণে বে প্রভৃতি এই জাতীয় আগাছ।। 

(৫) উউপরিউক্ররূপে ছাড়াও শস্যের পোকা, গ্রতিকর পরগাঁছ এ 
অশ্যান্ক শত্রুর আশ্রয়স্থল-কূপেও আগাছাগুলি শস্যের যথেষ্ট কতি করে। 

(=) অনেকগুলি আগা]? থাকে বিষাক্ত এবং পশ্বাদির পক্ষে 
মারাত্মক হঃ। আবার কতকগুলি আছে, যেগুলি গরুতে খাইলে দুদের 
স্বাদ নিরুষ্ হইয়। যা এবং হচ্ছে বিজ গন্ধ হয় । যেমন--বুনো রস্থন । 


আগাছ! কিরূপে ছড়ায় 
(১) অধিকাংশ আগাছার বীজ অজ্ঞাতে কোলক্রমে উপ্ত হহয়। 
ক্রষশ: ছড়াইয়া পড়ে । স্থবিখা পাইলে সকল আগাছাই বীঞ্জ প্রসব 
কনে 5 তন্সধ্যে বর্ধজীবী ও দ্বিবস্গীবী আগাছা গুলিবই সর্বাপেক্ষা অধিক 
বা অন্সায়। আগাছার ৰীহ্ও দাধাবণ গাছের ৰীঞ্জের ক্যায় নানাভাবে 
ছড়াইযা পড়ে। 





আগাছা ২৩১ 


(২) সাধারণভাবে ছাড়াও শঙ্কের বীক্জের সহিত মিত্রতভাবে 
আমাদের নিজেদের অজ্ঞাতে আমরা অনেক সময় আগাছার বীজ 
বপন করি । 

(৩) অনেক সময় আমরা আগাছাগুলি পরিক্ষার করিয়া গোবর ও 
অন্যান্য সারের গাদার উপর ফেলিয়া! দিই--মনে কৰি কাসায়নিক বিরুত্তি- 
ক্রিয়া (Fermentution)-জনিত তাপে উহার বীঞ্জগুলির 'অন্ধরণক্ষমতা 
বিনষ্ট হইবে । ইহার ফলে বহ আগাছার বীঙ্গ বিন হয় সত্য, কিন্জ 
আনেক ৰীঞ্জই অবিরত থাকিয়া যায় এবং সেই সার ঘখন ক্ষেত্রে ছড়ানো 
হয় তখন তাহা হইতে ক্দাগাছা পুরা জন্মাইয়া অশেষ দুর্গতির স্যরি 
করে। বহুক্ষেত্ধে কোনও আগাছাকে অপরিণত 'অবস্থায় মাটি হইতে 
উপডাইয়া ফেলিলে, মাটির সংস্পশ বিনাই উঠার বীঞ্গগুলি পাকিয়া যায । 
দ্বিবৰ্ষঞ্জীৰী ও বহুবৰ্ধঞ্জীবী আগাাগুলির পরিপুষ্ট কাণ্ডে ও মূলে বহু খাদ্য 
সঞ্চিত থাকে এবং সেই সকল ক্ষেত্রেই বিশেষ করিয়া এরূপ ঘটে । এই 
আগাছাঞগুলিকে সারের গাদার উপর ফেলিলে প্রকারান্থরে ঈঙাদের 
বংশধরকেই ক্ষেত্রে পুনঃসংস্থাপিত কর! হয়। 

গোষ্ধালের আবর্জনার (16৮০) অনেক সমন্ধ আগাছা ও তাহার বীজ 
থাকে এবং তাহাই গোবরের সহিত মিশ্রিত হা ছড়াইয়। পড়ে । 
অনেক ৰীজেরই বাহিরের খোসা যথেষ্ট কঠিন থাকে । এই সকল বীজ 
অনেক সময়ে ভূষি, খড় ইত্যাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকিলে 
গোমহিষাদি এইগুলি পরিপাক করিতে পারে না--ফলে ইহার! অবিরুত 
অবস্থায় গোবনের সহিত বাহির হইয়া আসে ও উপবিউক্তভাবে 
ছড়াইক্া পড়ে। 


আগাছার প্রতিকার 
আশানুরূপ ফসল উৎপাদনের পক্ষে একটি প্রধান অন্তরায় আগাছা । 
সুতরাং আগাছান প্রতিকার কৃষকের একটি অন্ততম প্রাধাল সমস্ত । 
ঠিকমত আগাছার প্রতিকার করিতে হইলে আগাছাগুলির-_ জ্বীবন- 
- বৃত্তান্ত বংশবিস্তারপ্রথ! ইত্যাদি স্বক্ধে জ্ঞান খাক! আবশ্যক । আগাছা 
বিভিন্ন প্রকারের হয় এবং তাহাদের বৈসাদৃশ্বাও প্রচুর । স্থততরা বিভিন্ন 
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প্রকারের আগাছার সঙ্ষন্ধে সনাক জ্ঞান থাকিলে সঠিক উপায় উদ্ধাবন 
করিয়া আসাচ্ছার প্রতিকার করা সম্ভব হয়। তবে সাধারণভাবে 
নিয়লিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিয়া যথেষ্ট সাফলোব সহিত 'আগান্ধার 
প্রতিকার করা যায় ২. 

(৯) যাহাতে আগাছাগুলি ৰীজ্ধারণ করিতে ন! পারে এবং 
বীঞ্গগুলি কোনক্রমেই যাহাতে জমিতে পড়িতে না পারে, সেদিকে দৃষ্টি 
বাগিতে হইবে । অথাৎ পুস্পোদগমের পূরৰেোই আগাছ গুলিকে বিনষ্ট 
করিতে হবে এবং যত ছোট থাকিতে বিনষ্ট কণা যায় ততই ভালে । 
কতকগুলি বর্ধজীবী আগাছা কয়েক সপ্থাহের মধ্যে এমন কি 
পডত্রোদগামেরও পার্ষে পুষ্প ও বীজ্ধারণ করে। শুধু Inflorescenceটি 
কাটিয়া ফেলিজেই ইহাদের বিনাশ হয় না, সমগ্র গাছটিরই সমূলে বিনাশ 
আবস্যক হয়, এবং তাহাও যত শী সম্ভব হয় ততই মঞ্জল। কারণ, 
স্থধিক দিন বৃদ্ধি পাইলে ইং! আপন কাণ্ড এ মূলে বখেষ্ট খাগ্ছসঞ্চয 
আনিকা লয়, যাহার ফলে মাটি হইতে আর পাস্মসংগ্রহ না করিয়াও 
বীক্গগুলি পাকিযা উঠিতে পারে। এই ন্ত্রে বলা আবশ্যক যে শুধু 
ক্ষেআটিকে ্সাগাডাশন্ত কৰিলেই চলে না, ক্ষেত্রের নিকটবর্ী সকল স্থান, 
রাস্তার উপর, বেড়ার বার প্রভূতিঞ আগাছা হইতে মুক্ত রাখ! কণ্ডবা । 

(২) বাহাতে অঞ্জতা-বা আনবধানড -বশতঃ শস্যোর বীজের সহিত 
কোনও আগাভার বীজ ক্ষেত্রে উপ্ না হয় সেদিকে বিশে যত্ববান হওয়া 
ক্ক্বা । বপনের বীন্দে যাহাতে কোনও প্রকার ভেঙ্গাল না থাকে বা 
স্থাগাছার বীজের সহিত মিশ্রণ ন! হয় তাহা লক্ষা কর! উচিত । বস্তুতঃ 
সাহা কিছুই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইবে তাহাই কাভার বীক্দ হইতে মুক্ত 
হওয়া ভাই । এ বিষয়ে সার, গলিত সার (0০০%), আবর্দ্দনাসার 
এাড়তির পরিক্ষরণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন । পূর্বেই বল! 
হইয়াছে সারের গাদার উপর পচিবার জন আগাছা কাটিয়া ফেলিলে 
কিরূপে আগাছার পুনবিস্কতির আশগ্ষ। থাকে | স্বতরাং এ ক্ষেত্রে 
আগুন জ্ালাইয়। আগাছ!গুলিকে পুড়াইয়া ফেলিলে ব। কোন 
উপায়ে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করিতে পারিলেই সর্ব্দাপেক্ষ। নিরাপদ 
হওয়া যায় 
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(৩) আগাছার বীজ যদি একবার ছড়াইরা পড়ে তবে তাহাদের 
বিনাশের উদ্দেশ্বে নিম্মলিখিত উপায় অবলগ্বন করা হাইতে পানে হ_. 

কে) প্রথমতঃ আগাছার বীজগুলির অস্করণের উপযোগী ব্যবন্থ। 
করা, পরে বীজগুলি অঙ্কুরিত হইলে, চারাগুলি লাঙ্গল, হো, হারো, 
ইত্যাদির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিমূল করিয়া দেওয়া । এইভাবে বহু 
আগাছা বিশেষতঃ বৰ্মজীবী, বহুবর্ধী আগাছা নিৰ্মূল করা যাইতে পারে ॥ 

খে) ৰীজগুলিকে লাঙ্গলদ্বারা অত্যন্ত গভীরভাবে পু'তিয়া জেওযা 
যাইতে পারে । ফলে বীজ্গুলি বাঘুর 'সভাবে 'ঙ্গুরিত হইতে পারে না, 
বা হইলেও অত্যন্ধ দুর্ধবল হয় ও মাটি পদ্যান্ত পৌছিতে পারে না। তবে 
এই প্রথায় বীজগুলি অনেক সময় ঘুমন্ত খাকে, কালক্রমে গভীরভাবে 
চাষের ফলে (1১৫৫ ০০1675881০৮) স্ববিধা পাইলে পুলবায় অক্কুরিত 
হইবার আশঙ্কা খাকে | বীঙ্গ এইভাবে ভবিশ্যাতে অস্কুরিত হইয়া 
অনেক সময় অস্তুবিধার স্বষ্টি করিয়া থাকে । 

(৪) উপরিউক্ত উপায়গুলি ছাড়া যে সকল আগাছা ক্ষেত্রে রহিয়াছে 
তাহাদের নিয়লিখিত উপায়ে বিনাশ করা যাইতে পারে £-_ 

(ক) লাঙ্গলদ্বারা সকল বর্ষজীৰী আগাছাকে এবং দ্বিবর্ষজীবী ও 
বনুবর্ধক্জীবী আগাছার চারাকে গভীরভাবে মাটিতে প্রোখিত করিয়া দেওয়া 
যাইতে পারে। তবে দ্বিবর্ধজীবী ও বহুবধজীবী আগাছা একটু বড় হুইয়া 
গেলে প্রোথিত করিলে সে তাহার খান্ত গ্রহণ করিয়াই নৃতন কুঁড়ি হইতে 
নৃতন চারা উপগত করিতে সক্ষম হয়। স্বতরাং তাহার বিনাশের অন্ত 
অন্য উপায় অবলগ্বন কর! কর্তব্য । 

খে) কর্তন--লাঙ্গল, কান্ডে, হো ইত্যাদি দ্বারা ঠিকভাবে কর্তন 
করিতে পারিলে সকল আগাছাকে বিনষ্ট করা যায় । এলোমেলোভাবে 
কাটিলে সফলতা অপেক্ষ। বিফলতার সম্ভাবনাই থাকে অধিক, স্তরাং 
আগাছার কোন্‌ অংশ কি ভাবে কাটা উচিত তাহ। ভালভাবে জানা 
“উচিত । যখন কোন গাছের বীজপত্রে উপরের অংশ কাটিয়া ফেলা হয়, 
তখন গাছটি সামস্থিকভাবে আর ফুল ফল ধারণ করিতে পারে না এবং 
কষ্ঠিত অংশটিও রৌজে ফেলিয়া দিলে ক্রমশঃ শুকাইয়! মরিয়া যায় : 


কিন্ত ইহাতে মৃলসংলগ্র কাণ্ডাংশের পত্রকক্ষন্থ সপ্ত মুকুলগুলি অক্ষত মূল 
3018768. 
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এবং কাণ্ডাংশ হইতে পূর্ণমাত্রায় জল ও খাদ্য লাভ করিয়া বৃক্ধিঘ্াপ্র হয় 
এবং কালক্রমে একটি কাণ্ডের স্থলে বহুকাণ্ডের স্বষ্টি হয়; তবে কোন 
বর্ষজীবী আগাঁছাকে শরৎকালে অঙ্ছুবোদগমের ঠিক পরেই একবার 
উপযুক্তভাবে কাটিলে ইহ! অত্যন্ত ছুববল হইয়া পড়ে, পরে পার্শ্ব মুকুলগুলি 
শাখারূপ ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে আর-এক বার এভাবে কাটিলে গাভটি ক্রমশ 
নিস্তেজ হইয়! মরিয়া বায়। দ্বিব্ধজীবী আগাছাুলির প্রথম বৎসরে 
কত্ত কাণ্ড খাকে এবং কচি খাকিতেই বীক্ষপত্রের উপরের অংশ কাটিয়া 
ফেলিলে তাহারাও বর্ধজীবী ক্দাগাছাগুলির ন্যায় সহঙ্েই দুর্বল হইয়া, 
পড়ে। গ্রীসের শেষ দিকে বৃদ্ধি পাইবার পরে দ্বিবর্ষগ্রীবী বা বহবর্মী 
'আগাছার বীজ্জপত্রের উপরের অংশ কাটিলে আর কোন ফল হয় না, 
" তখন তাহাদের এত সঞ্চিত খান্ থাকে যে কাণ্ডাংশ পুনরায় পত্রাচ্ছাদিত 
হইয়া পূৰ্ণোদ্যমে বৃদ্ধি পাইতে খাক্ে। ক্রমশঃ পর পর যদি গাছের 
বঙ্ছিতাংশ কাটিয়া ফেলিয়া গাছকে আর ক্ষতিপূরণ করিয়া লইবার 
স্থযোগ না দেওয়া হায় তবে বর্ধীবী, থ্বিবধঞ্জীৰী ও বহুবৰ্ধঙ্জীৰী সকল 
গাছকেই সমানভাবে বিনষ্ট করা যায় । এইভাবে প্রতিবার ক্ষতিপূরণের 
প্রচেষ্টায় সঞ্চিত খাস্যাও নিঃশেষ হুইয়। যায় ও গাছটি মরিয়া যার । 
বসম্তকালে নূতন সপত্রকাণ্ড উদগত হইলেই কর্তন আরপ্ভ 
করিতে হয়। যখনই নৃতন মুকুল বা শাখ! উদগত হয় তখনই পুনরায় 
কর্ন করিতে হয়। ইহার পন্দিবর্তে গ্রীষ্মকালে দ্বিতীয় বার কাটিবার জন্য 
অপেক্ষা করিলে গাছকে মূলে ও কাণ্ডে থাত্ধা সঞ্চয় করিবার জন্য অযথা 
স্যোগ দেওয়া হয় এবং পরে আবার কাটিলে সাফল্যের সম্ভাবনা কম 
থাকে ॥ বীন্ছপত্রের উপরে কাটিবার পরিবর্ত্ধে বধন্ধীবী বা দ্বিবর্ষজীবী 
'আগাছাগুলিকে বীন্গপাত্রের ঠিক নিয়ের অংশ বা মূল বরাবর কাটিলে 
কষ্ঠিত অংশ সঙ্গে সঙ্গেই মরিয়া ঘাস এবং মূলের অবশিষ্ট অংশও 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে বন্ধিত হইতে পারে না। উদ্গাহরপন্বরূপ বল! যায় 
বন্য গাজর, পারস্থিপ ইত্যাদি আগাছাকে বীজপত্রের উপরে কাটিলে 
উহারা যেমন বহুশাখাবিশিল্ট হইয়া উঠে তেমনি আবার নিয়্ের অংশ 
কাটিলে ইহারা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। 
বহরর্ষী আগাছাগুলি সাধারণতঃ এই সকল উপায়ে বিনষ্ট করা যায়, 
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না। কারণ অধিকাংশ সময়েই বহুবর্ধী গাডের মুকুলিত কাণ্ড মাটির 
তলায় থাকে এবং উপরের অংশ কাটিলে পুনরায় সপত্র কাণ্ড উদগত হয় । 
“এমন কি মাটির তলাতেও কাণ্ড মূল হইতে আস্থানিক সুকুলের উৎপত্তি 
হয় ও তাহা হইতেই সপত্ঞ কাণ্ড উদগত হয়। ক্রুধির ক্ষেত্রে আগাছা 
কাটিয়া ফেলিলেই হয় না, কণ্ঠিত অংশগুলি ক্ষেত্র হইতে সরাইয়। ফেলাও 
প্রয়োজন । এই সুত্রে লক্ষ্য করা উচিত যে কর্ত্নযক্ত্রের কন্িত 
'অংশণ্ডলি ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়ে এবং উহাঙ্গের সংলগ্ন মুকুল হইতে কাণ্ড 
ও মূলের উৎপত্তি হয় এ একটি নৃতন গাছ জন্মলাভ করে। কার্ভীনের 
পরিবর্ত্ধে গো মেযাদিকে ঠিকভাবে ক্দাগাছাণুলিকে মুড়াইয়া খাইতে 
দিলে আগাছার কবল হইতে সাময়িকভাবে রক্ষা পাওয়া যায়। 

(গ) আগাছাগুলিক্ে সমূলে উৎপাটিত করিতে পারিলেই ইহাদের 
কবল হইতে বক্ষা পাওয়া যায়। বিশেষ কতকগুলি ক্াগাছা আছে 
এগুলির বীজ্গ হওয়া বে-কোন প্রকারে বন্ধ কবা নিতান্ প্রয়োজন কিন্ত 
তাহাদের কান্ডে, হো ইত্যাদি দ্বারা কণ্ডন করা সম্ভব নয়। সেই সকল 
আগাছা ব্যতীত অন্য সকল বধজীবী ও স্বিবর্ধজীবী আগাঙাই উপরিউক্ত 
উপায়ে বিনষ্ট করা যাইতে পারে । তবে বত্বর্ধী আগাছা সৰ্বদাই এই 
উপায়ে বিনষ্ট কর! প্রশন্ড । হাতে টানিয়া, কোদাল ইত্যাদি ছারা 
ুড়িয়। কা নিড়ানিত্বারা উপড়াইয়া ফেলা এবং সম্ভব হইলে হারোদ্বারা। 
অন্যভাবে সেগুলি তুলিয়া লওয়াই স্থবিধ্াজনক । 

(৫) জমি যদি জলমগ্র থাকে তবে অনেক সময় পানাঙ্গাতীয় 
কতকগুলি আগাছা জন্মায় । ঠিকমত জল নিকাশের ব্যবস্থা করিলে 
ইহারা মরিয়। যায়। 

(৬) রাসায়নিক প্রতিষেধক £--অনেক সময় বিশেষ কতঞ্গুলি সার 
বা রাসায়নিক দ্রব্য জমিতে প্রয়োগ করিলে সাফল্যের সহিত আগাছা 
বিনষ্ট করা যায় । এই রাসায়নিক প্রতিষেধকণুলির গঠন ও নানাপ্রকার 
বৈশিষ্টোর ফলে প্রস্বোজনীয় শশ্তুটি রক্ষা পায় কিন্ত আগাছাগুলি বিনষ্ট 
হয়। স্থতরাং স্ববিবেচনার সহিত প্রয়োগ করিলে অত্যন্ত সুকল লাভ 
করা যায়। চুন প্রত্োগ করিলে দেখা যায় একদিকে যেমন শিশ্িজাতীয় 
ক্রদলের উন্নতি হয় তেমনই অনেক 'অনাবস্যক গাছ মাকা পড়ে। 
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এইন্পভাবে আগাছা নষ্ট করিবার জন্য অনেক খনিজ সাব প্রয়োগ করা 
হয়। উহাদের মধ্যে লবণ, চূণ ও জিপ্সাম, অস্থিসার ইত্যাদি বিশেষ 
হৃফল প্রদান করে ॥ তবে সাধারণতঃ শস্তক্ষেত্রে বিষাক্ত কালাহলিক 
এ্রতিষেধকগুলি প্রয়োগ করা হয় না। আগাছার প্রতিষেধক কূপ 
'আয়রন-সালফেট, কপার-সালফেট, নাইট্রেট, ক্লোরাইড, আাসিটেট এবং 
সাইনক্স নামক জৈব রাসায়নিক পদার্থ বাবহৃত হয় । সাইনক্স একপ্রকার 
হলুদ রং, একবার ক্ঞামাকাপড়ে বা গায়ে লাগিলে সহান্ষে উঠে না ॥ 
ইহা ছাড়া অন্যান্য রাসায়নিক প্রবাগুলি ক্ষারক এবং ক্ষারক হিসাবেই 
'সগাছাগুলিকে বিনষ্ট করে ॥ এই সকল রাসায়নিক প্রতিষেধকগুলি 
গাছের উপর ছিটাইয়া দিতে হয়_ফলে বিদ্তৃতপত্রী আগাছাগুলি 
সহজেই বিনষ্ট হয় এবং থে সকল শস্যের পত্র সিকখিক এও সরু তাহারা 
প্রতিষেধক ঘনমাআঘ় প্রমুক্ত লা হইলে রক্ষা পাইয়া যায়। এই সকল 
বিষাক্ত প্রতিষেধক যাহাতে প্রয়োগ কৰিবার সমস্থ গাত্রে অথবা বঙ্গে 
না লাগে পে বিধয়ে বিশেষ সাব ধান হওয়া উচিত। 

উত্তেজক রসভিদ্ভিক প্রতিষেধক :-_ উত্তেজক রসনঙ্দ্ধীয় গবেষণার 
ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধিনিয়স্বক কতকগুলি সংঙ্েষক রাসায়নিক পদাখ 
আবিদ্ধৃত হয়। পরে দেখা যায় যে এইগুলি আবার অবস্থাতেদে 
কতকগুলি বিশেষ উদ্ভিদকে মাত্রিয়াও ফেলিতে পারে। ইহ! হইতেই 
আগাছা প্রতিযেধক ;আবিন্কারে গভীরতর গবেষণার ফলে 4-Chloro 
2-Methyl Phenoxy, Acetic Acid (মেন্সোন্‌ নামে প্রচলিত) এবং 
2, 4-Dichlorophenoxyacetic Acid (২, 8-ডি নামে প্রচলিত ) 
নামক দুইটি মারাব্মক আগাছা প্রতিষেধক বধ আবি্কৃত হয়। 
ইহা ছাড়া (১) Cornox (২) N.0.C. ( Di-, Nitro-, Ortho-cresol 
এবং (৩) গা, C. A (Dichlor. Acetic Acid) পভৃতিও ব্যবহৃত হয়। 

এই রাসায়নিক পদার্থগুলি অতি অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিলে যেমন 
গাছের বৃদ্ধির সাহায্য করে তেমনই অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে 
মারাস্মক হইয়া দাড়ায় । ইহারা তলপত্রী আগাছাগুলির উপরই বিশেষ- 
কাধকরী হয় এবং তীক্ষপত্ী গাছেন্ উপর সের্ূপভাবে কাখ্যকরী হয় না। 
স্থতরাং তঞুলজাতীর খাস্যশস্কের কোনও ক্ষতি করে ন! । ঘাসজাতীয়, 
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তীক্ষপত্রী গাছ আগাছা-রূপে জমিতে থাকিলে সাধারণতঃ শস্যের বীজ 
বপনের পূর্বে ঘনমাত্রায় মিখ্ন্মোন বা ২)9 ভি প্রয়োগ করা হয়। 
ইহাদের কোন ক্ষারক গুণ নাই এবং ইহাতে মহন্ত বা সোমহিষাদ্দির 
কোনক্ূপ ক্ষতি হয় না । এই উত্তেজক রসভিত্তিক মারকণ্ডলি তরল ভ্রবণে 
অথবা গুঁড়া করিয়া ব্যবহার কর! যায় । ইহারা মূল বা পত্রের ভিতর 
দিয়া প্রবেশ করিয়া গাছের উত্তেজক রসের উপর কার্য্যকরী হয়, গাছের 
ভিতরের কোষমধ্যে ছড়াইয়া পড়িতে খাকিলে গাছটি ক্রমশ: নিশ্ডেজ 
হইয়া! মকর যায় । 

এই সকল রাসায়নিক ভ্রব্য প্রয়োগ করা যথেষ্ট বায়সাধ্য অতরাং 
ইহাদের প্রস্থোগের পূর্ষের চিন্তা করা আবশ্যক যে ইহাদের জন্য যে 
অতিরিক্ত ব্যয় হইবে তাহা অপেক্ষা! ফলনবৃদ্ধির দরুন যে পরিমাণ আয় 
বাড়িবে তাহা অধিকতর হইবে কি-না! । বাসায়নিক প্রতিষেশকগুলি 
বাতীত উপরিউক্র অনস্তান্ত প্রথাগুলি অনেক স্বল্পবযয়সাধ্য । তাহা ছাড়া, 
স্থবিবেচনার সহিত মিশ্র ফসল উৎপাদন করিলে অথবা শশ্যাবর্তুন 
প্রভৃতির দ্বারাও বহুলপক্িমাণে আগাছা প্রতিরোধ কর! চলিতে পারে । 
স্থতরাং যে স্থানে আগাছার উৎপাত অত্যধিক নয় সে স্থানে বাধসাধ্য 
রাসাঘনিক প্রতিষেধক অপেক্ষা অন্যান্য উপাযগুলি প্রয়োগ করাই 
অধিকতর লাভজনক । তবে আবার ইহা সত্য যে ঠিকভাবে দুই- 
এক বার রাসায়নিক প্রতিষেধক প্রয়োগ করিলে শস্তক্ষেত্র বহু বংসর 
আগাছামুক্ত থাকে । 





রর পরিশিষ্ট 
ক্ৰস্মিকাশ্যে অর্থনীতি 
সম্পদ ও মূল্য 


যে সকল প্রচেষ্টা দ্বারা মানবজাতি আদিম অন্থন্সত অবস্থা হইতে 
দৈনন্দিন উএতিত পথে অগ্রসর হইতেছে, রুষিকাধ্যই তাহার মূল এবং 
সর্ধপ্রে্ট সোপান ॥ বন্বমান গ্রস্থের অবতরপিকা অধ্যায়ে এ বিষয় 
বিদ্ুতভাবে আলোচিত হইয়াছে ॥ ক্ুষকগণ শহ্োৎ্পাদন করিয়া উহার 
কিয়দংশ আপনাদের ব্যবহারে নিয়োজিত করে এবং অবশিষ্টাংশ শিল্পী 
এবং অন্যান্থা অ-কুষক সম্প্রদায়ের ব্যবহারের জন্তা তাহাদের নিকট বিক্রয় 
করিয়া পাকে । শিল্পি-সম্প্রদ্দা আপন আপন শিল্পলন্তার-বিক্রম়লন্ধ 
অর্থ দ্বারা রূঘকগণের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় শঙ্গাদি ক্রয় করিয়া লয় । 

খাদ্ধাই জীবন ধারণের সক্দল্রধান অবলব্বন । এই খাগ্ছের নিমিত্র 
অ-রুষকমণ্ডলী চিন্রকালই ক্রুষকবর্গের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে ; কারণ, 
পলী ভিন্ন নগর কিংবা নগরোপকষ্ঠস্থিত জমিতে নগরবাসিগণের আহারের 
পরিমাণ শস্যোৎপাদন কিছুতেই সম্ভবপর হইয়া উঠে না। স্থতরাং 
'আহাধা সববরাহের জন্য তাহাদিগের পর্-প্রতযাশী না হয়া গত্যন্তর 
নাই । এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কুষক-সম্প্রদায় প্রতি বৎসর তাহাদের 
প্রয়োজ্জনের অতিরিক্ত শস্য কেন উৎ্পাঙ্গন করে? উহার উত্তর এই যে, 
তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য পান্ত ব্যতীত এমন 
কতকগুলি জিনিবের প্রয়োজন হয়, যাহা তাহারা স্বয়ং প্রস্তুত করিতে 
অক্ষম |. ইহার দৃষ্টান্ত-স্বকূপ মানবের নিতা-ব্যবহা্ষ। বঙ্, তৈজস, অগপ 
এবং যস্ত্রাদির বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল নিত্য- 
প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য কষক-সমপ্রদায়কে শিল্পি-সম্প্রদায়ের উপর 
নির্ভর করিতে হয়, এবং এই সকল বন্ধ পাইবার জন্য তাহাদিগকে যে 
মূল্য দিতে হয়, উহা লাভ করিবার 'অভিপ্রায়েই ক্লুষকগণ তাহাদের 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত শশ্ত উৎপাদন করিয়া থাকে | স্থতরাং দেখা 
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যাইতেছে, মানবষাত্রের্ই এমন কতকপুলি জ্ছিনিযের প্রয়োজন, যাহা 
তাহারা স্বয়ং উৎপাদন বা নিশ্দাণ করিতে অক্ষম ॥ এ সকল প্রয়োজনীয় 
পদার্থ উৎপাদনের 'অক্ষমতাই ক্ুষক কা 'অ-ক্রযক সম্প্রদায়কে পরস্পরের 
মুখাপেক্ষী করিয়া বাখিয়াছে। 

ক্কষক ও 'অ-রুষক সম্প্রদায়ের মধ্যে উল্লিখিত আদান-প্রদান দ্বারা 
তাহাদের পরস্পরের অপরিহার্য অভাবগুলির নিবৃত্তি হয় মাত্র, কিন্ক 
মানবের আকাক্তার শেষ নাই । এই অনন্ত আকাক্ক্ষা মানবজাতির 
পক্ষে স্বাভাবিক এবং সহজাত | যে সকল অ-ক্ষক অর্থাৎ শিল্পী এবং 
ব্যবসায়িগণ নগরে বাস করে, তাহারা তাহাদের শিল্পঙ্গাত জ্বোর বিক্রয়- 
লব্ধ অর্থ দ্বার! জীবনযাত্রার জন্য আপরিহাধ্য প্রাথমিক 'অভাবগুলি পূরণ 
করিয়। যাহ। অবশিষ্ট থাকে, তাহ! ছাতা, জুতা, ক্ঞাম। প্রভৃক্ষি পরিঙার- 
যোগ্য বিলান-সামগ্রী ক্রু করিয়া আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থ নিয়োজিত করিয়া 
খাকে। মোট কথা, তাহাদের উপাক্ছিত অর্থের পরিমাপের উপর 
তাহাদের আকাঙ্ক্ষার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি নির্ভর করে) যে কাঞ্জ পায়ে 
হাটিয়া করা যায, উপাঞ্রন বাড়িলে তাহারা তা! গাড়ী চড়িয়া সম্পন্ন 
করে ; এবং ঘোড়ার গাড়ীর পরিবর্তে শেষে মটব-গাড়ী কিনে । উল্লিখিত 
দুই শ্রেণীর অ-ক্রুষক লোকের মধ্যে শেষোক্ত, অর্থাৎ, বাবসাহ্বি-শ্রেণীর 
লোকদিগকে এস্বধাশালী বলা ঘায়। যাহাদের প্রচুর সম্পদ্‌ আছে, 
তাহারাই এপ্বধ্যশালী বলিয়া গণা। অশ্বধাশালিগণ তাহাদের আকাঙ্ক্ষা 
অনুসারে প্রব্যসামগ্্রী ক্রয় করিতে সমখ হয় বলিয়া তাহাদিগকে ধনী 
আখাাও প্রদান করা যাগ | এই নিমিত্তই বাঞ্ছনীয় পদার্থমাত্রকেই আমরা 
উশ্গধা বা সম্পদ্‌ নামে ব্দভিহিত করিয়! থাকি । সম্পদ্‌ শব্দের ইহা 
মোটামুটি ব্যাখ্যা হইলেও প্রক্তপক্ষে সম্পদ্‌ শব্দের অর্থ ইহা অপেক্ষাও 
ব্যাপক । যে পদার্খ মানবের বাঞ্চনীয় নহে, তাহা সম্পদ বলিয়া 
পরিগণিত হয় ন!। কিন্তু তাহা বলিয়া মানবের সমস্ত অভিলহিত 
পদার্থ ই সম্পদ্‌ শব্দবাচ্য নহে। কুব্দের সোজা হুইয়! হাটিবার ইচ্ছা 
এবং কুষ্ঠব্যাদিগ্রন্তের সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইবার ইচ্ছা বলবতী হইতে 
পারে, কিন্ত উহা সম্পূ্ণক্পে ফলবতী হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই ; 
কারণ, স্বাস্থ্য অন্যের নিকট হইতে ক্রয় করিতে পারা যায় না । যে সকল 
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বাঞ্চনীয় পদাখের বিনিময়ে অন্য কোন পদার্থ ক্র করিতে পারা যায, 
তাহাকে সম্পদ্‌ বলিয়া গণ্য করা হয় । উল্লিখিত আলোচনার স্কার। দেখা 
যাইতেছে, যে সকল বস্তকে সম্পদ্‌ বল৷ হইয়াছে, উহারা পাখিব বা জড় 
পদার্থ । অপাখিব কিছুই সম্পদ্‌ বলিয়া পরিগণিত হইতে পাবে না। 
প্রকৃতপক্ষে জগতের প্রায় যাবতীয় জড় পদার্থকেই সম্পদ্‌ বলা যাইতে 
পাকে। বাস্তার ধুলি-কণাও বাক্তিবিশেষের নিকট সম্পদ্‌ বলিয়া গণা 
হইতে পারে ॥ আবার সমস্ত ব্দপাধিব পদার্থ ই যে সম্পদ নহে, এমন 
কথা বলিতে পারা যায না । কোন খ্যাতনামা ব্যবসাঘী, ব্যবহাবজীবী 
কিংবা চিকিৎসক ব্যবসায় হইতে 'অবসব-গ্রহণ-কালে তাহাদের বাবসায়ের 
স্বনাম বা খ্যাতি (৪০০%!) অপরের নিকট বিক্রথ করিতে পারে ১ 
বাবসায়ের খ্যাতি বা স্বনাম 'অপাথিব ভষ্টলেঞ উহা মানবের বাঞ্চনীয় এবং 
হস্তাস্তরযোগা ; স্থতরাৎ ইহা প্রকারাস্তরে সম্পদ্‌ বলিয়া গণ্য । উপরে 
সম্পন্-বিষয়ে মোটামুটিভাবে বলা হইল ; কিন্ত এতদপেক্ষা বিশদভাবে 
সমালোচনা করা প্রয়োজ্জন। নতুবা কুধিকাধ্য-সঙ্বন্ধীয় অর্থনীতির 
তাহ্পন্য সম্যক উপলব্ধ হইবে না । 

পুঝের বলা হইয়াছে, পৃথিবীর সমন্দ জড় পদার্থকে সম্পদ্‌ বলিয়া! গণ্য 
করা যাইতে পারে এবং পথের ধূলি-কণাও ব্যক্তিবিশেষের নিকট সম্পদ্‌ 
বলিয়া গণা হইতে পারে। হীরক এক প্রকার সম্পদ্‌ ; কারণ, মানবের 
বাঞ্জনীয় এবং হুস্তান্তরযোগয । হীরক প্রন্থরের মধ্যে পাওয়া যায় । 
স্থতরাং প্রস্তর খনি হইতে উত্তোলন করিয়া ন! ভাঙ্গিলে হীবক পাওয়া 
যায় ন৷। কাজেই উহ। সাধাবণতঃ দুষ্প্রাপ্য ; কিন্ত প্রস্তর ভাঙ্গিয়া বাহির 
ক্রিবামাত্রই হীরক সম্পদ্‌ বলিঘ। গণ্য হয় না। নানাপ্রকার 
আরকি দ্বারা উহাকে মানবের বাঞ্ছনীহ করিয়া তুলিতে পারিলেই 
উহা সম্পদ্‌ শব্দবাচ্য হইতে পানে ॥ প্রস্তর ভাঙ্গিয়া বাহির করিবার 
পূৰ্দ পৰ্য্যন্ত উহাকে প্রচ্ছন্ন সম্পদ্‌ বলা যাইতে পারে। এইরূপ 
নৃত্তিকার অভ্যন্তরে নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস এবং অন্তান্ত যে সকল 
উদ্ভিদের আহার্য্য-পদা্থ বিদ্যমান থাকে, উহাকেও প্রচ্ছন্ন সম্পদ্‌ 
বল। যাইতে পাবে । কারণ, এ সকল গ্রহণ করিয়া উদ্ভিদ্গণ মানবের 
স্রযোদনীনগ এবং বাচ্ছনীব পদাখসকল উৎপন্গ করিয়া থাকে; এবং 


১৯৬, 





পরিশিষ্ট রা. বটি 
টি উৎপন্ন ভ্রব্যের বিনিময়ে রুষকগণ নসন্তান্ত সামগ্রী লাভ করিতে 
পারে। é 
সম্পদ্‌ মানবের আকাক্ষার সামগ্রী এবং মানবের এই আকাক্কা- 
প্রস্থত আগ্রহের প্রবলতার দ্বারাই সম্পদের গুরুত্বের তারতম্য এবং মুল্য 
নির্ধারিত হইয়া থাকে । স্থতরাং দেখা যাইতেছে, জ্রবে/র সহিত উহার 
মূলোর সঙ্গন্ধ বাহাভাবে সংশ্লিষ্ট । ইহ! স্বারা প্রতীয়মান হয় যে, স্থান, 
কাল ও পাত্র ভেদে একই পদার্থের মূলোর ইতরবিশেষ হইয়া থাকে । 
বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লোকের আকাক্কার তারতম্যই এইরূপ মূল্যের 
ইতরবিশেষের প্রধানতম কারণ ॥ আকাঙ্ষার প্রাবল্য থাকিলে মূল্য 
বৃদ্ধি এবং আকাঙ্ক্ষার অল্পতা হইতে সূল্যের হাস হইয়া থাকে । এইখানে 
বলিয়। রাখা প্রয়োঙ্গন যে, মানবের আকাক্ষারও একট! নিদ্দিষ্ট সীমা 
আছে। দু্ডিক্ষের সময় চাউল, ডাইল প্রভৃতি খাত্মশস্যের মূল্য বুদ্ধি 
পায়। যে কোনও স্থানের অধিবাসিবর্গের প্রয়োক্গনীয় খান্যের পরিমাণ 
একপ্রকার নিদ্দিষ্ট থাকে, কারণ, ক্ষ্ধানিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে খাস্যাশস্যের প্রতি 
আকাক্ষ। হাস হইয়া যায়। শস্যের পরিমাণ প্রতি বৎসর সমান হয় ন! । 
'তিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি এবং অন্য কোনও প্রকার প্রাকৃতিক কারণে খাদ্য" 
শস্যোর পরিমাণ এত কম হইতে পারে যে, স্থানীয় চাহিদ! উহা দ্বারা 
কিছুতেই সক্ষুলান হইতে পারে ন!। এই অবস্থায় খাস্যশস্যের জাগা 
যাহাদের আকাঙক্ষা সর্ব্দাপেক্ষা অধিক, তাহারা এ ক্আকাজ্ষা পূরণ 
করিবার জন্য সাধারণ লোক অপেক্ষা অন্য প্রকারের বহু পরিমাণ সম্পদ 
বায় করিতে কুষ্টিত হইবে না। কাজেই বুঝা যাইতেছে যে, কোনও 
একটি পদার্থের সুল্য এ পদার্থ লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষার প্রাবলোর 
পরিমাণ এবং এ পদার্থের আমদানির উপর নির্ভর করে। কিন্ত এই 
পরিমাণের তারতমোর মূল বা ভিত্তি কি? ক্লোন একটা ক্িনিষের মূল্য 
ঢাকাতে প্রচলিত আছে । যেমন, কাপড়ের দর জিজ্ঞাস! করিলে একজ্জন 
বলিবে একজোড়া কাপড়ের সুলা চারি টাক! । চাউলের মূলা জিজ্ঞাসা 
করিলে জানা যাইবে এক টাকাতে পাচ সের অথবা এক মণ ৮ টাকায় । 
এইরূপ কোনো! ব্যক্তির সম্পঙ্দের আভ্ডাস দিতে হইলে আমরা বলিয়া 
থাকি ও ব্যক্তির এত হাজার বা এত লক্ষ টাকা আছে ॥ কিস্ক এইরূপ 
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টাকার দ্বারাই সম্পদের ধারণা কা যায লা। সম্পদের যথার্থ ধারণা 
করিতে হইলে প্রথমতঃ টাকার প্রঘোজনীয়তা বুঝিতে হইবে । টাকা 
(সম্পদ্‌ ) হস্তান্তর করিবার একটি স্ববিধাজ্জনক অভিজ্ঞান বা লিদর্শন- 
স্বরূপ । মলে করা যাক, কোন বস্তু-বাবসায়ীর চাউলের প্রয়োজন 
হইয়াছে ॥। এখন যদি এমন কোনো চাউলের বাবলান্বী পাওয়া যায়, 
যাহার বস্সের প্রয়োক্ষল, তাহা হইলে অন্ত কোনও প্রকার নিদর্শন ব্যতীত 
বস্সের পরিবর্তে চাউল পাওয়া যাইতে পারে । এখানে মনে রাখা 
প্রয়োজন টাকার পরিমাণের সহিত দ্রবোর মূলোৱ বিশেষ কোন 
সদ্বন্ধ নাই, কারণ, উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হতে জানা যায় একটি ভ্রব্যের মূল্য 
পত্র একটি জবোযে যাইয়া পর্যবসিত হয়। 

জীরক সন্বন্ধে পূর্ব্মে যে দষ্টান্ম দেওয়া হটযাছে, তাহাতে বলা জ্টয়াছে, 
হীরক প্র্তরমধ্যে পরদ্ধঃ সম্পদ্কূপে খাকে বলিয়া, প্রচ্ছন্স সম্পদ্কে 
কাখাকনী সম্পদে পরিণত করিতে দুষ্টবার উহাকে অবস্থান্তরিত করিবার 
প্রস্বোজন হয় এবং এ দুইটি অবস্থা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সংপ্লিষ্ট। এইকপে 
প্রচ্ছপ্ন বন্তকে কাধাকরা অবস্থায় পরিবন্ুন করাকে উৎপাদন বলে এবং 
যাহারা উৎপাদন করে তাহাদিগকে উৎপাদক বলে। প্রতোক মহুম্থাই 
প্রত্যক্ষ, অথবা পরোক্ষভাবে উৎপাদক । এ উৎপাদন করিবার ক্ষমতাই 
মন্থয্যাকে অন্যান প্রাণী হইতে প্রভেদ করিয়। প্রাণিজগতে সর্ক্দোচ্চ আসন 
প্রদান করিয়া আসিতেছে । ইতব-প্রাণিবর্গের মধ্যে পাখীর! নীড় 
নিশ্থাণ করে; কিজ্ঞ এ নীড়-নিশ্াণ-কাধ্যকে উৎপাদ্য বলিয়| গণ্য করা 
যায় নাঃ কারণ, উহার সংখ্যা সীমাবন্ধ এবং নিশ্দাণপ্রণালী একপ্রকার 
অপবিবর্নীয়। জীবন-ধারণের জন্তা অহরহ যে সকল বস্তুর প্রয়োজন 
হইতেছে, তাহা প্রকুতি্ উৎপাদন করিতেছে । চিরদিন প্রকৃতির দ্বারা 
এই উৎপাদন-কাধ্য চলিতে থাকিলে পৃথিবীতে সম্পদের পরিমাণ 
'অতাধিক বৃদ্ধি পাউত। কিন্ত এই উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি 
ক্রিয়া অতি ক্ষিপ্রতার সহিত পরিচালিত হুইতেছে। উহার নাম ভোগ ॥ 
স্থতরাং উৎপাদন এবং ভোগ পরম্পর বিপরীত ধন্দাত্মক। ভোগ 
চিরকালই উৎপন্ন সম্পদের ক্ষয় বা ধ্বংস করিয়া আসিতেছে ॥ যন্দারা 
আকাজ্কার পরিতৃপ্তি হয়, তাহাই সম্পদ্‌-শব্দ-বাচ্য ; আকাক্ষা পরিতৃপ্জির 





জন্য সম্পদের অবস্থাস্থরের নাম ভোগ । বযেষন আমরা বক্স বাবহার 
করিয়া থাকি । এই বন কুক, তন্ধবাঃ প্রভৃতি উৎ্পাদকগণের কাধের 
ফল । ইহা নৃতন অবস্থায় আমাদের গাত্র-আচ্ছাঙ্গনের যৈ আকাঙ্ক্ষার 
নিবৃত্তি করে, পুরাতন হইলে সেই "সকাকক্রা তদ্রপ নিবৃত্মি করিতে সমর্থ 
হয় লা। সেইজন্য দিন দিন উদ্ধার আকাক্ক! কমিয়া যায় এবং অবশেষে 
"আমরা উহাকে অপ্র্বোজ্জনীয় বলিয়া! বঙ্ছল করি) 

অর্থনীতি সম্বন্ধে উপরে যে সকল কথা বলা হইল, উচার সহিত 
ক্ষিকাধ্যের কোন প্রকার সন্দ্ধ আছে কি-না, তাহা আলোচন! করিয়া 
দেখা যাক । ধান্য উৎপাদন করিতে হইলে সাধারণতঃ বিদ্বা প্রতি 
/১* সের বীজ্গ বপন করিতে হয়। এই বীন্জ সম্পদ্‌ বলিয়া পরিগণিত ; 
কারণ, উহার আকাজ্ঞা| পরিতৃপ্তি করিবার =ক্তি আছে । নিজ পরিশ্রম 
দারা উপযুক্ত চাষ-আবাদ ও বীজ্জ-বপন করিলে এ বীজ্গ মাটি হইতে 
উপযুক্তকূপ খাদ্য গ্রহণ করিয়া গাছের স্থষ্টি করে। আর এ গান্ধ মৃত্তিকা 
ও বায হইতে উপযুক্ত আহাৰ্খ্য গ্রহণ এবং পরিপাক করিয়া ক্রমশঃ বন্ধিত 
হয় এবং যথাসময়ে ফল প্রদান করে । মনে করা যাক্‌, এইরূপে ক্রযক 
দশ সের ৰবীজ্জ বপন করিয়া তাহা হইতে ছয় মণ ধান্য উৎপাদন করিল ; 
স্বতরাং কাতি, জোলা, দরজী এবং শ্বর্ণকার প্রভৃতি শিল্পী যেমন বন্য ও 
অন্যান্য বেশস্কযার উৎপাদক, ক্রযকঞ তদন্ুরূপ ধান্যোর উৎপাদক । 
ক্লুষক একাধারে যেমন উৎপাদক, তেমন ভোগীও বটে? কারণ, সে 
তাহার উৎপাদিত শক্তের কিয়দংশ নিজ্জের প্রয়োক্জনে বাবহার করে। 
অর্থনীতির দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে জগতের অন্কান্স উৎপাদকের তুলনায় 
রুষক সৰ্্জাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উৎপাদক ; কারণ, সে মানবজাতির অত্যাবস্থাক 
বন্ধ উৎপাদন করে ॥ 


ভূমি, পরিশ্রম ও মূলধন 


কুষকগণ অন্যান্য উৎপাদকের ন্যায় আপন পরিশ্রম বারা প্রচ্ছন্ন 
সম্পদকে অবস্থাস্থরিত করিয়া প্রাপ্তব্য সম্পদে পরিণত করে। এই 
অবস্থান্তর করা ব্যাপারে কোন কোন বিষয় সবিশেষ প্রয়োজনীয়, 
তৎসম্বদ্ধে আলোচনা করা আবশ্যক । 
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ইন্ধন বা জ্বালানী কাষ্ঠ মন্থস্থোর পক্ষে.নিত্য প্রয্োজনীঘ পদার্থ ; কারণ, 
ইন্ধনের অভাবে রন্ধন অচল হইয়া পড়ে । যে সকল পল্লীর নিকট জঙ্গল 
আছে, এ সকল পলীর অধিবাসিগণ শারীরিক পরিশ্রম দ্বারাই উহা! 
সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে। এ স্থলে ইন্ধন একটি প্রচ্ছন্ন সম্পদ্‌ এবং 
পল্লীবাসিগণের অৱশ্যে যাইয়া কাষ্ঠ-সংগ্রহ ও আনয়ন দ্বারাই এই সম্পদের 
অবস্থান্তর সংঘটিত হস্ত । স্থতরাং সাধারণ দৃষ্টিতে দেখ। যাইতেছে, সম্পদ্‌ 
অল্প হইলেও কেবল পরিশ্রম দ্বারাই তাহারা উহ! উৎপাদন করিতে পারে 
কিন্ত স্থস্থদৃিতে উহ! সমীচীন বলিয়। প্রতিপন্ন হইবে না। কারণ, এই 
উৎপাদনের জন্ত থে কাচা মালের ( Ra 10১85451915 ) প্রয়োজন, তাহা 
সহজলভ্য নহে। বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ পাওয়া যায়, অথৰা অনেক সময় 
বৃক্ষের তলদেশেও উহা পড়িয়া বাকে । কিন্ত বৃক্ষের অবস্থিতির জন্তা 
কুমির প্রয্বোজন ; স্থতরাং দেখা যাইতেছে, উঠা উৎপাদনের জগ্ত পরিশ্রম 
ব্যতীত আর একটি ভ্রবেঃর প্রচ্ো্গন হইতেছে। উহ! মৃত্তিকা । 
পল্লীবালিগণ নিত ব/বহারের জন্য ইন্ধন সংগ্রহ করে; স্থতরাং এখানে 
নউৎপাদন এবং ভোগ তুল্য । 

যথা, কোন এক নগরে ইন্ধনের যথেষ্ট চাহিদ। আছে অথচ 
নগৱের প্রত্যেক পরিবার হইতে এক এক ব্যক্ধিকে কাষ্ট-সংগ্রহের জন্য 
অরণ্য প্রেরণ করাও সম্ভবপর নহে; এবং নগরের সঙ্সিকটে অরণ্য না 
থাকাও সম্ভব। এই ক্ষেত্রে কাষ্ঠ-সংগ্রহ ও সরবরাহ ব্যাপার কোন 
একশ্রেণীর লোকের ব্যবসা হই্। পড়িবে । এসকল লোক যেখানে 
অধিক কা প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, তথায় যাইয়া কাষ্ঠ-সংগ্রহপূর্ববক 
নগরে সানি! বিক্রয় করিবে এবং বিক্রয়ল্ধ নর্থ দ্বারা আপন আপন 
আহাব্যের সংস্থান করিবে । এখানেও এ কাষ্ট-ব/বসায়িগণের প্রত্যেকেই 
যদি কাষ্ঠ-বিক্ৰয়লকধ অর্থ সঙ্গে সঙ্গে বায় করিয়। ফেলে, তবে উৎপাদন ও 
ভোগ তুল্যাতুল। হইবে । এখন এই কা্-সংগ্রাহকগণেন্স মধ্যে যদি এক 
ব্ক্কির একখানা কুঠার খাকে, তাহা হইলে সে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের 
মধ্যে নিদ্দিষ্ট পরিমাণ কাষ্ট সংগ্রহ করিতে পারিবে ; অথবা নিদ্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে সমর্থ 
হইবে। স্থতরাং দেখা যাইতেছে, একখান! কুঠারের সাহায্য গ্রহণ 
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করিয়া! কাষ্ট সংগ্রহ করিলে, তাহার সংগৃহীত কাঠের পরিমাণ এইজ্ূপ 
বৃদ্ধি পাইবে যে, কাষ্ঠ-বিক্রয়লন্ধ অর্থ সম্পূর্ণরূপে তাহার খাস্ত-সংগ্রহের 
জন্য ব্যয় হইয়া যাইবে না; কারণ, পূর্ব্দেই বলা হইম্থাচ্ছে, মানবের 
খাগ্যাকাক্ঞা নিদ্দিষ্ট বা সীমাবন্ধ। এখানে দুইটি লক্ষ্য করিবার জিনিষ 
আছে। প্রথম কুঠার এবং দ্বিতীয় উৎপাদন অপেক্ষা ভোগের 
অল্পতাহেতু সম্পদের সঞ্চয় । কাষ্ট সংগ্রহের জন্ম কুঠারের প্রয়োজন, 
কারণ, কুঠারের সাহায্যে  কাধ্য সহজসাধ্য হয় এবং এইজন্াই কাঠরিয়া 
কুঠার পাইতে ইচ্ছ! করে। কুঠার পাইতে হইলে, যে শিল্পী কুঠার 
প্রন্থত করে, তাহাকে উহার পকরিবর্্ধে এমন সম্পদ দান করিতে হইবে, 
যাহা তাহার কোন এক ইচ্ছা পূরণ করিতে সমর্থ হয়। ন্থতরাং দেখা 
যাইতেছে, কুঠারও এক প্রকাক সম্পদ্‌ । এই প্রকার সম্পদকে মূলধন 
কহে। এখন মনে রাখিতে হইবে, উৎপাদনের জশ্যা তিনটি বস্তুর 
প্রয়োজন--(১) ভূমি, (২) পরিশ্রম, এবং (৩) মূলধন । অর্থনীতিতে 
সূমি-শব্দ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বাপক অর্থে স্মি প্রাকৃতিক 
(৫7115 9£ ॥॥৪০৮০) সকল সম্পদ্‌ বুঝায়। খনিজ্ঞ-সম্পদ্, সমু, নদী ও 
বিলে মহ্ভ্ত-সম্পদ্‌ও তভূমি-সম্পদের ক্কায় প্রক্কৃতির দান । 

ক্রষকগণের পক্ষে ভূমি যে অতি প্রয়োজনীয় তাহ! স্বতঃসিদ্ধ । সকল 
প্রকার উৎপাদনের জন্যই ভূমির প্রয়োজন হুয়। বৃহৎ বৃহৎ কারখানা 
হইতে আরম্ভ করিয়া নিতান্ত ক্ষুদ্র বাবসায়েও ভূমিত প্রয়োজন | মঙ্স্তোর 
কা্ধাযকারিতার ফলেই যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। মাঙহ্যের দীড়াইবার 
জন্যও মাটির প্রয়োজন হয়। অর্থনীতি অস্থসারে জমি কি এবং উহার 
বিশেষত্ব কিরূপে নির্ধারিত হয়, সংক্ষেপে ইহার আলোচলা করা কর্তব্য । 
ভূমি মৌলিক পদার্থ ( 1৫৮i! ), এবং মানবের পক্ষে ইহ বাঞ্ছনীয় । 
এতন্তি্র ইহা হস্তান্তরের যোগ্য বলিয়া! সম্পদ্মধ্যে পরিগণিত । এই 
শ্রেণীর সম্পদের বিশেষত্ব এই যে, উহা স্থাবর এবং ইহার পরিমাণ 
সীমাবন্ধ। এই নিমিত্ত ইহার মুল্য আত্ততন অপেক্ষা সংস্থানের উপর 
অধিক নির্ভর করে। কুষিকাধ্ের দন্ত খে জমির প্রয়োজন তাহার মূল্য 
ক জমির পুণের দ্বার! নির্ধারিত হয । যে ভুমি স্বদ! তুষাবে আচ্ছ্স। 
অথবা জলপ্রাবিত সে ভূমি কুধিকাধ্যের সম্পূর্ণ অঙ্গপযোগী । সহর অথবা 
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রেলওয়ে স্টেসন হইতে অধিক দূরবর্তী স্থান কারখানার জন্তা উপযোগী 
নহে । কারণ, কারগানা চালাইতে হইলে প্রচুর পরিমাণ কাচামাল এবং 
বহুসংখাক জ্বন-মন্ধুরের প্রয়োজন হয় । 

পুর্বে বল! হইয়াছে যে, রুষিকাধ্যোপযোগী ভূমির মূলা ভূমির গুণের 
উপর নির্ভর করে । যে কমি চাষের পক্ষে উপযোগী এবং যাহাতে উত্তম 
ফসল উৎপন্ন হয়, সেই জমিই কুষিকাখের পক্ষে উপযুক্ত । মৃত্তিকা ও 
বাযুষগ্ডলস্থিত জৈব এবং অজৈব পদাথগুলি স্বতঙ্থভাবে গুণহীন হইলেও 
উহাদের বিবিধ প্রকার সংমিশ্রণ শস্যোৎপাদনের সহায়তা করে। ইহা 
হইতে প্রতীয়মান হয়, মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ প্রচ্ছন্প সম্পদের অর্থাত 
উল্লিখিত জৈব ও অনজৈব পদাৰ্থগুলির সহজপ্রাপ্য অবস্থাই মাটির গুণ 
বলিয়া গণ্য হয়। যদি মৃত্তিকামধ্যে এ সকল প্রয়োজনীয় পদার্থের অভাব 
হয়, অথবা উহারা সহজপ্রাপা অবস্থায় লা থাকে, তাহা হইলে এ 
স্বত্ধিকার গুণের বাতায় ঘটে। উৎপাদনকাখ্যের দ্বিতীয় সহায়তাকানী 
পরিশ্রম । ছুতার কোনো একটি গাছের গুঁড়ি অথবা স্থূল শাখা হইতে 
লাঙ্গলের গাদা এবং লোহার মিত্ষি একখণ্ড লৌহ হইতে ফলা প্রস্তুত 
করে। এই ছুই শ্রেণীর পরিশ্রমের ফলে লাঙ্গল উৎপন্ন হুয় । ইহা একটি 
সহজ উৎপাদনের দৃষ্টান্ত । কিন্ত একটি বিশেষ উৎপাদনের বিষথ চিন্তা 
করিলে পরিশ্রমের পরিণাম সহজ্জ বলিয়া মনে হইবে না। এ স্থলে 
বিবিধ প্রকার পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। বড় বড় কারখানাতে 
বহুসংখ্যক লোক শারীরিক পরিশ্রম আর কতকগুলি লোক মানসিক 
পরিশ্রম দ্বারা উৎ্পাদনকাধোর সহায়ত! করে ॥ উৎপাদনকার্ধোর 
প্রত্যেক অবস্থা বা স্তর যাহাতে সমভাবে পরিচালিত হয়, এবং যাহাতে 
কাচামাল ক্রয় এব: উৎপন্ন মাল বিক্রয়ের সর্ব্মদ! স্ুবন্দোবন্ত থাকে, 
এইক্ূপভাবে কাখোর ব্যবস্থা কর! হয়। শারীরিক এবং মানসিক 
দুইপ্রকার পরিশ্রমের বিভিন্নতা এইখানে স্বস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছে ॥ 
স্থব্যবস্থামূলক উৎপাদনকাৰে।ই যে কেবল এই প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় 
তাহা নহে, সহঙ্ছগ উৎপাদনকাৰ্খাও একই বাযক্তির শান্রীরিক ও মানসিক 
উ্তপ্ন প্রকার পরিশ্রম-দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে । স্ত্রধর লোহার 
মিস্বির কার্যে অপারগ বলিলে এ কথা বুঝা যায় না যে, স্থত্রধর 
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লৌতকারের ন্যায় শারীরিক পরিশ্রম করিতে অসমর্থ । আসল কথা, 
লৌতের কার্যে যে মানসিক পরিশ্রমের আবশ্যক তাহা স্থত্রধরের 
আয়ত্রে নাই | £ 

উৎপাদনের জন্য ঘে পরিশ্রমের 'আবশ্তাক হয়, ভাতার বিশেষত্ব কি, 
এবং কেনঈ বা মন্থন পরিশ্রম স্বীকাক করে? এক প্রশ্নের উ্টা্রে বলা 
যাইতে পাকে__প্রাতোক মন্তক্োরঈ আকাষ আছে এবং এট ব্আক্াকা- 
পবিতৃপ্রির জন্য তাহাব সম্পদের প্রয়োজন । কারণ, সম্পদের বিনিময় 
বাতীক্ কোন 'আক্ান্টিক্রত পদার্থ লাভ করা যায় লা। 'আবার পরিশ্রম 
বাতীত সম্পদ লাভ হয় না বলিয়া মানবমাত্রকেইট পরিশ্রম করিতে 
হয়। এখন দেখা গেল যে, কোন প্রকার আকাক্কচিত বন্ধ লাভ করিতে 
হইলেই পরিশ্রমের প্রয়োজন তয় ॥ অতঃপর "আমাদিগকে দেখিতে হবে, 
কোথায় এবং কি ভাবে পরিশ্রম নিয়োজিত করিতে হইবে পরিশ্রম 
বিবিধ প্রক্কাবেত, এ কথা পূর্ক্দেট বলা হটযাভে । বিভিন্ন প্রকার কারোর 
ক্ষঘা বিভিন্ন প্রকার লোকের সআবস্যাক হয়। মাস্তষের আকাকিগ্াত পদার্থ 
লাভ কৰিবার জন্য যেমন পরিশ্রম করিতে হয়, তেমনি তাহাকে এমন 
স্থান খু জিয়া বাহির করিতে হুইবে, যে স্থানে পরিশ্রম দ্বার! আকান্ক্ষিত 
বস্তু উৎপাদন করিলে অনায়াসে তাহা কিক্রীত হষ্টতে পারে ॥ ত্মির 
ন্যায় পরিশ্রম নিশ্চল বা স্থাবর নঙ্গে, কিন্জ পরিশ্রমের বিশেষত্ব এই যে, 
উচতার গতিক্ষমতা "অসম্পূর্ণ । জনসাধারণেরই কোন একটা বিশেষ 
স্থানে প্রতি একট! ভালবাসার আকর্ষণ আছে । এ স্থানকে বসতবাটী 
বলে। এ বসতবাটীতে বাস করিয়া পরিশ্রম দ্বারা আশাস্বকূপ সম্পদ্‌ 
না পাইলে, অর্থাৎ ও পরিশ্রামলক্ক সম্পদ দারা তাহাদের আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ 
পৰিতৃল্থি না হইলেও এবং বিঙেশে যাইয়া! পরিশ্রম ছারা অধিক সম্পদ্‌ 
লাভের সম্ভাবনা থাকিলেও ব্সাপন বসতবাটীা ছাড়িয়া তাহারা তথায় 
যাইতে চাহে না। 

শারীরিক ও মানসিক ভেদে পরিশ্রম স্থিবিধ, ইহা পূর্ব্ণেই বলা 
হইয়াছে। মানবজাতির ক্রমোগ্রতের সঙ্গে সঙ্গে মানবের আকাক্কাও 
বিভিন্ন প্রকার হইয়া পড়িয্বাছে । এবং এই সকল আকাক্ষার পরিতৃপ্রির 
জন্য সম্পদ পরিমাণে ধিক এবং বিবিধ প্রকার হইয়াছে। যে সকল 
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কাৰ্য্যে বুদ্ধিযত্তার প্রয়োজন, সেইদিকেই মঙ্গস্যোর অধিক আকর্ষণ ; কারণ, 
এইরূপ কাখ্যে অধিক পরিমাণ সম্পদ্‌ লাভ হয়। লোৌহকাব বৃদ্ধিমান্‌ 
ও উন্নতিশীল হইলে ক্রমে সাধারণ দোকান ছাড়িয়া ছোট কারখানা 
খুলিতে পারে এবং এ কারখানাতে কলের সাহায্যে যাবতীহ কার্ধা- 
সম্পাদন করিতে পারে। ইহার ফলে সে শারীরিক পরিশ্রম লাঘব 
করিয়াও অধিক সম্পদ্‌ লাভ করিতে সমর্থ হয়। কায়িক পরিশ্রমের 
লাঘব করিবার জন্য কলের সাহাযো কাধ্য সম্পাদন করাই বর্তমান যুগের 
বিশেষত্ব । অম ও শ্রমিক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে এই বিষয়টার 
প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাশিতে হইবে ৷ ক্রখিকার্য্যের উন্মতিকল্পে এই প্রশ্ন 
এখন পথ্যন্তও জটিল হয় নাই, স্থতরাং এখানে ইহার কেবলমাত্র উল্লেখ 
করা গেল। 

উৎপাদনের নিমিত্ত আর একটি পদাগ অতি প্রথোজনীয়, উহাকে 
মূলধন বলে । ইতঃপূক্দে কাঠবিয়ার প্রসঙ্গে তাহার কুঠারকে মূলধন 
বলা হইয়াছে ; কারণ, কুঠারের সাহায্যে সে সম্পদ্‌ অর্গ্ছন করে। কুঠার 
কাঠরিয়ার নিত্য প্রয়োজনীয় পদ্দাথ” এবং ইহা ক্রয় করিতে তাহাকে 
সম্পদ্‌ ব্যয় করিতে হইয়াছিল এবং এই সম্পদ্‌ সঞ্চয় করিতে তাহাকে 
অধিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল । স্তরাং তাহার ভোগের জন্য যে 
সম্পদের প্রয়োব্জন তদপেক্ষা অধিক সম্পদ্‌ অঞ্জন করিয়া তাহাকে তাহা 
সঞ্চয় করিতে হইয়াছিল । কুঠার ক্রয় করিবার পরে পূর্ববাপেক্ষা অধিক 
কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হওয়ায় তাহার সম্পদ্‌ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং 
তাহার খাস্যের জন্য যে সম্পদ্‌ বায় করার প্রয়োজন, তদতিরিক্ত' সম্পদ 
দ্বারা এখন সে ভোগের জন্য অন্যান্য ভরব্য ক্রয় করিতে সমর্থ 

কুঠার মূলধন বলিয়া সম্পদ্মধ্যে গণ্য, কিন্ত ইহার মধ্যে কিছু 
বিশেষত্ব আছে। অধিক পরিমাণ কাষ্ঠ-সংগ্রহের নিমিত্ত কুঠার ব্যবহৃত 
হয, অথাৎ ইহা লম্পদ্‌ উপার্দনের সহায়তা করে। ইহা! হইতে 
প্রতীয়মান হয়, যে সম্পদের সাহায্যে অধিক পরিমাশ লম্পদ্‌ উপাক্্ন 
করা যায়, তাহাই মূলধন বলিয়া গণ। হইতে পারে। অতএব 
সূলধনমাত্রই সম্পদ্‌ ; কিন্ত সম্পদ্মাত্রই মূলধন নহে। ক্রধক ক্রুধিকাথ্য 
দানা অধিক ধান্য উৎপাদন করিলে, এ ধান্য তাহার সম্পদ বলিয়! গণ্য 
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হর। এই ধাস্তের যে অংশ তাহার আহার্্যের জন্য বায়িত হয়, তাহাকে 
মূলধন বলা যায় ; কিন্ত উচ! প্রতাক্ষভাবে মূলধন নহে, পরোক্ষভাবে 
মূলধন ; কারণ, আহারের ক্দঘভাব হইলে রুষক রুষিকাধ্য করিতে অক্ষম 
হইত, স্থতরাং সম্পদ উৎপাদন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত। 
এই উৎপাদিত ধান্যের যে অংশ বিক্র্ করিয়া কৃষক তৈক্ষস এবং অলঙ্কার 
ইত্যাদি ক্রয় করিল, এ তৈজস এবং জ্দলঙ্কারাদিও সম্পদ্‌ ; কিন্ত উহা 
মূলধন নহে ; কারণ, এসকল ক্রয় করিতে যে পরিমাপ সম্পদ, ব্যয় 
হইয়াছে, উহা বিক্রয় করিলে তদতিরিক্ সম্পদ লাভ করা যাইবে না। 
কিন্ত এ উৎপাদিত ধান্মের অবশিষ্ট যে অংশ বীজের জন্য রক্ষিত হইয়াছে 
তাহ! মূলধন বলিয়া গণা হইবে, কারণ, এ বী্গ-ধান্য বপন করিয়া, পরবাসী 
বৎসর যে খান্ উৎপাদিত হুইবে তচ্ছারা এ রুষকের সম্পদের পরিমাণ 
বুদ্ধি পাইবে । এখন দেখা যাইতেছে যে, ক্রষিকার্ধ্ের জন্যও ভূমি, 
পরিশ্রম এবং মূলধন এই তিনটি পদাথ” অতিপ্রয়োজনীয় । 


আমদানী, চাহিদা ও বাজার 

ইতঃহপূর্কো আমর প্রচ্ছন্ন সম্পদ্‌ বাস্তব সম্পদে রূপাস্থরিত করাকে 
উৎপাদন ( pr০dখ০ti০৷ ) আখ্যা প্রদান করিয়াছি এবং যাহা কিছু 
মঙ্গ্যোর আকাত্রা চরিতার্থ করে তাহাকেই সম্পদ্‌ নামে অভিহিত 
করিয়াছি । উৎপাদন-ক্রিয়া কেবলমাত্র কতকগুলি পদাখের সংবিল্যাস 
বা চন! করিবার শিল্প নহে : এই সংবিক্কাস দ্বারা এমন একটি পদাখ” 
গঠিত হওয়া প্রয়োজন, যন্দারা মানবের কোন না কোন আকাক্কার 
নিবৃত্তি হইতে পারে এবং উৎ্পাদন-কাধ্য এমন স্থানে অনুষ্টিত হওয়া 
প্রয়োজন, যে স্থানের অধিবাসিবর্গের আকাজ্ক্ষা এই উৎপন্ন পদা দ্বারা 
চরিতার্থ হইতে পারে । বাংলা দেশে পশমী পোষাক প্রস্তুত হইতে 
পারে, কিন্ত বাংলা শীতপ্রধান দেশ নহে বলিয়া তথায় উহার অধিক 
প্রচলন নাই । যদ্ধি এই সকল পোষাক, যে স্থানে পশমী পোষাকের 
অভাব এবং আকাজ্ঞ! আছে, তথায় চালান দিয়া বিক্রয়ের বন্দোবস্ত 
না করা যায়, তাহা হইলে উহা উৎপাদন বলিয়া গণ্য হইবে না। 
যে স্থানের 'অধিবাসিবর্গ ইংরাজী ভাষাতে অনভিজ্ঞ, সে স্থানে ইংৱাজী 

আতা 
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ভাষাতে পুপ্তক মুদ্রণ করা উৎশাদন নহে, বরঞ্চ অপচয় ঝলিলে 'অতুঃক্কি 
হস্ত না; কারণ, যে কাগজ এই ইংরাক্সী পুক্তকমুক্রণে বায় হইল, সেই 
কাগঞে স্থানীয় ভাষাতে পুস্তক মুদ্রিত হইলে প্রকৃত উৎপাদন বলিয়া 
গণা হইত । উৎপন্ন পদাখের জন্য জনসাধারণের 'আকাজক্ষ! খাকা এবং 
যে স্থানে ও পদাখের অভাব রহিয়াছে, সেই স্থানে, সেই পদাঁথ” 
সরবরাহ করার উপর উৎপাদন-কার্ধা নির্তর করে । 

কেবলমাত্র নিক্ষের অভাবমোচনের জন্য যে উৎপাদন, তাহা সহজ 
বা সরল উৎপাদনের উদাহরণ, যেমন ইতংপূর্বে্ আপন আপন ইন্ধনের 
উপযোগী কা্ঈসংগ্রহের বিষন্থ আলোচিত হইয়াছে । কুষি সম্বদ্ধেএ অতি 
প্রাচীনকালে এইকূপ উৎপাদনের প্রথাই প্রচলিত ছিল; কিন্ত ওঁ প্রকার 
সরল উৎপাদনের অবস্থা বহুকাল যাবৎ বিলুপ্র হইয়া গিয়াছে। বর্তমান 
যুগে প্রতোক উৎপাদকই প্রকৃতপক্ষে তাহার নিঙ্গ পরিশ্রমের ফল দ্বার 
কেবল নিজ সআকাক্ত! পূরণ না করিয়া, স্বন্রোর অভাব ও আকাজ্কার 
নিবৃত্বি-উন্দেশ্বো উৎপাদন-কার্ধো রত হয়। এই নিমিত্র আকাজ্ক্ষিত 
পদাথ’টি সহজসাধ্য করিয়া তুলিতে হয়। কোন স্থানে, কোন্‌ পদাখের 
চাহিদা আছে, তাহা নিরূপণ করিয়া এ স্থানে ও পদাখোর আমদানীর 
ব্যবস্থা কৰিলে কার্য শেষ হইল না। দেখিতে হইবে, যাহারা ও 
পদাখ” লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাঁহাদের উহা লাভ করিবার 
জন্যা যে পরিমাণ সম্পদের প্রহবোক্ছন, তাহা উৎপাদনের ক্ষমতা তাহাদের 
আছে কি-না । মনে করা যাক, একজন ক্ুষক একপানা লোহার 
লাঙ্গল ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিল, কারণ, সে প্রতাক্ষ করিয়াছে, উহা! 
ছারা কর্ষপের কার্ধা উত্তমরূপে পরিচালিত হুয়। অঁ স্থানেই আর এক 
বাক্তির লোহার লাঙ্গলের ব্যবসায় আছে । যদ্দি ওঁ কৃষকের লোহার 
লাঙ্গল ক্রয় করিবার উপযুক্ত অথ না থাকে, তাবে তাচার আকাজকা। 
অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে । আর লাঙ্গল ক্রয় করিবার উপযুক্ত অর্থ 
থাকিলেও উহ! ক্ৰয় করিবার পূর্বে সে অবশ্বাই চিন্ত! করিয়া দেখিবে__. 
মে অর্থ তাহার সঞ্চিত আছে, উহা হইতে লাগল ক্রয় করিয়া যাহা 
অবশিষ্ট থাকিবে, তন্দারা তাহার অন্যান্য প্রযবোজ্জনীয় দ্রব্য ক্রয় করা 
চলিবে কি-না। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, এই লাঙ্গল ক্রয় করা 
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না করা তাহার অন্যান্ট কতকগুলি ইচ্ছা পূরণ করা না করার উপর নিভঁর 
করে; অথাৎ এক দিকে লাঙ্গল ক্রয় করিবার আকাজণ ও অন্য দিকে 
অপরাপর প্রয়োঞ্জনীয় অ্রব্যাদি ক্রয় করিবার আকাঙ্ক্ষা_এই উভয় 
আকাঙ্ক্ষার বলবত্তার উপর নির্চর করে। হহ। ছাড়া, আর একটি বিষগ্র 
বিবেচন। করিবার আছে। যদি উপরি-উক্ত ককের গলা অপর একজন 
ক্কষকেরও একটি লোহার লাগ্গল ক্রয় করিবার প্রয়োজন ও আকাজ্কা 
থাকে, এবং তথাকার লাঞ্দল-ৰ্যবদান্থীর নিকট কেবলমাত্র একটি 
লাঙ্গলই মঙন্ছুত থাকে, তাহা হইলে এ ব্যবসায়ী হুযোগ বুঝিয়া 
এ লাঙ্গলটির মুল্য এত বস্ধিত করিয়। চাহিতে পারে যে, পরস্পর 
প্রতিযোগী ক্রেত্ধছধের মধ্যে একন্দনকে তাহ। ক্রয় করিবার ইচ্ছা 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয়। অতএব দেখা যায়, ভ্রব্যের মূল্য 
কেবল চাহিদার উপর নির্ভর করে না, চাহিদ। ও আমদানী এই দুয়েরই 
উপর নির্ভর করে। 

পূর্ব দৃষ্টান্ডে একজন সরবরাহকারী ও ছুই জন ক্রেতার বিধয় বণিত 
হইয়াছে এবং এ ক্ষেত্রে মূলা কি প্রকারে নির্কপিত তাহাও বলা 
হইয়াছে। যে স্থানে বহু সরবরাহকারী এবং বহু ক্রেত! বর্তমান, সে 
স্থানে মুল্যনিরূপণ-প্রণালী মূলতঃ: পূর্বের ন্যায় হইলেও পূৰেদের ম্যায় 
সহজবোধা হয় না । পুক্দবণিত ব্যাপারে বিক্রেতার সংখ্যা একক এবং 
ক্রেতার সংখ্যা দুই, কিন্ত এ স্থলে ক্রে তাদের মধ্যে যাহাদের ইচ্ছ। বলবতী 
নহে, তাহাদের ক্রয় করিবার আকাজ্্ষা পনিত্যাগের উপর মুল্যনিক্ষপণ 
নির্ভর করে। সেইরূপ যেখানে দুই জন বিক্রেতা এবং একজন ক্রেতা 
বর্ত্তমান, সেখানে বিক্রেতাদের মধ্যে যাহার ইচ্ছঃ বলবতী নহে, তাহার 
বিক্রয় করিবার আকাঙ্ক্ষা পরিত]াগেন উপর মূল/নিক্কপণ নিভর করে। 
এখানে বিক্রেয ড্রবোন মূলঃ পুর্ব দৃষ্ঠাস্ডের নিক্ষপিত মূল্য অপেক্ষা 
কম হইবে । আর যেখানে একই ভ্রব্যের বহ বিক্রেতা এবং বহু 
ক্রেতা বন্তমান, সেখানে বিভিন্ন প্রকার ক্রয়বিক্রয় করিবার আকাজ্ক। 
একে অপরের বিরোধী হইয়। সুলালিক্ষপণ-ব্যাপাএকে একটি সমস্যায় 
পরিণত করিয়া তুলে। ক্ুষিাত ভ্রব্যের ক্রয়ব্ক্রিয় সম্ছদ্ধেই ইহা 
বিশেষভাবে প্রযোজ্য । 
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নে করা যাক, একজন রুষকের বিক্রয় করিবার জনা কিছু ধান্য 
মক্কৃত 'আছে। এই খান্যবিক্রয়ের জন্য প্রতিদিনই তাহাকে বাজ্জারে 
যাইয়া দর ও ক্রেতা সম্বন্ধে অঙ্ত সন্ধান করিতে হয়; কারণ, তাহার উতা 
জান! আছে যে, তাহার ল্তাম্ম এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যাহাদের 
বিক্রয়ের জন ধান্য মন্জুত আছে এবং তাহার! উহা বিক্রয়ের জনা সর্বদাই 
সচেষ্ট। ইহা ছাড়া, তাহার আরও জালা আছে যে- যদি কোন প্রকারে 
খানা বিক্রয় করিবার কোন একটি স্থযোগ তাহাকে হারাইতে হয়, 
তবে তাহার সমব্যবসায়ীর মধ্যে যাহার বিক্রয়ের আকাঙ্ক্ষা অপরাপরের 
অপেক্ষা প্রবল, সে বাক্তি এ স্থযোগ আপন কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া 
ফেলিবে, অর্থাৎ এই স্থযোগে সে ধান্য বিক্রয় করিয়া ফেলিবে । এখানে 
যে সকল অবস্থার কথ! উল্লেখ কর! হইল, তাহা হাট বা বাজারের পঙ্গে 
প্রযোজ্য । এক দিকে নিদ্দিষ্ট পরিমাণ বোর বিক্রয়ের ইচ্ছা বা জবোর 
আমদানী এবং অপর দিকে এ আবে নিদিষ্ট পরিমাণ ক্রয়ের ইচ্ছা, অথ. 
চাহিদ। বর্ধমান । এ আমদানী ও চাহিঙ্গার অন্থপাতের উপরেই মূল্য ব! 
বাজ্গার-দর নির্ভর করে। আমদানী ও চাহিদা কতকগুলি বিশেষ 
ইচ্ছার সহিত জড়িত এবং উহা এ সকল ইচ্ছার প্রভাবের তারতমা- 
অঙ্সারে বিভিন্ন রূপ হইয়া খাকে। কোন দ্রব্যের মুল্য বাজার 
অপেক্ষা অধিক হইতে পারে; কিন্ত এই প্রকার মুলোর আধিকা 
ক্রেতার ইচ্ছার বলবত্তার উপর নির্ভর করে; যথা, যখন চাউলের 
দর টাক।ঘ ৮ সের, এক বাক্তির তখন নিকষ পারিবারিক খাচ্যে 
জন্য দৈনিক /৪ সের চাউলের প্রয্মোজন । যদি চাউল মহার্ঘ 
হইয়া টাকায় /৬ সেরে পরিণত হয়, তাহা হইলে হয় তাহাকে এ 
৪ সের চাউলের জন্য পূর্কাপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতে হুইবে, 
অথবা তাহাকে /৪ সের অপেক্ষা কম চাউল ক্রয় করিতে হইবে। 
এ ক্ষেত্রে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাখা করিতে হইলেও এই বিরুদ্ধতার 
মীমাংসা আপোষেই হইয়া থাকে । তাহাকে চাউলএ অল্প ক্রয় 
কলিতে হয়, অথচ অর্থও পূর্কাপেক্ষা অধিক বায় করিতে হয়। 
বাজার-দব বৃদ্ধি পাইলে সাধারণতঃ চাহিদার ভ্রাস হয়। মৃলাবৃন্ধির 
কারণ ইহাতে বুঝা যাগ লা। ইহ! হইতে প্রতীতমান হয় যে, 
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মূলোর হ্রাসবদ্ধির সহিত চাহিদার পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি বিশেষভাবে 
সংশ্লিষ্ট । 

প্রত্যেক হাট এবং বাজারেই একটা! নিদ্দিষ্ট পরিমাপ চাহিদা আছে; 
এবং সেই চাহিদ| সঙ্কলানের জন্য 'আমদালীরও একট! নি্দিষ্টতা আছে । 
যে পর্যান্ত আমদানী ও চাহিদা স্থির থাকে, সে পর্য্যন্ত জবাহস্ডান্থরে 
মূলাও নির্দিষ্ট খাকে । কিন্ত বাজারে আমদালীর পরিমাণ ক্মথচা চাহিদা 
পূরণের জন্থা যে পরিমাণ জব্যের আবশ্বাক, তাহার পরিবর্তন হইলে, সঙ্গে 
সঙ্গে মূল্যের পরিবর্তন ঘটিবে । একটা দৃষ্টান্ত দ্বার! বিষয়টি বিশদভাবে 
বুঝান যাক ; যথা, কোন হাটে সমগ্র বংসরব্যাপী যে ধান্য বিক্রয় 
হয়, তাহা ও হাটের চতুম্পাশন্থ গ্রামসমূহ হইতে আমদানী হয়। 
সাধারণতঃ প্রত্যেক হাটের দিবস নিদ্দিষ্ট পরিমাণ ধান্য আনীত হুইয়া 
থাকে । যদি কোন বৎসর এ সকল গ্রামের ধান্যের ফসল দৈবাৎ নষ্ট 
হইয়া যায়, তাহা হইলে প্রতি হাটে ধান্যের আমদানী স্বভাবতই হ্রাস 
হইয়া যাইবে, কিন্ত চাহিদ1 পূর্বের না খাকিয়া বাইবে--স্থতরাং 
ধান্তোর মূল্য বুদ্ধি পাইবে । পুনরায় কোন ব্যবসায়ী বহুপরিমাশ ধান্য 
দূর দেশে চালান দেওয়ার জন্য চুক্তি গ্রহণ করিল, এ অবস্থায় এ ব্যবসায়ের 
চাহিদা স্বভাবতই বাজারের নির্দিষ্ট চাহিদ অপেক্ষা অনেক অধিক 
হইবে । স্বতরাং এই এক ব্যক্তির চাহিদার আবধিক্যের জন্যও খান্যোর 
মূল্য বৃদ্ধি পাইবে । চাহিদার পরিমাণবৃদ্ধি এবং আমদানীর হ্রাস হইলে 
মূল্য বৃদ্ধি হওয়া অবশ্থান্তাবী । সেইরূপ চাহিদার ত্রাস ও আমদানীর বৃদ্ধি 
হইলে মূলোর ত্রাস হওয়া স্ব নিশ্চিত । 

এখন হাট বা বাজার বলিলে কি বুঝায়, তাহার আলোচনা করা 
প্রয়োজন । সাধারণতঃ যেখানে বিবিধ প্রকার ভ্রবা ক্রয়বিক্রয় হয়, 
তাহাকেই আমরা হাট বা বাজার বলিয়া থাকি; কিন্ধ অর্থনীতির দিক্‌ 
দিয়া তাহাকে বাঙ্জার বল! চলে না। অর্থনীতি-হিসাবে বাজ্জার বলিতে 
যেখানে কেবল একজাতীয় ভ্রবোর ক্রগবিক্রয় হয় তাহাকেই 
বুঝায় । ধান্সের হাট বা বাজার অন্তান্থা খাস্বদ্রব্যের বাজার হইতে 
স্বতস্ত্র । বিবিধপ্রকার খাগ্যাত্রক্যের বাজার বিবিধপ্রকার ইচ্ছার উপরে, 
অর্থাৎ, বিবিধপ্রকার ভ্রবোর ক্রয়বিক্রয্ের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে । 
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এই ইচ্ছাসমূহের পরস্পরের ক্রিয়া বার! দ্রব্যে মূল্য নিকশিত হয়। 
কোন আরব্য বা» সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়ের স্থানকে হাট বা বাজ্জার বলা 
যায় না। অবশ্য এখানে ক্রয় করিবার ইচ্ছা। বহু, কিন্তু বিক্রয়ের ইচ্ছা 
কেবল একটি, আর এ স্থানে চাহিদার বুদ্ধির সহিত আমদানীর মোটেই, 
বৃদ্ধি নাই। স্থতগাং হাট এবং বাজার বলিতে এমন ক্রুযবিক্রন্ের 
স্থানকে বুঝিতে হইবে, যেখানে কোন নিদ্দিষ্ট প্রকারের সম্পদ্‌ এইরূপ 
অবস্থাতে হন্ডাস্তরিত হয় যে, চাহিদা এবং আমদানীর বহুবিধ স্বতঙ্জ ইচ্ছা 
একে অন্থের উপর সহজভাবে ক্রিয়া করিতে পাবে । 

প্রত্যেক উৎপাদনকারীকে আমদানী ও চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে, অথাৎ তাহার পরিশ্রমলন্ধ ভ্রব্যবিশেষের বাজারে চাহিদা আছে 
কি-না তত্প্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে । তাহাকে আরও 
দেখিতে এবং শিক্ষ/ করিতে হইবে যে--কোন্‌ বাজারে তাহার উৎপাদিত 
জবর জন্য সর্বাপেক্ষা ধিক মুলা পাওয়া যাইতে পারে ॥ অর্থনীতি- 
হিসাবে বলিতে গেলে উৎপাদনকারী যে সম্পদ উৎপাদন করিয়াছে, তাহা 
সে এমন স্থানে বিক্রদ্ধ করিবে, যে স্থানে এ প্রকার সম্পদ্‌ লইবার 
আকাঙ্ক্ষা সববাপেক্ষা অধিক । পূর্বে বল! হইম্রাছে__সম্পদ্‌-উৎ্পাদনের 
নিমিত্ত ভূমি ও মূলধনের আবশ্যক । ইহার মধ্যে প্রথমোক্র বস্তুটি স্থাবর 
এবং উহা কেহ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না, এবং শেযোক্রটি অস্থাবর 
এবং উহা উৎপাঙগনসাপেক্ষ । এই উভয়েরই বাজার-দর আছে। 
মূলধনের বাজ্জারও অক্তান্য বাজারের হা আমদানী ও চাহিদা হবার 
প্রভাবান্বিত হইতে পানে। কিন্ত জমির বাজার সম্বন্ধে এ বিষয় প্রযোজ্য 
হইতে পারে না; কারণ উহার চাহিদা সর্ধদ সমান নহে অর্থাৎ 
পরিবর্তনশীল । কিন্ত আমদানী নির্দিষ্ট ও অপরিবর্ত্নীর। স্থতরাং জমির 
মূলা সর্ধদাই অনিশ্চিত এবং উহা জমির সংস্থান ও স্ববিধা-অস্থবিধার 
উপর নির্ভর করে ৷ ব্যবসায়ীর পক্ষে বাজারের মধ্যে দোকান স্থাপন 
করাই সুবিধাজনক নতুবা তাহার দোকান জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতে পারে ন!। কিন্ত ক্যকের পক্ষে ইহার বিপরীত-পদ্থা অবলস্বন 
করাই শরয়ন্কর । 

অমির মূল্য একপ্রকার সম্পদ্‌ এবং ইহা এমন কতকগুলি বিশেষ 
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বিধঝের উপর নির্ভর করে, যাহ! সহঙ্গে বুঝি! উঠ! যাত ন|। কোন 
একখণ্ড জমির সঠিক মূল্য নির্ধারণ কর! সহক্গসাধ্য নহে । * কিন্তু মূলধনের 
বাজারের অবস্থা অন্যান্য দ্রব্যের ক্রয়বিক্রযের অনুক্ধপ । ধাস্তের মুলে/র 
ন্যায় মূলধনের মূল্যও সঠিক এবং সহজে নির্দ্ধারণ কর! যায় । 
অন্যান্য দ্রবোর ম্যায় ইহার মৃূলাও আমদানী এবং চাহিদার লিয়মের 
বিষয়ীত্কুত । 

ধান্যবিক্রয়ের মূলঃ পাকাপাকিরূপে স্থির করিবার সমর, যাহাতে 
কিছু লাভ খাকে, কারবারে এইরূপভাবেই বন্দোবস্ত করা হয় এবং 
ও মূল। টাফাতেই নিৰ্দিষ্ট থাকে ; অর্থাৎ দশ সের খান্য ক্রয় কুরির। 
১৯টাকা দিলাম। ইহাতে ব/বলাম্ীর সঙ্গে ক্রেতার কারবার সিদ্ধ হইল। 
মূলধন বিষয়েও মূল্য এইক্সপ টাকাতেই নিণীত হইয়। থাকে । কিন্ত 
এইপ্রকার কারবারের ধশ্দ এই যে, দাবীমাত্রেই পাওনা চুকাইয়! দেওয়া 
সম্ভবপর হয় না। আবশ্ক-অন্যান্থী নগদ টাকা হাতে খাকিলে, ধার 
করিবার প্রয়োজন হয় না; নতুবা সম্পদ্‌ ধার দেওয়ার সমগ্র, ক্ষণ গ্রহীতা 
যত দিন পৰ্য্যন্ত ও সম্পদ্‌ বাখিবে, তত দিন মাসিক কা বাৎসরিক হারে 
খ্পদাতাকে কতক টাকা দিবে। এইপ্রকার টাকার অগ্ক সাধারণতঃ 
বাৎসরিক শতকরা হিসাবে ধরা হয়। বাংসরিক শতকর! ১:১ টাকার 
অর্থ এই যে, খপগ্রহীতা ঝ্চণদাতাকে প্রত্যেক একশত টাকার মূলা 
বাবদ প্রতি বৎসর দশ টাকা দিবে। ইহাকেই চলিত কথায় সুদ বলে। 
এই সুদ মূল ঝ্রণের টাকা হইতে দ্বতঙ্গ, অর্থাৎ কেবল সদ দিলেই মূল 
পের টাক! দেওয়া! হইবে না। দেনাপাওশার কারবার নিষ্পত্তি করিতে 
হইবে। 

এখন দেখা যাইতেছে বে, সুল্গনও একপ্রকার সম্পদ, এবং ইহার 
মুল্য আমদানী ও চাহিদার অবস্থানথসারে পরিবর্তনীস্ব। মূলধন যোগাইবার 
স্থবিধ। অধিকাংশ সহরেই আছে-_-এবং এইগুলিকেই ব্যাঙ্ক (Bank) 
বল৷ হয়। অলপ সুদে টাকা গচ্ছিত রাগ! এবং এই গচ্ছিত সম্পদ্কে 
মূলধনকূপে ঝ্ণপ্রাধিগণের নিকট উচ্চ হারের স্থদে ধার দেওয়াই এসকল 
ৰাাক্ষের কার্া। কতকগুলি ঝ্রপদাতার সমবায়ে এই সকল ব্যাক্ষের স্থষ্টি 
হয়। ইহারা গচ্ছিত সম্পদ্‌ ণ গ্রহনেচ্দুগণের নিকট ধার দেওয়ার জ 
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সর্বদাই সচেষ্ট থাকে এবং ইহার জন্য এক ব্যাঞ্ধের সহিত অপর ক্যাক্ষের 
প্রতিযোগিতা চলে ॥ এই প্রতিযোগিতার ফলে কোন বযাঙ্ষ কণগ্রহীতা- 
দিগের নিকট হইতে কি হারে স্থদ গ্রহণ করিবে তাহা ধার্য হয়। অন্যান্য 
জরবোর মুল্যের স্যার এই সুদের হারও পরিবন্তিত হইয়া থাকে । 

উৎপাদনের অন্যতম উপাদান পরিশ্রম। উৎপাদন ব্যবস্থার প্রাথমিক 
অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া গেলেই উৎপাদনকারী আপন সাহায্যের জন্য 
অন্য লোক লইতে চেষ্টা করে। মন্জুরি দিতে স্বীরুত হইলে মজুর পাওয়া 
যায় কিন্ত মজুর বিষয়েও আমদানী এবং চাহিদা একে অন্যের উপর 
ক্রিয়া করিয়া থাকে। আবার কতকগুলি বিভিন্র আকাক্কা ইহাদের 
প্রতোকের ভিত্তি। জ্তরাং দেখা যাইতেছে যে, মজুরের অবস্থা এবং 
বাজারের অন্য সামগ্রীর অবস্থা একই প্রকার এবং মজুরও এক প্রকার 
সামগ্রী (:০m৷m০dit৮)। তবে অন্যান্স সামগ্রীর সহিত ইহার 
বিভিন্নতা এই যে ইহার নিজ্ছের একটা ইচ্ছা আছে। মজুরের মন্দুরি 
কিংবা বেতনের অক্ষের স্রাসবৃদ্ধি উহার আমদানী এবং চাহিদার উপর 
নির্ভর করে । 


ভূমির স্বত্বাধিকার 


অর্থনীতি সন্বন্ধে পূর্বে যাহ! আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে দেখ 
যায় যে, ক্যষক একজন উৎপাদনকারী এবং তাহার উৎপাদন-কাখোর 
জন্যা কমি, পরিশ্রম এবং মূলধন, এই তিনটি বিষয়্রের প্রয্বোজন হয়। 
এই তিনটি বিষয়ের বিশেষত্ব কি, তাহাও সংক্ষেপে আলোচিত 
হইয়াছে। এখন ক্রযকের সহিত এ তিনটি বিষয় কি ভাবে সংশ্লিষ্ট 
সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে । 

প্রতোক দেশেই, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, ভূমির স্বত্ব কতকগুলি 
ব্াক্তিবিশেষের বা সমিতির অধিকারতুক্ত হইয়া রহিদ্াছে । হৃতরাৎ 
কোন ব্যক্তির কোন কার্ষ্যের জন্য ভূমির প্রত্বোজন হইলে, হয় 
তাহাকে উহ! ক্রয় করিতে হইবে, কিংবা উহার স্বত্বের পত্তনি গ্রহণ 
করিতে হইবে। তাহার এই কাখোর দ্বারা সে যে একজন পূর্ববর্তী 
মালিকের দব্খলী স্বত্ব স্বীকার করিতেছে, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। জমি 
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ক্রয় করিবার কালে কত, এহ গন্ধে অধিকার পুত্রপৌভ্রাদি ক্রমে 
কিংবা তাহার স্থলবহ্িতা-ক্রমে ভোগ করিতে পারিবে বলিয়া, ইহার 
বিনিময়ের অন্য প্রকার সম্পদ্‌ প্রদান করে। কিন্ত জমি ইজারা 
পত্তনি গ্রহণ করিলে সে উহার স্বত্বের অধিকার কোন নিদ্দিষ্ট কাল 
পর্ধান্ত ভোগ করিতে পারে মাত্র। এ সময অতীত হুইয়া গেলে 
জমি আর তাহার অধিকারে থাকে না,-_উহা পূর্ব্মবন্তা মালিকের 
অধিকারে চলিয়া যায়। এই ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকার-প্রান্সির জন্য যে 
টাকা দেওয়া হয়, ক্রয় কর! জমির মূল্যের অনুপাতে তাহার পরিমাপ 
কম হয়; এবং ভোগের সময়ের ন্যনাধিকাতা-অলুসারে ও টাকার 
পরিমাণেরও ইতরবিশেষ হইয়। খাকে। যে ব্াক্কি চিরকালের আনা 
জমি ক্র করে, তাহাকে জমিদার বা ভূমাধিকারী বল! হয় এবং 
যাহার! নির্দিষ্ট কাল ভোগের জন্য খাজনা দেয়, তাহাদের রাত বা 
প্রজা বলা হয়। ভূমাধিকারী স্বম্ং তাহার অধিকারের জমি সম্পূর্ণ 
বা আংশিকভাবে চাষ-আবাদ করিতে পারে; অথবা যে অংশ স্বয়ং 
চাষ-আবাদ৷ করে না তাহা প্রঙ্গার নিকট পত্তনি দিতে পারে; 
স্বতরাং ভূম্যথিকারী এবং বায়ত উভয়েই ক্ুষক বা চাষা হুইতে 
পারে । ভূমাধিকারীন স্বয়ং জমি চাষ করা অথবা প্রজ্গার নিকট 
পন্ধনি দেওয়া নানা অবস্থা ও বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এ পর্য্যন্ত 
আমরা জমির উপর স্থায়ী এবং অস্থায়ী এই ছুই প্রকার স্বত্বাধিকারের 
বিষয় অবগত হইতেছি। ইহা ছাড়া, অন্য একপ্রকার স্বত্বাধিকার আছে, 
উহা কোন ব্যক্তিবিশ্েষে পধ্যবসিত নহে । উহাকে রাজকীয় অধিকার 
বলে। কোনও একটি বস্তবিশেষের একাধিক অধিকার বর্ত্তমান 
থাকিলে, এ অধিকাবসমূহের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ার 
সম্ভাবনা, এবং সচরাচর হইয়াও খাকে। জমির স্বত্ব সঙ্গক্ষেও ইহার 
ব্যতায় হয় ন1। প্র্গার স্বার্থ সহজবোধ্য । সে জমি চাব-আবাদ, 
করিয়া সম্পদ্‌ উৎপাদনের নিমিত্ত ভূমাধিকারীন্ নিকট হইতে 
অনুমতি গ্রহণ করে এবং এ অন্গমতি-প্রদানের পনিবর্ভে সে 
ভূম্যধিকারীকে কিছু টাকা দেয়। প্রক্গা ছুম/খিকারীকে কি জন্য 
টাকা দেয় এবং এ টাকার পরিমাণ কিরূপে নির্ধারিত হয়, তাহা 
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স্পঞ্ট বুঝিতে পারা যায় না। এ সম্বন্ধে নিগ্রলিখিত তিনটি বিষয় 
বিবেচনাসঃপেক্ষ । 

যে-কোন প্রকার সম্পত্ভিবিষয়ে কোন ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার ন্যায় ও 
যুক্তিসঙ্গত কি-না, এ সঙ্ধন্ধে স্বভাবতই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে; 
কারণ প্রচ্ছন্ন সম্পদ্‌ বা বাস্তব সম্পঙ্গের উৎপত্তিস্থান কোনও ব্যক্তি- 
[বিশেষের নিজন্থ সম্পত্তি নহে; ইহা প্রকৃতির দান । অবশ্য এই প্রচ্ছয় 
সম্পদের পরিবন্তন ঘটাইতে প্রাথমিক যে উদ্ভোগের প্রয়োজ্জন তাহা 
বাক্তিগত॥ এই উদ্যোগের জন্য ব্যক্তিগত পুরস্কার বা লাভের "শা! 
না থাকিলে উহা বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না। মনে করা যাক, 
কোনও এক ব্যক্তি একটি জেলার সমগ্র ভূমি ক্রয় কৰিয়া যদি অন্য কোনও 
বাছ্জিকে এ ভূমিতে চাষ-আবাদ বা ভোগ-দখলে স্বত্ব না দেয়, এবং স্বয়ং 
উহাতে বাগ-বাগিচা ইত্যাদি প্রস্থত করে, তাহা হইলে উহ! তাহার 
পক্ষে বুদ্ধিমানের কা্ধা বলিয়া বিবেচিত হুইবে না। এখানে আমরা 
ভূমির শ্বত্থাখিকারীর প্রথম অথবা অর্থ নৈতিক অবস্থার ভিত্তি দেখিতে 
পাই। এই কঠোর নিঘম পরিবন্ঠিত করিলে জমিতে ব্যক্তিগত 
স্বত্বাধিকার লোপ পাইবে ; এবং এই স্বত্ব রাজকীয় স্বত্বে অর্থাৎ 
রাজাধিকারে পধ্যবসিত হইবে । সকল দেশেই নিদ্দিষ্ট ও বিধিবন্ধ 
শাসনপন্ধতির বিকাশ ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন হইয়াছে॥ এবং সঙ্গে সঙ্গে 
উদ্বেগ ও অশান্তির কাল অতীত হইয়া গিয়াছে । এ অবস্থাতে ভূম্যখি- 
কারীর একটি বিশেষ কর্তব্য ছিল। তখন তাহাকে শক্তিসংগ্রহ-পূর্ববক 
শক্রগণের অত্যাচার হইতে প্রজারক্ষা করিতে হইত । ভুম/ধিকারী 
শক্রগণের অত্যাচার হইতে প্রজারক্ষা করিয়াছে এবং ভুমিও রক্ষিত 
হইস্সাছে__-এই অন্ুহাতেই ভূম্যধিকানী জমির উপর একটি দাবী করিত । 
বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা! করিতে যাহারা বিশেষভাবে কাধ্য 
অথবা! সহায়ত! করিয়াছে, রাজসরকার হইতে তাহাদিগকে সরকারের 
পাস দখলীর ভুমি দান করা হইয়াছে । আবার যে সকল দেশে লোক- 
সংখ্যা অল্প, সে সকল দেশের উন্নতি ও শীবৃদ্ধির জন্য রাক্ষসরকার হইতে 
স্মিদান করিয়া দন্ত দেশ হইতে লোক আকুষ্ট করিয়া আনা হয়। ইহাই 
সর্ব্ধাৎকুষ্ট পন্থা । অবশ্য অর্থনীতির দিক্‌ দিয়া দেখিলে এই পন্থা! বিসদৃশ 
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বলিয়া! মনে হইবে; কিন্ত এইভাবে যে স্বত্বের উদ্ভব হইয়া রাজসরকার 
কতৃক মঞ্জুর হইয়াছে, তাহার বিলোপ করা অসম্ভব । - 

জমির উপর ব্যক্তিগত অৰিকার প্রা সকল অবস্থাতেই একটি 
বিধিবন্ধ নিয়মের অহ্গত হইয়। আছে ॥ রাজসরকানের সাহায্যের জন্য 
যাহাদিগকে জমি দান করা হইত, সেই সকল ব্যক্তিকে পূর্বে সৈন্দলন্ুন্ত 
করিয়া! লওয়া হইত, পরে ক্রমে ক্রমে দেশের অবস্থার উ্জতি ও শাপন- 
পদ্ধতির নিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্ রাবিবার প্রয়োজন হ্রাস 
হইয়া যায়; কিন্তু জমির অধিকার অটুট থাকিয়া যায়। রাজসরকার 
ব্যক্তিগত শ্বব্বাধিকারের এইকূপ নিয়ম মানিয়। লয়েন যে ভুম্যধিকানীন 
জমির উপরে থে স্বত্ব আছে, তাহ! কখনও বিলুপ্ত হইবে না এবং তাহার 
আপন শ্বত্ব সে অপরের নিকট বিক্রয় করিতে পারিবে। তবে রাজ্জ- 
সরকারের জমির সঙ্গে যে সম্বন্ধ আছে তজ্ন্য তূম্যধিকারীকে রাজসরকারে 
নির্দিষ্ট নিয়মে বাজ্জন্ব বা খাজনা জমা দিতে হইবে ॥ ভারতবর্ষে হিন্দু, 
মুসলমান ও ইংরাজ রাজত্ব ক্রমিকভাবে চলিগ আসিয়াছে ; এবং 
প্রতোক জাতির রাজত্বকালেই ভূমির বন্দোবস্তের ব্যবস্থার বিশেষত্ব 
বর্তমান রহিয়া গিয়াছে। ইংবেজগণ, হিন্দু ও মুসলমান আমলের ব্যবস্থার 
অল্বিস্তর পরিবর্তন করিয়া থাকিলেও মূল বাবস্ধ। ঠিক রাখিয়াছেন। 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের ভূমির '্বত্বাদিকারের নিয়ম বিভিন্ন প্রকার । 
ইংরেজগণের আমলে সাহারাও তাহাদের দেশের আইন এ দেশে প্রচলন 
করিয়াছেন। এই সকল কারণেই আইনের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হ্য় । 

আইনের ঈদৃশ বিভিন্নতা সত্বেও একটি বিষয়ের সত্তা সকল প্রকার 
স্বত্বেই বর্তমান রহিয়াছে । উহা রাজসরকারকে সমগ্র ভূমির আংশিক 
স্বত্বাধিকারী বলিয়া মান্য করা এবং তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণব্বকূপ রাজ- 
সরকারে রাজব্ব প্রদান করা । 

মোগল শাসনকালে ভূমির রাজস্বনিনদ্দেশ ও রাজস্বসংগ্রহের ভার 
কতকগুলি ব্যক্তিবিশেষের উপর স্যন্ত ছিল। তাহারা আপন আপন 
পারিশ্রমিক বাবদে সংগৃহীত নাজন্দের নিদ্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করিত এবং 
এই সকল রাজন্বঘটিত কাখ্যের ভার বংশাহক্রমে তাহাদিগকে প্রদান 
করা হইত। এই সকল করসংগ্রাহক বা তহশীলদারগণ মোগল সাত্রাজ্যের 
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পতলকালে প্রত্যেকেই ক্মাপনাদিগকে স্বাধীন শাসনকণ্তা বলিয়া ঘোষণ! 
করিয়াছিল) এ সময়ের গোলযোগ ও রাজ্রন্ব স্থাপিত হওয়ায় পুর্বে এই 
শ্রেণীর অনেক দাবী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং ইংরান্দ সাম্রাজ্য স্থাপিত 
হওয়ার পর এ সকল দাবী স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল । 

এইরূপ গোলযোগপূর্ণ অবস্থায় ইংরাজগণ, মোগল আমলের 
প্রকৃত করদাত! তূম্যধিকারী, এবং করসংগ্রাহক বা তহশীলদার ্রেণী 
এতদুভয়ের পার্থক্য সমাক্‌ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই । এই নিশিত্তই 
ইংরাজ্দ-শাসনের প্রাক্কালে ভূমাধিকারী বিষয়ে ছুই প্রকার ধারা দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই উভয় শ্রেণীই জমিতে আপন আপন, স্বত্ব স্বীকার 
করে; কিন্তু ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণী রাজসরকারকে আপনাদের 
অংশীদার বিবেচনায় লাভের নিদ্দিষ্ট অংশ রাঁজপন্তকারে জম! দেয়, এবং 
অপর শ্রেণী রাজ্জসরকারের 'প্রতিনিধিরূপে করসংগ্রহের নিমিত্ত বেতন- 
স্বরুপ ন্যায্য প্রাপ্য গ্রহণ করে। ভূমির উপ্নতিজ্জনিত রাঞ্জ্ব বৃদ্ধি হইলে 
লাভের অংশ তাহাদের প্রাপ্য নহে। 

শাসনপন্ধতি-পরিচালনের জন্য যে সকল লোক নিযুক্ত ছিল, তাহার! 
ইংলণ্ডের ভুম/বিকারিগণের স্বত্বের মর্ম অবগত ছিল। সেইজন্য তাহার! 
বলিত রাজসরকার জমির উপন্বত্বের কোন অংশ দাবী করিতে পারে না। 
তথাপি তাহারা দেশীয় পদ্ধতি স্বীকার করিয়া লইয়া! বিবেচনা 
করিয়াছিল-__রাজসরকারের দাবী টাকার অন্ক স্থায়িভাবে নিদ্দিষ্ট 
করিয়। দিলে, সুমির উন্নতিজজনিত লাভ রাজ্সরকারে না বঙ্ডিয়া, 
ভূমির মালিকেই পর্য্যবসিত হইবে, এবং ইহার ফলে ইংলণ্ডের পূর্বতন 
মধ্যবিত্ত ক্রধিজীবী প্রজাগণের ন্যায় এক শ্রেণীর লোকের স্বত্ব গণ্য 
করা হুইবে । 

জমির স্বত্বাধিকার সন্বদ্ধে ঈদৃশ বিবিধ ধারণ! পোষণ করাতে এবং 
দাবী বিষয়ে প্রক্কত তথ্য উদঘাটিত না হওয়ার ফলে, বিভিন্ন সময়ে 
বিভিগ্নকূপে জমির বন্দোবস্তকার্য্য সংসাধিত হইত । অদ্যাপি এরূপ 
ধারণাসস্ভূত বন্দোবস্তের আভাস পাওয়া যায় । ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে এ দেশের 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবন্ধিত হয়। এ সময়ে রাজক্শ্মচারিবর্গের মনে 
ইংলণ্ডের জমিসংক্রান্ত স্বত্ব ধারণা বলবৎ ছিল। রাজসরকারের পক্ষে 
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কৃবিধাঙ্গনক নহে বলিদ্। বর্তমান সময়ে আর কোন স্থানে চিন্রগ্থামী 
বন্দোবস্ত মঞ্জুর করা হয় না। a 
সুমির উপরে তিন প্রকারের স্বত্ব বর্তমান আছে, বখা--রাজ্ছনরকার- 
সংক্রান্ত, তৃম্যধিকারী-সংক্রান্ত ও প্রজ্গাসংক্রান্ত। ব্যবসায় মাত্রেই 
ংশীদারগণের স্বার্থ পরস্পর জড়িত থাকে ॥ ব্যবসায়ের লাভ্ডের অংশ 
অংশীদারগণের মধো তুল্য ন্থপাতে বণ্টন করিয়া দেওয়া! হয় বলিয়া 
প্রত্যেক অংশীদারই ব্যবসায়ের উদ্নাতির জন্য চেষ্টা করে । এই প্রথার 
ব্যতিক্রম হইলে অর্থাৎ সকল অংশীদার লাভের অন্ধ তুল্যান্থপাতে না 
পাইলে, যে অংশীদার কম লভ্যাংশ পাইবে, সে তাহার পরিশ্রমের ভাগ 
হ্রাস ককিয়। দিবে, ফলে লাভের মাত্র! কমিয়। যাইবে ॥ ইহাই মানবের 
প্রকৃতিগত খণ্ম। ভূমির দ্বত্াধিকার বিষয়ে যদি ব্যবসায়ের অংশীদার- 
গণের নিয়ম প্রয়োগ করা হয, তাহ! হইলে রাজসরকার, জমিদার ও 
প্রজ।_ইহারা প্রত্যেকে জমির উন্নতির জন্য যে কাধ্য করে, তৎ্পৰিবর্ডে 
উপযুক্তরূপ পুরস্কার পাইতেছে কি-না, তত্বিবয়ে আলোচনা কর! 
প্রয়োজন । 


রাজসরকার, ভূম্যধিকারী ও প্রজা 


স্কুমিতে উৎপন্ন সম্পদ্দের কতকাংশ যে রাজসরকারের প্রাপ/, তাহ। 
পূৰ্বেই বলা হইয়াছে ॥ রাজসরকার ভূমির বাবদ যে রাঞ্জ'্ৰ গ্রহণ করেন, 
তাহার পরিবর্তে বহিঃশত্র-দমন এবং দেশের শান্তিরক্ষা করেন। এই 
আশ্বাস থাকায় তুম্যধিকারী ভূমির উন্নতি এবং ক্লক চাব-আবাদ বিষয়ে 
মনোযোগী হইয়া থাকে । ইহা ছাড়া রাজসরকার জমিজমাসংক্রান্ত 
দলিলপত্রাদি প্রস্তুত এবং রক্ষা করিয়া খাকেন। জমিজ্জমাসংক্রান্ত 
বাদবিসংবাদ্দের মীমাংসা করিবার জন্য বাজসরকার কর্তৃক আদালতও 
স্থাপিত হইয়াছে । এইভাবে রাজসরকার হইতে যে সকল সুবিধার স্থ্ট 
হইয়াছে, ভূম/ধিকানী এবং প্রজা উভয়ই তাহার ফলভোগী, সুতরাং 
অংশীদার | এ ক্ষেত্রে রা্সসরকারের কর্তব্যকাখ্য বিষয়ে আলোচনা! করা 
হইল; এখন অন্তান্ত অংসীদারগশের কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করা 
প্রয্বোজন । প্রথমতঃ প্রজার কর্তব্য বিষয়েই আলোচন! কর! যাক । 
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কুষকের শারীবিক এবং মানসিক পরিশ্রমের ফলেই কমিতে শশ্য 
উৎপাদিত হইয়া থাকে; ইহা ছাড়া শস্যোংপাদনের অন্য কোন প্রকার 
পন্থ! উন্মক্ত নাই । কিন্ত ভূমাধিকারী ভূমির অংশীদাররূপে উৎপাদনের 
জন্য কি সুবিধা প্রদান করে তাহা বুঝিতে পারা যায় না । উৎপাদন 
সম্বন্ধে কোন প্রকার আহ্বকৃল্যই যদি ভূমাধিকারী না করে, তাহা হইলে 
উৎপাদনের অংশ সে কেমন করিয়া দাবি করিতে পারে? আতরাং ইহা 
স্বীকার করিতে হইবে যে, পূর্ষে দ্ুমাধিকারীকে যে অবস্থায় ভূমির 
স্বত্বাধিকার প্রদান করা হইয়াছিল, বর্তমানে তাহার অপলাপ হইয়াছে । 
এই অবস্থার পরিবর্ত্ধনের সঙ্গে, পূর্বে ভূমাধিকারীর ভূমির জন্থা যে দায়িত্ব 
ছিল, এখন তাহা রাজসরকারে পর্ধযবসিত হইয়াছে । কিন্ত ইহাতে 
কমাধিকারীর স্বত্থবিষয়ে কোনই ব্যতিক্রম হয় নাই। উৎ্পাদন-কার্যে 
ভূমাধিকারী কোন প্রকার সহায়তা করে না বলিয যদিও ক্ায়তঃ আপন 
অংশের দাবী করিতে পারে না, তথাপি আইনতঃ তাহার দাবী অগ্রাহ্য 
করা যায় না; কারণ, রাজ্জসরকার পূর্কা হইতেই ভূমির উপর ব্যক্তিগত 
অধিকার মানিয়া লইয়াছে। উত্নতিকামী ভূমাধিকারিগণ কূপ, পুঞ্রিণী, 
এবং পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি খনন দ্বারা রুষিকা্যের উৎপাদন-বিষয়ে যথেষ্ট 
সহায়তা করিতে পারে। পূর্বে বাচ্মসন্রকাবের কর্তব্য সন্বন্ধে যাহা বল! 
হইয়াছে, এ সকল কার্য স্থচাকরূপে সম্পন্ন না হইলে ক্ুষক কুষিকার্ধো 
বিরত খাকিবে; কারণ, বান্দসরকার প্রজার স্বত্বরক্ষণ ও শান্তিরক্ষা 
কাধো অবহেলা করিলে তাহার! কষিকাখ্য করিয়া ফসল উৎপাদন করার 
আশা করিতে পারে না। কাজেই দেশের সমগ্র ভুমি পতিত থাকিয়া 
যায়। এইরূপে অংশীদারগণের কর্তব্যপালনের অবহেলায় উৎপাদন 
বিষয়ে সবিশেষ ক্ষতির কারণ হয়। 

কষষি-কাধ্যোপযোগী সূমি হইতে যৌথভাবে যে শক্ত উৎপাদিত হয়, 
তাহাতে তিন প্রকার স্বার্থ বন্তমান বহিয়াছে। এই তিন প্রকার স্বার্থ- 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই উৎপাদনের অংশ গ্রহণ করিয়া খাকে । এই উৎপাদনের 
অংশ আংশীদারগশের কর্তব্যকাধ্যের গুরুত্বের অশ্থপাতে বিভক্ত হওয়া 
কন্তব্য। কিন্ত পূর্বোক্ত আলোচনা দারা বুঝিতে পারা যায়, কার্ধ্যতঃ 
উন্ধপ হওয়া সম্ভবপর হইয়া উঠে না? কারণ, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে 
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সঙ্গে কর্তব্যকাধ্য-সমূছের পারস্পরিক সার্থকতা পরিবন্ধিত হুইয়া যায় | 
যঙ্গিও কতকগুলি কর্তব্যকাধ্য সম্পাদন করিবার পরিবচর্কই সর্বপ্রথম 
ভূমির স্বত্বাধিকার প্রদান কর! হইয়াছিল, তথাপি বর্ত্তমান সময়ে এ 
সকল কর্তব্য যথারীতি প্রতিপালিত না হওয়া সব্বেগ, আইনতঃ এ 
কর্তব্যবিস্থখ স্বত্বাধিকারিগণকে '্বত্চ্যুত করা যায় না; কারণ, উহা 
প্রতিষ্ঠিত স্বত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে । 

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের অব্যবহিত পূর্বে রাঙ্জশক্তি রাজপ্রতি- 
নিধিৰৰ্গের করতলগত হইয়াছিল । শাসনপ্রণালীর বিশ্বঙ্খলতা ঘটিলে 
স্বভাবতই দেশে দারিদ্র্য ও লোকক্ষয় সংঘটিত হইয়া থাকে । সেই 
সময়েও দেশের অবস্থা এন্ধপই হইয়াছিল । অরাজকতার ভয়ে ক্লুষকগণ 
রুষিকাধ্য পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা সশঙ্চচিজ্জে কাল যাপন করিত । 
ভূমিতে শস্যোৎপাদন করিয়া তাহার ফলভোগী হইতে পারিবে না, এই 
ভয়েও অনেক ক্যক রুষিকাধ্য পরিত্যাগ করিয়াছিল। ইহার উপরে 
বগীদের অত্যাচারে দেশবাসী নিতান্তই সত্বন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ 
বিবিধ অশান্তি দার! তদানীন্ধন দেশবাসীর অবস্থ! কিরূপ শোচনীয় 
হুইয়! পড়িয়া ছিল, তাহা সহজেই অন্থমান করা যায়। ইংরাঞ্জ রাজত্ব 
স্থাপনের পর সুশৃঙ্খল শাসন-পক্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় 
কষিকার্যের অবস্থ। পরিব্্ঠিত হইতে আরস্থ হয়। ভূমাধিকারিবর্গের 
মধ্যে প্রত্যেকেই তখন বিস্তীর্ণ ভুভাগের ন্বত্বাধিকার পর্রিচালনা 
করিতেন। তাহারা রাজসরকারে যে রাজনব্ব প্রদান করিতেন, তাহা 
আপন আপন অধিকারের সমগ্র ভূমির উপর ধাখ্য ছিল। ভূমিতে চাষ- 
আবাদ দ্বারা শস্যোৎপাদন ভিন্ন রাজনব্বপ্রদানের অন্য কোন উপায় 
বৰ্ত্তমান ছিল না । তখন রুষিকাধ্া-সম্পাদনোপযোগী শ্রমজীবীর সংখ্যাও 
অতি সামান্য ছিল। অগনীতির দিক্‌ দিয়া বলিতে গেলে এ সময়ে 
কূম্যদিকারিবর্গের সহিত প্রতিযোগিতায় এ শ্রমজীবিগণই ক্ষমতাশালী 
হইয়া উঠিঘাছিল ॥ উৎপন্ন জ্রব্যের অংশ তাহাদের মনোনীত না হুইলে 
তাহার! তখনই কাধ্য পরিত্যাগ করিত; কারণ, তখন অন্যত্র কাধ্যের 
যোগাড় করা সহজসাধ্য ছিল। কাজেই কূম্যধিকারিগণ সর্বদাই 
উহাদের মনস্কইির জন্য সচেষ্ট থাকিত । আবার শ্রমিক যাহাতে অন্তায়- 
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ব্ধপে লাভবান্‌ না হইতে পানে, তহ্ঞ্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রয়োজ্জন 
হইয়া উঠিয়াছিল ; নতুবা ভূম্যথিকারিবর্গের ক্ষমতার হ্রাস হওয়ার আশঙ্ক! 
ছিল। পক্ষান্তরে, শ্রমিকগপও বিপদে-আপদে রক্ষ/ পাইবার আশায় 
ভুম্যধিকারিবর্শের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইত । এইরূপে বিবিধ বিষয়ে 
পরস্পর পরস্পরের মুখাপেক্ষী হুইয়া পড়ার দরুন কালক্রমে উৎ্পল্প 
জবোর বিভাগ যথোপযুক্ত হইতে আরম্ভ হয়। 

কূমাধিকারী উৎপন্ন বোর যে অংশ গ্রহণ করিত, তাহাকে খাজনা 
বলা ঘাইতে পারে, এবং এই খাজনাকে ভূম্যধিকারীর পক্ষে উৎপন্ন 
জ্রব্যের যথাযোগ্য বিভাগ বলা যায়। পূর্বে এই প্রকার পাওনা 
সাধারণতঃ উৎপন্ন ভ্রবোর দ্বারাই দেওয়া হইত । এই প্রথা-অবলস্বনে 
খাক্ষনা পরিশোধ করা! বিশেষ সমীচীন বলিয়া মনে হয়; কারণ, ইহাতে 
উৎপাদনের লাভ ও ক্ষতি ভূমাবিকারী ও রুষক তুল্যাংশে ভোগ করিয়া 
খাকে। এই নিয়মে খাজনা আদান প্রদানের সময় শস্ত মাড়াই করিবার 
স্থানে ভূমাধিকারীর প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিয়া তাহার অংশ বিভাগ 
করিয়া লইত ; কিন্ত নানা কারণে এই প্রণালী বিরক্তিকর এবং অন্থবিধা- 
জনক বলিয়া পরিগণিত হয় । এইজন্যই ইহার পরবর্তী সময়ে এই নিয়ম 
যখায্থভাবে প্রতিপালিত হইত না। 

তুলা চাষের বিষন্ন আলোচনা করিলে, এই প্রথার অন্থবিধার বিষয় 
সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। গাছের সম্পূর্ণ তুল! একেবারে চঘনোপযোগী 
হয় না, কয়েক মাস ব্যাপিয়া তুলার চয়নকার্ধা চলিতে থাকে | পুর্ব 
নিয়মে প্রতি বার চয়নের পরেই কৃন্যবিকারী তাহার অংশ বিভাগ করিয়া 
লইত । কিন্ত একটি কালের জন্য পুনঃ পুনঃ এইরূপ ভাগবন্টন নিতান্ত 
অস্থবিখ1 ও বিরক্জিজনক মনে করিয়া ভূম্যধিকারী ফসলের অবস্থাক্গসারে 
অহথমানে মোটের উপর তাহার অংশ সাব্যস্ত করিয়া লইত। কিন্ধ এই 
প্রকার বন্টন স্পষ্টতঃ যখাবখরূপে হইতে পারে না। ইহার কিছুকাল 
পরে এইভাবে খাজ্জনার আদানপ্রদান উঠি গিয়া, ফসলের মূলা- 
নির্ধারণপূর্ক্ধক উহার অংশ ভুম্যদিকাবিবর্গ লইতে আরম্ভ কবে। ইহা! 
হইতে ক্রমে ক্রমে বর্তমান প্রথা-অনথযায়ী খাঙ্গনা আদানপ্রদানের প্রথ। 
উদ্ধৃত হইয়াছে । 
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ইংরান্দ আমলে শাসনপ্রণালীর উপ্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের সকল 
প্রকার অবস্থাই প্রিবন্িত ও সংশোদিত হইতে আবস্ত হয়। কৃম্যধি- 
কাবীকে এখন প্রজ্জাবক্ষার ভার লইতে হয় না; ইহা রাজজসরকার স্বয়ং 
গ্রহণ করিয়াছেন । এখন আর কূমাধিকারিগণকে প্রজ্জার মনস্তরটিলাধন 
করিতে হয় না; কারণ, তাহাদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য আর প্রজার 
সহায়তা গ্রহণের প্রয়োজ্জন নাই । বিবাদ-বিসংবাদের শান্তি হওয়াতে 
দেশের অধিবাসিবর্গ নিরাপদে কালবাপন করিতেছে এবং লোকসংখ্যা 
বদ্ধিত হইতেছে। লোকসংখাার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুষিকার্দাও দিন দিন 
উন্নতি পথে অগ্রসর হষ্টতেছে। জমিত্তে কৃষাখিকারীর স্বত্ব সাবাদ্ছ 
হওয়াতে, ভুমাশিকারীর পক্ষে প্রজার নিকট হইতে খান্দনা আদায়ের 
সবিধা হ্শ্বাছে। দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু জমির মূলা পৃর্ব্বাপেক্ষা 
অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার কলে কোন প্রজ্ঞা খাজনা প্রদানে 
অন্বীকৃত হইলে, তাহাকে উৎখাত করিয়া! তৎস্থলে অন্রা প্রজ্ঞা পক্চন করা 
বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছে । প্রজার '্বত্বরক্ষা-সম্বক্ধে যে সকল 'আইন 
বিদিবন্ধ হইগ্রাছে, তাহাতে ভূমান্গিকারীর কোন প্রকার ক্ষতি বা 
ক্ষমতার ফাস হয় লাই। বর্তমান সময়ে প্রজার স্বত্বরক্ষার জন্য 
নুতন আইনের প্রচলন হয়) আবশ্বাক 1. ক্লুষকগণ যাহাতে তাহাদের 
উৎপন্ন ফসলের অধিকাংশ ভোগ করিতে পারে, তত্প্রতি দৃষ্টি 
রাখা প্রয়োজন । এইরূপ ব্যবস্থা করিতে পান্রিপে কুষকগপের কাথা 
করিবার উৎসাহের সহিত ক্লুষিকাখে/র উত্নতির চেষ্টা অপ্রতিহতভাবে 
চলিতে থাকিবে । আন্কথা, উত্ৰতি দূরে খাকুক, রুবিকাখ্া ক্রমেই 
আঅবনতিব দিকে অগ্রসর হইবে । কাধ্য করিয়া যদি ক্দাশাক্ষরূপ 
ফলভোগ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে কদাচ সে কাধ্যে 
উৎসাহ থাকিতে পারে না। 

উৎপাদনের দ্বিতীয় উপায় পরিএম | এ দেশে কুখিকাধ্যের জন্য 
শারীরিক পরিশ্রম প্রচলিত আছে। শারীরিক পরিশ্রম ছুই প্রকার : 
এক প্রকার, পরিশ্রম কবিরা পরিশ্রমলঙ্ক কল নিচ্ছে ভোগ করা, এবং 
অন্য প্রকার, পরিশ্রযলন্ফ কষলাফলের সহিত কোন প্রকার সংশ্বব লা 
রাখিয়া পরিশ্রমের পরিবর্তে নিদ্দিষ্ট মন্জূরী গ্রহণ করা। কষিজ্দীবী 
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শ্রমিকগণ প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত । ধিক ফসল লাভ করা যায় 
এই জ্ঞান তাহাদের আছে এবং সেইঙ্জন্তই তাহার! পরিশ্রমসাপেক্ষ 
কান সর্বদা আগ্ৰহান্বিত । 

ভূমি এক প্রকার বস্ত। ইহার মুলা9 “আমদানী এবং চাহিদ।* 
নিমের বিধয্ীনকৃত ; অর্থাৎ চাহিদার বৃদ্ধিত সহিত ইহার মূল্যের বৃদ্ধি 
হইয়া থাকে । অন্তান্ত পশ্যের সহিত ভূমির পার্থক্য এই যে, ইহার 
আমদানী নিদ্দিষ্ট সীমার গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে না; অর্থাৎ ইহা 
স্বানাস্থর হইতে সববরাহ করিবার উপায় নাই । এদেশে লোক সংখ) বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে কুষিকাধ্যোপঘোগী ভূমির ক্সামদ্ধানী চরম সীমায় পৌছিয়াছে । 
কাছেই প্রজ্ঞার সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার প্রতিযোগিতা কঠোরতর 
হওয়াতে ভূমির মূল্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ভূমির উতৎপগ্র সম্পূর্ণ ফসল 
বিক্রয়ন্বারাও উহার মুলোর সংকুলান হয় না । কুক অধিক পরিশ্রয-দ্বারা 
সুমিতে অধিক শশ্য উৎপাদন কহিতে পারে সা, কিন্ধ শস্তের উৎকর্ষের 
সঙ্গে সঙ্গে ভূম্যধিকারী খাজনা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। প্রচ্জা এ বন্ধিত 
খাজনা প্রদানে অশ্বীকৃত হইলে তাহার উৎখাতের সম্ভাবন) আছে । 
এই উৎখাতের সন্ভাবন। থাকাতে প্রদাসাধারণের অবস্থা শোচনীয় হইয়া 
পড়িয়াছে। পরিশ্রম-হিসাবে যদিও সে নিঞ্জে লাভের অন্য কাধ্য 
করিতেছে, তথালি তাহার অবস্থা দৈনিক মজুরের অন্থকূপ) কারণ, 
অধিক পরিশ্রম ও যত্রপক ফল লে ন্বঘং ভোগ করিতে পারে না। 
এন্সন্ত সে পরিশ্রম-বিষয়ে ভগ্রোংসাহ হইয়া পড়িয়াছে। 

অন্য শ্রেণীর শ্রমিক অর্থাৎ দৈনিক মজুরগশণের পক্ষে, আপন পরি- 
শ্রমের জন্য একমাত্র মন্ধুরী ভিত্র অন্য কোন প্রকার স্বার্থের আশা নাই 
বলিয়া, তাহাদেত্র অধিক পরিশ্রম করিবার জন্য উৎসাহ জন্মে না। 
স্থলবিশেষে, প্রভুর প্রতি শ্রস্ধাবশতই হউক, কিংবা অন্য কোন 
কারণেই হউক, কোন কোন মজুর আগ্রহের সহিত কাৰ্য্য করিতে পারে; 
কিন্ত কূপ দৃষ্টান্ত কচিৎ দেখিতে পাওয়া যা । রুষকগণ পরিশ্রম করা 
সব্বে যখন তাহাদের কোন প্রকারে কেবল “পেটে-ভাতে” থাকিবার 
যত স্বস্থ! হুয়, তখন তাহারা! ক্ুষিকাধ) পরিত্যাগ করিয়া অশ্যা ব্যবসায় 
আরম্ভ করে না কেন, এই প্রশ্ন স্বভাবতই উপস্থিত হইতে পাবে। 
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ইহার উত্তর এই যে, ক্রহকেরা ন্থাস্ক ব্যবসায় করিতে অসমর্থ । এই 
অক্ষমতার কতকগুলি বিশেষ কারপও আছে। তন্মধ্যৈ আপন গৃহ 
ছাড়িয়া বিদেশে চলিয়। যাওয়ার অনিচ্ছা-_এবং তথায় নানা প্রকার 
বিপদ্‌-আপদের আশঙ্কা অন্কতম । এই কারণেই ক্রুধিকাধ্যেক মজুরী 
অন্যান্য কাধ্যের মজুরী অপেক্ষা কম এবং ক্ুবি-শ্রমিকের বাজার 
কোন ক্রমেই পরিবন্তিত হয না। 

উৎপাদনের তৃতীয় উপাদান মূলধন ৷ এখন মূলধনের সহিত রুষি- 
কাখে/র সদ্বন্ধ-বিষয়ে আলোচনা করা যাক । যে-কোন প্রকার 
উৎপাদনের জন্যাই অল্প-বিস্তর মূলধনের প্রয়োজন ৷ কাষ্ঠ-বিক্রেতার কুঠার, 
করাত ও দাড়িপাল্লা ভিন্র ব্যবসায় চলে না । সামান্য ঘাস-বিক্রেতারও 
একখানা খুর্পীর প্রয়োজন । এখানে কাষ্ঠ-বিক্রেতার মূলধনের পরিমাণ 
কম । স্বতরাং দেখা যাইতেছে-_এই কুঠার, করাত, দাড়িপাজা, খুর্পী 
এইগুলি মূলধনের মধ্যে গণ্য । এই সকল মূলধন ক্রয় করিবার নিমিত্ত 
কিছু সম্পদ ব্যয় করা আবশ্যক হয় । এই সকল মূলধন কাঠ-বিক্রেতার 
পক্ষে অরণ্যস্থিত প্রচ্ছন্ন সম্পদ্কে বাস্তব সম্পদে এবং ঘাস-বিক্রেতার 
পক্ষে পতিত তভূমিস্ব প্রচ্ছন্ন সম্পদ্কে বাস্তব সম্পদে পরিপত করিবার জন্য 
ব্যবহৃত হইতেছে । পক্ষান্তরে, বড় বড় কারখানার উৎপাদন-ব্যাপারে 
নানা প্রকার কলকব্দা এবং দালান-কোঠার প্রয়োজন হয়। সকল কল- 
কারখানার কাধ্য অপেক্ষা! ক্ৃহিকার্যোর জন্য অল্প মূলধলের প্রয়োজন 
হইলেও, উহা অতি প্রয়োজনীয় । রুষিকাধা-সন্বন্ষীয় মূলধন তিন ভাগে 
বিভক্ত করা ঘায়। চাষের জন্ঞ কোদাল, খুর্‌পী এবং কান্ডের প্রয়োজন । 
জমির পরিমাণ অল্প হইলে এই কয়টীর সাহাযে/ই কায়িক পরিশ্রাম-দ্বার] 
চাষের কাধা চলিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে জমির পরিমাণ এত অল্প নহে 
বলিয়া কেবল কায়িক পরিশ্রমে চানের কাধ্য চলিতে পারে না। স্থতরাং 
ক্রুখিকার্য্যের জন্য লাঙ্গল, মই ₹ত্যাদি ব/বহার করিতে হয়। এ সকল 
যস্ত্র-পরিচালনের জন্য বলদের প্রস্থোজ্জন হয়। এই সকল ভ্রব/ও এক 
শ্রেণীর মূলধন ; কারণ, এইগুলি যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনই বাঞ্চনীয় । 
কৃষকের এই সকল সম্পত্তি অস্থাবর এবং ইহা পুর্ষোক্ত তিন শ্রেণীর মধ্যে 
প্রথম শ্রেণীভুক্ত মূলধন-মধ্যে গণ্য । এইগুলি হস্তান্তর বা স্থানান্তর করা 
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ক্রষকের আপন বিবেচনা এবং বুদ্ধির উপর নির্ভর করে । আর এক 
প্রকার সম্পত্তি আছে তাহা মূলধন, কিন্ত তাহা বন্ডান্থরের অযোগা। 
রুষকদের কুষিক্ষেত্ঞে স্থানীয় আবহাওয়ার আনুকুল্য ও প্রতিকৃলতায় 
শক্ের পরিমাণ ও গুণের তারতম্য হইয়া থাকে । শস্তোৎ্পাদন জমির 
স্বাভাবিক সরসত! ও আদ্রতার উপর নির্ভর করে বলিয়া, যে বৎসর 
বৃষ্টির পরিমাণ কম হয়, সে বৎসর ভাল ফসল পাওয়া যায় নাঃ কিন্ধ কিছু 
অর্থবায়ে কৃপ অথবা পুক্ষরিণী খনন করিয়া জল-সেচনের ব্যবস্থা করিলে, 
অল্প বৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টির বংসরেও ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হওয়ার স্তা: 
খাকে না। পুঞ্চন্থিনী খননের জন্য যে সম্পদ্‌ বযয়িত হয়, হাহাও মূলধন ; 
কারণ, এই সম্পদ্‌ অধিকতর সম্পদ-উৎপাদনের জন্য বায়িত হইয়াছে। 
এই কার্খোর জন্য বা এই বায়ের জন্য প্ররুতপক্ষে যে সম্পদ হস্তান্তরিত 
হয়, তাহা জমিতে জলসেচন করিয়া এবং জলসেচন লা করিয়া যে অধিক 
ও অল্প ফসল পাওয়া যায়, তাহার নম্র (1£757/০৮) কাতীত আর 
কিছুই নহে। কুমির সহিত শন্কান্থা সম্পদের পার্খকোর ন্যায় এই শ্রেণীর 
সুলধন পূর্বোক্ত মূলধন হইতে ন্বতক্জ। পুঙ্ষরিষী বা কূপ স্থাবর সম্পত্তি। 
পুন্করিণী ভূমিতে খাত হয় বলিয়| ভূমির কার্খ্যকারিতার ন্যায় পুন্ধরিণীর 
কার্ধাকারিতাও উহার বাবহাবের উপর নির্ভর করে। যে ব্যক্তির 
ভোগন্থত্ব দীর্ঘকাল ধরিয়া বন্টমান খাকে, সে এই শ্রেণীর মূলধন আবসশ্থাক- 
অন্থসারে বায় করিতে পারে। এই প্রকার বায় সাধারণ প্রঙ্গার পক্ষে 
যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ, থে কোন সময়ে ভুমি হইতে উৎখাত হইলে 
কপ অথবা পুক্ষরিণী সে লইয়া যাইতে পাবে না। অথবা এই বানের 
জন্য ক্ষতিপূরণ সে দাবী করিতে পারে না। উচ্চলীচ ভুমি কাটিয়া, 
করিয়া সমতল করা এবং ফলবান্‌ বৃক্ষ রোপণ করাও এ শ্রেণীর বায়েরই 
অঙ্তরকপ । এই সকল কাষ্য ভূম্াধিকারীরই কর্ক্ব্য ; কারণ, তাহার 
স্বত্ব চিরস্থায়ী । স্বতরাং এই সকল কাখো ব্যয়ের জন্য তবিশ্যতে থে 
লাভ হইবে, তাহার একঙ্ন প্রজা উৎখাত হইলে অন্য কোন প্রজ্ঞা তাহা 
ভোগ করিতে পারিবে । 

কষষিজ্ঞাত ব্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালান দেওয়ার স্বব্ধার 
জন্য গাল খনন কি রেলওয়ে প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় হয়, উহা পূর্া- 
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শ্রেণীর ব্যয়ের অন্থরূপ । এইভাবে জলপথে এবং '্বলপথে ক্ুহিজ্গাত অরন্য 
চালান দেওয়ার স্থবিধা হইলে, যে স্থানে এ সকল কুবিজাত জবা অধিক 
মূল্যে বিক্রয় কর! যাইতে পারে, তথায় চালান দিয়া লাভবান্‌ হওয়া 
যায়। ভূমাধিকারীর ভুমি উপর চিনাস্থাযী স্বত্ব থাকিলে, এট সকল 
কাধ্যের জন্য যে মূলধন-ব্যয়ের আবশ্যক হয, তাহ; বায করা ক্লযকগ্ণের 
পক্ষে অসম্ভব । সুতরাং এই সকল উদ্তির জন্য বাজসরকারের হন্তশ্দেপ 
করা প্রয়োজন । 

এখন তৃতীয় শ্রেণীর মূলধনের বিষয় আলোচন! করা যাক । ইহার 
সহিত কুষকগণের স্থশ-সম্বদ্ধি বিশেষভাবে জড়িত ; ব্যাধি, অজ্ঞন্মা, 
অথবা বিবাহ ইত্যাদির জন্য অযথা বায়ের মধ্যে ভূমির খাজনা 
পরিশোধ করিবার পর যদি উৎপত্র ফসলের পরিমাণ এইরূপ হাস হইয়া 
যায় যে, উহাতে ক্রুক ও তাহার পবিবারবর্গের পরবর্তী ফসল কাটিবার 
কাল পৰ্যন্ত খোনাকীর অকুলান হয়, তাহা হইলে তাহাকে খাস্ডত্রব/ 
কঙ্দ করিতে হইবে ; কারণ, তাহা! হইলে অনাহারে বা অল্লাহারে 
উৎপাদনের জন্য যে পরিশ্রমের আবশ্যক হয়, তাহা সে করিতে সম্থ 
হইবে না। এতত্তিক স্দনাহারে জীবনখারণ করাও অসপ্ভব। এই 
প্রকারে রূষকের যে মূলধন খাব করিতে হয়, তাহা অন্ত প্রকার মুলধন 
হইতে স্বতঞ্জ ; কারণ, ইহা সব্দাপেক্ষা। ‘অধিক প্রায়োজনীয় ॥ এ 
অবস্থায় প্রয়োজ্জন হইলে সে তাহার হালের বলদ ও রুষিকাধ্যের 
মগ্তাদি বিক্রয় করিতে পারে। এই সকল জিনিল ক্রখিকাধ্যের পক্ষে 
আতি প্রয়োজনীয় ; তণাপি পেটের দায়ে সে এগুলি বিক্রয় করিয়া 
শারীরিক পরিশ্রম-দ্বারা দিন-মন্ধুরের প্ায় শস্কোৎপাদন করিতে বাধ্য 
হয়। এই সকল কারণে কুকের কোন প্রকার স্বাধীনতা খাকে না; 
কারণ, যে ব্যক্তির খবাস্চত্রব্যের উপর অধিকার বা প্রভাব আছে, তাহার 
সহিত কুক লান্ডে ব্যবসায় করিতে পারে না। খাছ সরবরাহের জন্য 
কৃষককে তাহাব চুন্তি, বা সব্ত মানিয়া লইতে হয় ; নতুবা, তাহাকে 
অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে ৷ এই সকল অবস্থাতে বাজারের 
আমদানী ও চাহিদার গ্রাস একের অন্তের উপর ক্রিয়া-প্রতি ক্রিয়া স্বচ্ছন্দ- 
ভাবে হইতে পারে না। আমদানী ও চাহিদার একের অন্ধের উপার জরিনা 
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প্রতিক্রিয়। সহজ থাকিলে সুলা একটি গণ্ডী অতিক্রম করিলেই চাহিদা 
একেবারে "কমিক! ঘায়। যেখানে প্রাণরক্ষার জর খাস্সের প্রয়োজন, 
সেখানে খাস্ম পাইবার ইচ্ছা সীম | এই স্থলে ক্রেতার মুল্য-নিরূপণ 
করিবার কোন শক্তিই থাকে না, মহাজন আপন ইচ্ছান্থসারে উহা ধার্য 
করিতে পারে ও করে। তখন প্ধণের ব1 ধারের মুল্যও ব্অতিরিক্ত 
পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার সকল প্রকার সুযোগই মহাজন পায় ; এবং 
সর্বাদাই অতিরিক্ত দের হার সে দাবী করে। প্রতিবেশীর ছুরবন্থার 
সুযোগ পাইয়। তাহার নিকট হইতে অর্থোপার্জ্জনের লালসা নিতান্ত 
অন্তায়। এইরূপ নীচ প্রবৃত্তি দমন কর! নৈতিক বিবেচনার উপর নির্ভর 
করে। এই নীতিবিরুদ্ধ কাধ্য বিভিন্ন ধর্ম্মাবলন্বী মানব, এমন কি 
আদালত পর্যান্ত, অগ্মোদ্ন করে না। 

ক্লুষিকার্য এবং কুষিকাধ্যের সহিত জড়িত কাধাকলাপের জন্য মূলধনের 
যে প্রয়োজন, ইহ! এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল। রাজসরকারের বড় 
কাধোর জন্য, কূমাধিকারীর তদপেক্ষা ছোট কার্হ্যের জন্য এবং ক্কবকগণের 
চাষের জত মূলধনের প্রয়োজন রাজ্জসরকারের ও ভূমাধিকারীর 
গ্পগ্রহণ-বিষয়ে অনেক স্তব্ধা আছে। সুদের হার অধিক হইলে 
তাহারা গ্রপগ্রহণপে বিরত থাকিবে না। এখানে মূলধন সম্বন্ধে বাজারের 
আমদানী ও চাহিদার অবস্থা বন্ঠমান রহিয়াছে ; অর্থাৎ আমদানী ও 
চাহিদা পরস্পর পরস্পরের উপর সহজভাবে কাধ্য করে। কিন্ত 
ক্ুধকগণের পক্ষে সেই স্থবিধা নাই৷ পু্বলিখিত আলোচন! ছারা 
চাহিদার কারণ ও তাৎপশ্য বুঝিতে পারা গিয়াছে ; কিন্ত আ্আমদানী- 
সম্পর্কেও কিছু অবগত হওয়া আবশ্যক । 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, সহরে মূলধনের বাজার 'সাছে। কিন্ত 
গ্রামবাসী ক্ুষকের পক্ষে সহরে যাইয়া মূলধন ধার করিয়া আলা সম্পূর্ণ 
সম্ভব ব্যাপার তাহাদের যে সামান্ত খপ দরকার হয়, তাহা তাহার। 
সত্বর ও সহজে পাইতে চেষ্টা করে? গ্রামের মহাজনই গ্রামে যে সুল- 
ধনের প্রয়োজন হত তাহা সরবরাহ করিয়া থাকে । এ বিহরে গ্রামের 
মহাজনগণ গ্রামের জন৷ একটী বিশেষ কাধ্য করিয়া আসিতেছে। 
ক্রষকগণের বলদ মরিয়া গেলে, কি অন্তান্ক বিপদ্‌-আপদে টাকার 
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প্রম্থোজন হইলে এই মহাজ্জলই উহা ধার দের ; এবং ধার-পরিশোধ- 
বিষয়ে ক্ষষকের স্থবিধার দিকে দৃষ্টি রাখে ৷ ন্সবশ্ট সকল সমক্কে এবং 
সকল ক্ষেত্রে মহাঙ্গনগণের এপ সঙ্ধদরতা দৃষ্ট হয় না,__কোন কোন 
নাচ প্রবৃত্তির মহাজন খাতকের রক্ত" পোষণ করিয়া অর্থোশাঞ্্জন করিতে 
ক্রটি করে না। এপানে ক্লুধিকাধ্যের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট চতুর্থ এক ব্যক্তির 
অন্তিত্থ আমরা দেখিতে পাইতেছি। বর্তমান সময়ে করুবি-সন্বন্ধীর 
নসর্থনীতি-বিবঙ্ধে গ্রাম্য মহাক্জনও একজ্গন প্রয়োজনীর ব্যক্তি । সে ইচ্ছা 
করিলে তাহার ক্ষমতার ব্দপলাপ করিতে পারে এবং বর্তমান সময়ে 
বহু স্থানে মহান্দনগণের এইরূপ ক্ষমতার 'অপবাবহারে ক্রবকগণ জৃত- 
সর্ধান্ধ হইয়া পড়িতেছে । কুশীদগ্রহপ-প্রথা বহুকাল যাবৎ প্রবর্ছিত 
হয় নাই। জমির মূল্য ও জমির খাজনলার সবৃক্ধি-বিবয়ের প্রতিযোগিতাতে 
পাখিব অবস্থার উন্নতির সঙ্গে কৃুণীদগ্রহশ-প্রণা ব্আারস্ভ হইয়াছে বলিয়া 
দঙন্ুমান হয়। 

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বন্তমান ক্রবিকার্ষ্য-সন্বন্ধীর ব্যাপারে চারি 
প্রকার স্থার্থবিশিষ্ট লোক ( রাজ্জসরকার, তূম্যধিকারী, কুষক ও মহাজন) 
জড়িত রহিয়াছে এবং ক্কাবকাণ্যের উ্নতিদ্ধার! প্রত্যেক স্থার্থবিশিষ্ট 
বাকিগণ লাভবান হইবে। কুবিক্ষেত্র হইতে ক্সধিক পরিমাণ শঙ্তোৎ- 
পাদন করা এই উন্নতির মূল ন্ডিত্তি। ভুমি-কর্ষণকারী রুষকের উপরেই 
এই উন্নতি প্রত্যক্চভাপে নির্ভর করে। কিজ্জ অথ নৈতিক অবস্থার 
বিপণাকে ক্লুষক তাহার শ্রমলন্ধ লক্ড্যাংশ এত সল্প পায় যে, তন্দারা 
তাহার কানা করিবার ক্মাগ্রহ এবং আসনি হাস হইয়া বায! বে সকল 
সউপায় অবলম্বন করিলে রুৰিকাণ্য-সম্পাদন-বিবরে কুষকগণের 'আগাহ ও 
আসক বুদ্ধি পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা কর! কত্তব্য। 

এ দেশে প্রায় শতকর! ৮*জন বান্তি ক্ববিকাখ্য-দ্বারা জীবিকা নির্বাহ 
করিয়া থাকে ; স্থতরাং ক্রষিকার্যোর উন্নতি ব্যতীত দেশের উন্নতি কোন 
কালেই সম্ভব হইবে না। অ্রসমঙ্ত। প্রতিদিন ফেকুপ গুরুতর হইয়া 
উঠিতেছে, তাহাতে কবির উন্নতিকল্লে দেশবাসী সকলেরই মনোযোগী 
হওয়া আবহাক, নতুবা দেশের ছদ্দশ! উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পাকিবে। 
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পঞ্চবাষিক পরিকল্পনা ও কষি 

এ য্যবৎ যে সকল বিষয় ক্ুদ্ির অগ্রগতির অন্তবায় তাহাদের 
সঙ্ছদ্ধে আলোচনা হইয়াছে । দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই সকল 
অসুবিধা দূর করিবার অন্য আমাদের দেশনায়কগণ তিনটি পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনার ভিতর দিয়া ক্ুখির লব্ধ্া্দীণ উন্নতির থে ব্যাপক বাবস্থা 
করিয়াছেন তাহাতে প্রত্যেক ভারতবাপী গৌরব বোধ করিতে পারেন। 
প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ১৯২১ সালে প্রবন্ঠিত হয়। ইহাতে দেশের 
সৰ্ব্বত্ৰ আশাতীত সাড়া পাওয়া বাস । দ্বিতীয় পর্িকলন1? ১৯৫৬ সাল 
হইতে প্রচলিত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনা ১৯৯১ সাল হইতে প্রচলিত 
হঞয়ার কৰা । এই দৃরদৃষ্িসম্পন্ন হ্থদূরপ্রঘাপী পরিকল্পনাগুলিতে কুধির 
সহিত শনিষ্টভাবে জড়িত নিরলিখিত বিবঘগুলি স্বান পাহয়াছে :_ 

(১) গ্রামের অর্থনীতির উল্নতিসাধন (Improvement of Rural 
seonomy and Finance) 1 

(২) ‘অধিক ক্ষসল উৎপাদন । 

(=) কীটের ও বস্তা পশুর আক্রমণ হইতে মাঠে ক্ুষিঙ্গাত ফসল 
বক্ষ কর! ও উৎপন্ন ফসল যত্রের সহিত গুদামজ্জাত করা। 

(৪) চলাচলের অহ্থবিধা দূরীকরণ । 

(৫) জলসেচনের প্রসার । 

(৬) ব্যাপকভাবে সার সরবরাহ কর! । 

(৭) ক্মিঙ্গাত ব্যের বিক্রয়ের স্ব্যবস্থা করা ও যূলোর স্থৈত্যকরণ। 

(৮) ক্মিশিক্ষার প্রবর্তন । 

(2) সমান্দ উন্নন্ন পরিকল্পন| (Community Development 
Project) 1 

(১৮) জাতীর সম্প্রদারণ-কার্যোর জন্য কষ্ী-গঠন ও -নিয়োগ 
(National Extension Service) i 


(১১) অরণাসংরক্ষণ ও লৃতন অরণ্যের পত্তন (Preservation of 
Forest) 1 
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(১২) সরকারের তত্বাবধানে খান্যপস্তের ব্যবসা-পরিচালন (State 
trading in food Grains) ॥ নি 
(১৩) দেশের সর্বত্র সমবায়প্রথার কুধিকাধ্যের পরিচালন 
(Co-operative Farming) 1 
(১৪) ভূমিসংক্রান্ত আইনের সংস্কার (Land Reform Acta) 1 





> ৷ গ্রামের অর্থনীতির উন্গতিলাধন__ 


ক্ুষক ঘাহাতে সহজে ঝণ পায় তাহার ব্যবস্থা এই পরিকল্পনায় করা 
হইয়াছে । রাজ্য সরকার ও সমবায় সমিতির মারকত সল্প মেয়াদী ও 
দীর্ঘ মেয়াদী খ্ূপ পাইবার বাবন্ধ। হইয়াছে | বিক্ছার্ভ ব্যাঞ্চ এ বিষয়ে 
অগ্রণী হইয়াছেন এবং বর্তমানে এট খাতে ১* কোটি টাকা খাটাইবার 
ব্যবস্থ। হইয়াছে । এই বাবস্থায় রুষককুল বিশেষ উপরুত হইবে । 


২। অধিক ফসল উৎপাদন 


ইহার জনা বিস্তৃত কশ্মস্গী তৈয়াবী ও খান্যশস্যের ফলনবৃদ্ধির উপর 
বিশেষ নজর দেণয়! হইযাছে। প্রত্যেক ফনসপের কি পরিমাণ চাষ 
বাড়াইতে হইবে তাহা নিন্দি হইয়াছে। এইজনা ট্রারীর-সাহাযো 
নৃতন জমি ভাঙ্গা, আবাদের উপযুক্ত পতিত জমি উদ্ধার করা, জমির 
ক্ষয়নিবারণ, উষর ও বালিভরা জমি উদ্ধার কৰা, জমি ভরাট করা 
প্রভৃতি কারোর বাবস্থা কর! হুইযাছে । 


৩। ফসলসংরক্ষণ (মাঠে ও গুদামে ) (Plant Protection)— 


প্রত্যেক বাজ্ো কীটের আক্রমণ হইতে ফসল রক্ষা করার জন্য 
কীটনাশক উবপের ব্যবহার ও এই কাখে বাবহার্দ্য যন্ত্রাদির প্রচলন 
করিবার জন্য বিশেষজ্ঞগণ নিযুক্ত হইয়াছেন এবং ২য় পরিকল্পনায় এই 
খাতে ৪৩ লক্ষ টাক! বরান্দ হইয়াছে । 

ইহা ছাড়া বন্য পশ্ডর অত্যাচারে শশ্তহানি রোধ করিবার জন্ম 
২য় পরিকল্পনায় শিকান্লীগণ যাহারা এই সকল প্রাণী বধ করিবেন 
তাহাদের পুরস্কত করিবার জন্য ৪ লক্ষ টাকার বাবস্থা করা হইয়াছে) 
যাহাতে ধান্যাদি ফসল যথাবথভাবে বাখা যায় তাহার জন্য আধুনিক 

5—1875B. 
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পদ্ধতিতে নিশ্ডিত গুদাম ও গুদাম-রক্ষিত বীজ যাহাতে জীবাণু ও 
কীটের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় সেইরূপ ব্যবস্থা স্থানে স্থানে কর 
হইতেছে । লাইসেন্স-প্রাপ্ত গুদামে যাহাতে ক্ুষকেরা নিজেদের বীজ 
নির্ভয়ে আমা রাখিতে পারে তাহার প্রচেষ্টা চলিতেছে । আলু, ডিম, 
ফল ও সব্জী বা তরকারী প্রভৃতি কাচা মাল রাখার জন্য অধিকসংখাক 
হিমঘবের (০০1৭ ॥₹০৮৭৫০ ) বাবস্থা করা হইতেছে। 

ক্রষক যাহাতে এই সকল গুদাযে রক্ষিত ত্রব্যাদি বাজারে চাহিদামত 
বাহির করিয়া স্যায্য দামে বিক্রয় করিতে পারেন তাহার জন্ত ভারত 
ও রাজা সরকার বে-সরকারি অর্থ সাহাযো Warehousing 0951997- 
ti০৷-এর পত্তন কনিঘাঁছেন। ৩য় পরিকল্পনায় ভারত সরকারের 
পহযোগিতায কলিকাতায় একটি আধুনিক গুদাম তৈয়ারী করিবার 
ব্যবস্থা হইতেছে । আমাদের বাজ্য সরকার ২য় পঞ্চবাদ্ধিকী পরিকল্পনায় 
রাঙ্জোর নানা স্থানে Warehousing Corporation খুলিবার জন্য 
৩৮ লক্ষ টাকার বরান্দ করিয়াছেন। গুদ্দামঙ্জাত ফসল বন্ধক দিয়া 
কৃষককে কঙ্জ প্রদান এবং ম্যাধ্য সুলে/ কুহিজাত ভ্রবা বিক্রয়ের স্থঘোগ- 
দান এই পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্ব। ইহার ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির 
উন্গতিসাধন সম্ভব হইবে । 


৪1 চলাচলের অস্থবিধা! দূরীকরণ 

যাতান্াতের অক্থবিধা মোচনের জন্য বাস ও লরী চলাচলের উপযোগী 
রাস্তার ব্যবস্থা ও জলপণে যাহাতে নৌকা ঠিক মত চলাচল করিতে 
পারে সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। রাজা সরকারের ও ভারত 
সরকারের প্রচেষ্টায় বহু মাইলব্যালী দীর্ঘ রাস্ত। তৈয়ার হইয়াছে ও 
হইতেছে। দুর্গাপুর হইতে হুগলী নদী পধ্যন্ত যে খাল কাটা হইয়াছে 
তাহাতে নৌক! চলাচলের স্থবিধা হইবে । ইহা ছাড়া রেল লাইনের 
প্রসার হইতেছে। 

* 1 জলসেচনের প্রসার_ 

জলসেচন করিয়! এক ফললী জমিকে দো-ফসলি করা, ফসলের 
ফলন বাড়ান, অনাবৃষি হইতে ফসলকে রক্ষা করা প্রস্থতি কাধ্য এই 
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পঞ্চবাষিক পর্রিকল্পনাগুলির সঅঙ্গীতূত ৷ বাধের দ্বারা বড় বড় নদীকে 
শাসন করিল! স্থানে স্থানে বিরাট জলাশয়ের স্থ্টি কক! হইয়াছে ও 
হইতেছে । এই জলাশয়গুলি হইতে দেশের অভ্যন্তরে ছোট ছোট খাল 
কাটিয়া ফপলের সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং হইতেছে । নদী- 
শাসন পক্ধতির মধ্য দিস সম্ভার বৈছাতিক শক্তি উৎপাদন কর! হইতেছে । 
পাঞ্জাবের ডাকরা বাধ, বঙ্গ-বিহারের দামোদর উপত্যকার বাধ, ময়ুরান্দী 
বাধ, উড়িন্যার হিরাকুদ বাধ উল্লেখযোগ্য । হুগলী নদীর উৎ্তিকল্লে 
গঙ্গ। বাধের পরিকল্পনা বিবেচনাধীন রহিরাছে। ইহ ছাড়া পু্রিনী- 
সংস্কার ও -খনন, বিলের সংস্কার ও গভীর নলকুপ খু ড়িয়া সেচের জলের 
অভাব মিটাইবার চেষ্ট। চলিতেছে | এই সকল কাজে এ যাবৎ ৩৬ কোটা 
টাক! বরাদ্দ হইয়াছে । 


৬। ব্যাপকভাবে সার সরবরাহ 


ভারতের ৪*** চার হাজ্জার সহব্রে ক্দাবঙ্না যাহাতে 
মিউনিপিপালিটির মারফত কমপোষ্ট সারে পরিণত হইয়া ক্ুষকের কাজে 
লাগে সেই প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছে । সিক্ষির কারখানায় প্রতি বৎসর 
৩,৫*,০** টন এমোনিয়া সালফেট সার উৎপাদন করার বাবস্থা 
হইয়াছে । সর্ব প্রকারের সার যাহাতে কুষক সহজে পায় তাহার ব্যবস্থাও 
এই পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে । 


৭। কুষিজ্ঞাত ভ্রব্যকিক্রয়ের বাবস্থা ও সুলোর স্থৈধাক্রণ_ 


কৃষক যাহাতে তাহার উৎপক্স ত্রবে?র উচিত মূল্য পায় তাহার দিকে 
লক্ষ্য রাখা হইতেছে । বাক্জার-দরের তালিকাপ্রভাক, ক্রেতা ও 
বিক্রেতার সংযোগসাধন, ক্ুষিজাত দ্রব্যের মাননিরূপণ, “গ্রেডিং” বা 
বাছাইয়ের ব্যবস্থার প্রবর্তন, ক্ষিনিষের উৎকধতাজ্ঞাপক সরকারী চিহ্ন 
A mark "আযাগমাক্ক" সিলের প্রচলন, বিস্রান্তকারী নানারূপ ওজ্জন বা 
মাপের বদলে সারা দেশে একই ওজন বা মাপ চালু কর! ও কৃষককে 
সমবায়ের ভিত্তিতে কেনাবেচায় প্রবোচনা দেওয়া হইয়াছে । 





২৭৬ ক্ুখি-বিজ্ঞান 
৮ । ক্ুষিশিক্ষার প্রবন্তন_ 


এই বিবয়ে ব্যাপক চেষ্টা করা হইতেছে, বহুমুখী বিদ্যালয়ে রুখি ও 
শশ্ুপক্ষী পালনের বিষয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে । সরকারী 
ও বে-সরকারী চেষ্টায় স্থানে স্থানে ক্ুষিবিগ্কালয্স ও রুষিশিক্ষান্র কেন্দ্র 
খোলা হইয়াছে । প্রত্যেক রাজ্যে কলেজ স্থাপন করিয়া] এই বিরাট 
পরিকল্পনার কাজ চালাইবার জন্য কশ্থচারীর বাবস্থ। কৰা হইফাছে। 
কুষিবিষযে আধুনিক জ্ঞানলাভের জন্য বিদেশে ভাত পাঠান হইতেছে 
ও বিদেশ হইতে প্রখ্যাত ক্রখি বিশেষজ্ঞদের আনাইয়া এ দেশের 
কৃষকদের নূতন পতক্ধতিতে শিক্ষিত করা হইতেছে । জাপানী প্রথায় 
ধানচাৰ, পাশ্চাত্ত্যের প্রথায় গোপালন, গোছুগ্ধ সরবরাহ, হাস ও মুরগী 
পালন, গবাদি পশ্তর রুজিন প্রজনন প্রভৃতি উন্নয়ন কাখা এ দেশে চাল 
করা হইয়াছে। পুস! ক্ুষিক্ষেত্রের ক্ুধিবিষয়ক গবেষণা আন্তর্জাতিক 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। দেশের সর্কত্র কুষিপ্রদর্শনী, রুধিবিষয়ক 
শিক্ষামূলক ছবি, পুরস্কার, করষিপুস্তিকা ও দেওয়াল-চিত্রের দ্বারা 
কুধকদের উৎসাহিত ও শিক্ষিত করিয়া তোল! হইতেছে, ক্ুষকগণ 
যাহাতে দেশ বিদেশের নান! স্থানে ভ্রমণ করিয়া উপ্লত কুধির সহিত 
পরিচিত হইতে পারেন তাহার প্রচেষ্টা চলিতেছে । অনেক ক্ুষক এই 
সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন । 


=| সমাঙ্জ উপ্নঘ়ন পরিকল্পনা 


সরকারের নানা কল্যাণমূলক কার্ধ্যাবলী বেঙ্দ্রীত্কৃত কর! হইয়াছে। 
এই পরিকল্পনা-দ্বারা ক্লুষি, অলসেচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গৃহনিশ্দাণ, নানা 
প্রকার গৃহশিল্পের প্রচলন করিয়া! নূতন কাজের সংস্থান ও সমবায়প্রথায় 
আমের প্রত্যেক কাজ্দ যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ করিয়া ক্ষককে এক অভিনব 
প্রথায় অঙ্রপ্রাপিত করা হইতেছে। এই কান্দগুলির দ্বার! অনেক গ্রামের 
আমূল পরিবর্ত্ধন হইয়াছে ও কৰক নুতন আলোকের সন্ধান পাইয়াছে । 
প্রথম পরিকল্পনাস্ন এই কানের জন্য »* কোটী টাকা বরান্দ হইয়াছে। 
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১: জাতীয় সম্প্রসারণের জন্থা কর্স্মীদের গঠন ও নিয়োগ_ 


এই বিরাট পরিকল্পনাগুলির রূপ দিবার জন্যা শিক্ষিত ক্ষপ্ীর একান্ত 
প্রয়োজন। ভারত সরকার এইজন্য ৩ কোটী টাক! বরান্দ করিয়াছেন 
এবং ইহার ফলে সমাজসেবার আদর্শে অঙ্গপ্রাণিত কম্মিদল এই মহৎ 
কাঞ্জে অগ্রণী হইয়াছেন। হয় পরিকল্পনায় পশ্চিম বাংলার প্রতিটি 
গ্রামবাসী যাহাতে ইহার অন্তু হৃঈয়া সর্বাতোভাবে উপকৃত হইতে 
পারেন তাহার বাবস্থা করা হইয়াছে ৷ বর্তমানে জনসংখ্যার 'অতিরৃদ্ধি- 
হেতু দেশকে খাদ্যের দিক দিয়া স্বাবলম্বী করার জন্য সমবায়ের ভিত্তিতে 
যাহাতে ক্রুষক অধিক খাদ্য উৎপাদন করিতে পারেন তাহার জল্ত 
দেপনায়কগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এইট সকল পরিকল্পনা 
সমাকতাবে ফলপ্রস্থ হইলে ভারত ক্ুবিজ্গাত কাচ! মাল ও খাস্যব্যিয়ে 
আত্মনিতর হইতে পারিবে এবং ক্ুষকগণের দুরবস্থা বিদূরিত হইবে । 


৩য় পরিকল্পনায় Community Development 131901-গুলির, 
চারু পরিচালনের পন্য প্রত্যেক ইউনিয়নে ৩ হইতে ৪ জন ক্রুষি 
গ্রান্ধুয়েটের প্রয়োজন হইবে ৷ National Extension Service-a 
গুরুত্ব ইহাদ্ধারা উপলব্ধি করা যাইতে পারে ॥ 


১১ অরপযলংবক্ষণ ক নুতন অরণোর পত্তন (Preser vation of 
Forests)— 


পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় অরণ্যহীন প্রান্তরে নৃতন অবণ্যের পত্তন 
ও পুৱাতন অরণ্যের সংরক্ষণের বাবস্থা কর! হইয়াছে। কৃষিক্ষয় 
নিবারণের জন্য স্থপনিকল্লিত বনভূমি স্থইি করার এবং খাল, সড়ক ও 
ক্েলওয়ে লাইনের ধারে বৃক্ষরোপপের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রতি 
গ্রামে যাহাতে জালানীর উপযুক্ত বৃক্ষরোপণ কনিষা বনসম্পদ অপচয় 
না হয়, তাহারও বাবস্থা কর! হইয়াছে। এই উচ্দেস্যো বন-মহ্বোৎসব 
প্রতি বসব নিষ্ঠার সহিত পালিত হইতেছে । 


বাজস্থানে মক্ুভূমির অগ্রসর রোধ করিবার জন্য যোধপুরে একটি 
পরীক্ষাগার স্থাপিত হইয়াছে । অরশণোর সহিত ক্লুষির যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, 
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তাহা ক্রষির উন্লাতিকল্পে যাহাতে অটুট থাকে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি 
দেওয়া হইয়াছে । 

১২) সরকারের তত্বাবধানে খাস্বশস্যের ব্যবসা-পরিচালন (State 
Trading in Foodgraine)— 


এই পরিকল্পনার মৃখ্য উদ্দেশ্য কৃষককে দালাল, অবাস্থিত ব্যবসায়ী, 
ও ফড়িছা, মহাজন প্রভৃতির হাত হইতে রক্ষা করা । বর্তমানে রুষক- 
গণ ইহাদের দ্বারা শতকরা ৫» ভাগ তাহাদের প্রাপা হইতে বঞ্চিত হন। 
খাত্যশস্যের সরকারি ব্যবসায় চালু হইলে ক্ুধক সকল সময়ে শ্বাযা মূলো 
তাহার কুষিক্ছাতত খান্যশস্তা বিক্ৰয় করিতে সমগ হইবেন । সাধারণ 
বাবসায়িগণ খাগ্যাশস্যের রুত্তিম ছাটতি বা বৃদ্ধি স্থষ্টি করিয়া দেশে 
অপ্রীতিকর অবস্থা আনয়ন করে, এই বাবসা সরকারের আয়ত্তাধীন 
হইলে ক্রযক তথা দেশবাসী সউভয়েই উপরুত হইবেন । খাদ্ডশ্বোর 
ক্র ও বিক্রয়ের বাজারে ইহা এক বিরাট পরিবর্তন আনিবে এবং 
সমবায়প্রথার মাগামে ইঠা প্রবন্তিত হইলে দেশবাসী বিশেষতঃ কৃষক 
শ্রেণী উপকৃত হইবেন । তান্না দেশে সনবায়ের ধারা বিশেষ 
শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। বে-সরকারি বাবসা আঘিক দিক দিয়) 
এত শক্তিশালী যে, সরকাবি তত্বাবধানে ইহা পরিচালন! ভিগ্র 
বর্তমানের শোচনীয় অবস্থার উন্নতিসাধন সম্ভব নভে। বে-সরকারি 
বাবসায়িগণের তীত্র আপত্তি সত্তেও National Development 
C০uncil-এর অঙ্রমোদনক্রমে ভারত সরকার State Trading in Food- 
£৮॥৷॥॥ দেশের কল্যাণমূলক এবং ইহার গুরুত্ব স্বীকার করিয়া 
পঞ্চৰাষিকী পরিকল্পনার ইহা অন্তু করিয়াছেন। 

১৩। দেশের সর্বজ্ঞ সমবায়প্রথায় কুষিকাধোর পরিচালন 
(Co-operative farmin)— 

গত নাগপুর কংগ্রেসে সমবায়" প্রথায় দেশের সর্বত্র যাহাতে কুষি- 
কাধ্য পরিচালিত হয় তাহার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। লোকসভা এই 
ব্যবস্থা অঙ্গুমোদন করেন এবং সমবাগ্ন কুমির পত্তনের প্রথম সোপান 
হিসাবে নানাবিধ রুষিসমিতি স্থাপনের দ্বারা কৃষকের সার, বীজ, 
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কুষিযস্্র সরবরাহ, রুষিজাত অরব্য বিক্রয় প্রভৃতি বহু সমস্যা সমাধানের 
স্থপারিশ করিয়াছেন। এই সমবায়প্রখায় কৃষি পরিছবালনের এই 
বৈশিষ্টাগুলির উপর Planning Commission জোর দিয়াছেন । 

(১) একটি গ্রামের সকল জমি একত্রিত করিয়া একটি কেন্দ্র হইবে । 

(২) মালিকের স্বত্ব স্বীকৃত হইবে এবং কসল কাটার পর তাহার 
লভ্যাংশ ক্ষতিপূরণ হিসাবে নির্ধারিত হইবে । 

(৩) এই সমবায় রুবিক্ষেত্রে গ্রামবাসী প্রত্যেকে যথেষ্ট কাজ 
করিবার যোগ পাইবেন । 

(৪) প্রতিটি কৃষক পরিবার সঙ্গঘ্বন্ধ বা পৃথকভাবে কাজ করার 
স্থযোগ পইবেন। 

(৫) এই সমৰবায়প্রথাত গ্রামবাসীর যোগদান সম্পূর্ণ ব্বেচ্ছামূপক 
এবং ইহাতে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহাকেঞ্ যোগদান করিতে বাধ্য করা 
হইবে না। 

(৬) এই প্রনিষ্টানগুলি পরিচালনের জন্য আইন করা হইবে এবং 
প্রাম-পঞ্চায়েতের তবাবধানে ইহার কাধ্যাবলী নিযত্রিত হইবে । 

এই বাবস্থাত্বারা কৃষিকাধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন আনিবে ইহা 
আশ! করা যাহ । 








১৪। ভূমিসংক্রান্ত আইনের সংস্কার (Land Reform Acts)— 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত থাকায় জমি তথ! কুবির উপ্নতিসাধনের 
বিরাট অন্তরায় ছিল । ইহার ফলে, রুষক* জনসাধারণ ও রাজা সরকার 
বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিলেন। Planning Commission যে 
স্থযুক্তিস্বার। এই ভূমি আইনের সংস্কার অঙ্কমোদন করিয়াছেন তাহা 
নিয়ে বণিত হুইল: 

(>) ইহাধ্বারা যধ্যন্বত্বের বিলোপসাধন হুইবে । ইহা প্রায় 
সর্বত্র চালু করা হইয়াছে । 

(2) বৃহৎ মালিকদের জনিত পরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছে। 

(৩) ক্ষত্ৰ ও মধাবিৎ ভৃদ্বামীদের স্বার্থ যাহাতে ক্ষুল্ লা হয় সে দিকে 
লক্ষা রাখা হইয়াছে । 


|&. 
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(৪) ছুঙ্ামী যাহাতে জমি পতিত না রাখিতে পারেন, সেইজন্য 
চাষ-আবাদক্বরী রুষককে এ জমি নিক্বিবাদে চাষ করার জন্য কতকগুলি 
বিশেষ স্থবিধা দেওয়া হইয়াছে । 

(৫) ভূমিহীন কুক এই আইনে এশার আলোক দেখিতে পাইবেন । 
ন্মাচার। বিনোবা ভাবে প্রবন্ঠিত তূদান আন্দোলনে প্রাপ্ত জমিত্বার। এই 
শ্রেণীর রুষক বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন । উহা ছাড়। কুষকের 
নিক্মতম মন্দুরি নির্ধারিত করার জন্য আইন করার কথা হইতেছে । 

(৬) একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে । এই প্রতিষ্ঠান কি 
ভাবে কূমিসংস্ধার আইনের দ্বারা দেশের কল্যাণ সাধন করা যায়, তাহার 
প্রতি দৃষ্টি বাখিবে ও এই আইনের সাহায্যে রাঙ্গা সৱকারগুলি কতদূর 
সাফল্য লাভ ও রাঞোর উক্তি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহার 


সঠিক সংবাদ কাখিবেন । 





পরিশিষ্ট 


ক্ুম্বিগাতশ্যে জন্লীপ, স্পল্লিক্লিন্তি ও সেকতত্্রল্ল 
সআআসাস্মতন্দপাত 


কোন গ্রাম, মাঠ কিংব। বাড়ীর একটি শুদ্ধ নন্দা অস্কিত করিতে হইলে 
এ স্থানগুলি শুস্ধকূপে জন্বীপ করিয়া লইতে হৱ । কোন একটি স্থানের 
অবস্থা অর্থাৎ ও স্থানের ভতুঃসীমালার মধ্যে যে সকল বাড়ী, ক্ষেত, পুকুর, 
নদী, নালা ইত্যাদি আছে তাত! পৃথক পূৰক ভাবে নৰ্মাতে দেখাইবার 
জন্য পরিমাপ করার নাম জরীপ । 

জমি জরীপ করিয়া সেই জনীপের মাপ অঙ্ুধাযী এ জমির যথাযথ 
অবস্থা কাগন্জে অক্ষিত করিলে তাহাকে উ জমির ম্যাপ বা লঙ্কা! বলে। 
কাগক্চে অন্কিত করার সময়ে জরীপের মাপগুলি একই অঙ্পাতে ছোট 
করিয়া লইতে হয় । যে যাগ্সের সাহাযে। ও মাপগুলিকে বড় হইতে ছোট 
করা যায় তাহার নাম কল বা ক্রমাক্ষিত মানদণ্ড বা পরিমাণদণ্ড । 

জরীপ করার জন্য সাধারণতঃ কম্পাস অথবা প্রেন-টেবল নামক 
একটি যঙ্জ, একগাছা শিকল, শিকলের সংখা! ঠিক রাখবার জনা কয়েকটি 
লোহার লগা পিন, নিশান প্রস্থত করিবার জন্য কতেকটি সরু লগী 
এবং জমিতে চিজ রাখিবার জন্য কতকগুলি কাঠের ছোট খোটার 
আবশ্যক হয়। 

গঠনভেদে কম্পাস দুই প্রকার-_-সা্কে কম্পাস এবং প্রিজ্যেটিক 
কম্পাস। 

সার্ডে কম্পাস-_ইহার প্রধানতঃ নিশ্ললিশিত কয়েকটি অঙ্গ থাকে 
0১) গ্রান্ছন্বেটেড্‌ রিং বা ভাগচক্র, (২) ম্যাগনেটিক নিল বা চুম্বকশলাকা, 
(৩) সাইড বা পাৰ্স্বকলক, (৪) স্ট্যাণ্ড বা ত্ৰিপায়া। 


কম্পাসের শগ্র্যাজুয়েটেড্‌ রিং বা ভাগচক্র 


তিন বা চারি ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট একটি কলাই-করা পিতলের চেস্টা 
চাকার উপরিভাগকে সমান ৩৮* ভাগে বিভক্ত করিয়া এ ভাগগুলিকে 
30—1875B. 
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ঘড়ির ভায়ালের বা ফলকের (915)) স্কান্থ রেখা! টানিয়া পৃথক করা হয়। 
উহার এক-একটি ভাগের পরিমাণ এক ভিগ্রি। উহার প্রতি পাচ ভিত্তি 
অন্তর এক-একটি পেক্ষাক্রত লঙ্কা বে টানিঘা এ রেখাগুলির স্থানে 
ক্রমে *, ৫, ১০, ১৫, ২৯ অর্থাৎ পাচ পাচ ডিগ্রি অন্তর অন্ধ বসাইয়া 
৩৬* ডিগ্রি বা * পৰ্য্যস্ত অক্কপাঁত করা থাকে । 


কম্পাসের ম্যাগনেটিক নিড্‌ল বা চুন্বকশলাকা 
উল্লিখিত ভাগচক্রের প্রান ব্যাসের সমান লম্বা একটি লৌহশলাকার এক 
মাথায় চুম্বক প্রয়োগ করিয়া চন্বকশলাকা প্রত্তত হয়। চুষ্খকশলাকাটির 
ঠিক মধা স্থানে একটি ক্ষত্র গর্ভ থাকে এবং সেই গর্ভটিতে কাচ সংযোগ 
করা থাকে যেন কোন পিলের মাথা চুম্বকশলাকার এ গর্ভের মধ্যে 
থাকিলে শলাকাতি পিনের চারিদিকে অনায়াসে খুরিতে পারে । 
তিন কিংবা চারি ইঞ্চি ব্যাসবিশিক্ট একটি শিতলের জন্চচ্চ গোল 
বাক্সের তলাতে (ভিতরের ) উল্লিখিত ভাগচক্রটি স্থায়িভাবে কীলকথ্ার! 
আবন্ধ খাকে । ওঁ বান্মের ঠিক কেঙ্স্থানে একটি সুন্মাগ্ পিন আবঙ্ধ 
কিয়া পিনের মাথা চুম্বকশলাকার উল্লিখিত কাচমুক গর্তে প্রবেশ 
করাইয়া শলাকাটি পিনের মাখার উপরে বসাইযা দিতে হয়। শলাকার 
বে মাথায় চুম্বক প্রয়োগ করা হইয়াছে সেই মাখাতে একটি কাট! চিহ্ন 
খাকে। চুম্বকপলাকাটি এভাবে স্থাপিত করিয়া! বাব্মের উপরটি কাচ- 
ছার! আবদ্ধ করিয়া! ফেলা হয়। 


সাইড বা পাৰ্শ্বফলক 

৩৪ ইঞ্চি লব্বা, তিন পোয়া ইঞ্চি চওড়া, দুই আন! পুক্ষ লিতলের 
পাতের একখানার ঠিক মাঝখানে লব্বার দিকে একটি ফাক থাকে 
এবং ও ফাকের দুইটি ছিত্র থাকে । একগাছা সরু স্থতা অথবা ঘোড়ার 
লেজের চুল ও ফাকের ঠিক মাঝামাঝি ভাবে স্বাটিয়া এ দুইটি ছিজ্রের 
সহিত আবদ্ধ করিয়া দিতে হয়। ওঁ সুতাথারা ফাকটি লব্বার দিকে 
সমান ছুই ভাগে বিভক্ত হওয়া চাই অর্থাৎ স্ুতাগাছ! পাতের 
২ ঠিক মধাযরেখার সহিত এক হইঙ্গা থাক! চাই । দ্বিভীয় পাতটির লঙগার 

দিকে ঠিক মাঝামাঝি স্তার স্যায় সক্ষ একটি লঙ্া ফাক থাকে। 


PLY 
« 


8:০4: 
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প্রথমোক্ত পাতটি ভাগচক্রের ৩৬ বা * চিহ্ছিত স্থানে বাক্সের গায়ে 
বাহির পিঠে আড়ভাবে কীলকছালা আবদ্ধ খাকে॥ ক্ষিতীয় পাতটি 
উহার ঠিক বিপরীত দিকে ১৮* চিহ্নিত স্থানে এরূপ ভাবে আবদ্ধ 
খাকে। পাত দুইটি এইভাবে স্থাপিত হওয়ার ফলে প্রথম পাতটির মধ্যস্থ 
স্থতা ৩৬* ঝা * চিহ্ন, ১৮* চিহ্ন এবং দ্বিতীয় পাতের ফাক ঠিক এক সমস্থ 
হয়। এই পাত ছইটিকেই কম্পাসের সাইড বলে ॥ কাধ্যের সুবিধার 
জন্য সাইড দুইটির গোড়ার দিক কব্জাতে পরিণত করিয়া দেওয়া হয়, 
যেন ইচ্ছামত উহ! ভিতরের দিকে ভাজ করিয়া রাখা যায়। 


কম্পাসের ফ্ট্যাণ্ড ব1 ত্রিপায়। 


চারি বা সাড়ে চারি ফিটু লঙ্কা ত্রিকোণবিশিষ্ট তিনখানা সক্ষ কাঠের 
মাখা পিতলছ্বার। পরস্পর সংলগ্র করিয়া ভিপাছছা প্রস্তুত হয়। তিনখানা 
কাঠ এমনভাবে সংলগ্প থাকে খেন উহ! ইচ্ছান্থন্কপ তিন দিকে ফাক 
করিয়া মাটির উপরে দাড় করিয়া রাখা যায়। ত্রিপায়ার মাখার পিতলের 
ঠিক মাঝখানে একটি মোট। পিতলের প্যাচ-কাটা আল খাড়াভাবে সংযুক্ত 
থাকে। এ আলটি এমনভাবে সংযুক্ত থাকে যেন উহা আবস্যকমত 
ঘুরিতে পারে। কম্পাসের বাক্সটির নীচের কেন্দরস্থলে আলের মাপে 
একটি চোঙ্গ সংলগ্র থাকে; চোপ্দটির গর্তের দিকে প্যাচ কাট! । 
কম্পাসের নীচে এ চোদ্ের মুখ ত্রিপায়ায় এ পাাচকাটা আলের মাথায় 
রাখিয়। খুরাইগেই আলটি প্যাচে প্যাচে চোঙ্গের মধ্যে ঢুকিযা যায়। 
এইভাবে কম্পাসটি ভ্রিপায়ার উপরে ফিট করিয়া! ইচ্ছাহকপ চারিদিকে 
খুরানো যাইতে পারে। 

ত্রিপায়ার উপর্রে কম্পাসটি ফিট করিয়া প্রথমেই দেখিতে হইবে 
কম্পাসের চুন্বকশলাকা কম্পাসের বাক্সের তলার সহিত (যাহার 
উপরে ভাগচক্র সংসগ্র আছে) ঠিক সমতলভাবে আছে ।ক না। 
সমতলভাবে না থাকলে চুৎ্বকশলাকার এক মাথা নীচু হইয়া 
কম্পাসের তলাতে ঠেকিয়া থাকিবে । অপর মাখা উচু হইয়া কম্পাসের 
বাক্সের উপরিস্থিত কাঁচের আবরণের দিকে উঠিয়া খাকিবে। এই 
অবস্থায় চুম্বকশলাকার যে মাথা নীচু হইয়া আছে এ দিকের পামার 
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গোড়া বাহিরের দিকে সরাইয়া পায়াটি নীচু করিয়া দিলেই চুম্বক- 
শলাকাটি লেণ্ডেল বা সমতল হইয়া আলে উপরে খুরিতে থাকিবে । 
কিছুক্ষণ ঘৃরিয়া চু্বকশলাক। চুম্বকের খণ্যানায়ী পৃথিবীর চৌম্বক মেরু 
দণ্ডের ঠিক সমাস্তরালভাবে উত্তর-দক্ষিণে স্থির হইয়া খাকিবে। এখন 
কম্পাসের বাক্সটি যে দিকেই খুরানে! খাক না কেন, চুম্বকশলাকা এ 
আলের উপর ঠিক উত্তর-দক্ষিণে একভাবে স্থির হইয়া থাকিবে । চুম্বক- 
শলাকার কাটা অর্থাৎ চিন্কিত মাথা যে দিকে থাকিবে-_উহ্াই উত্তর দিক্‌ 
এবং উহার বিপরীত মাখা দক্ষিণ দিক্‌ । 

এখন কম্পাসটি খুরাইয়া ভাগচক্রের ৩৬* বা * ডিগ্রীর রেখাটি 
চুম্বকশলাকার কাট! মাখার ঠিক তলাতে লইয়া গেলে অপর মাথাটি 
ঠিক ১৮* ডিগ্রির রেখার উপরে খাকিবে। কম্পাসটি এইরূপভাবে 
স্থাপন করিলে ভাগচক্রের »* ডিগ্রির রেখা ঠিক পর্ষর দিকে এবং উহার 
বিপরীত ২৭* ডিগ্রির রেখা ঠিক পশ্চিম দিকে আসিবে । 

এখন কম্পাসটি বাম দিকে একটু ঘুরাইলে দেখা যাইবে ভাগচক্রের 
৩৬* ডিগ্রির রেখা চুঙ্ককশলাকার কাটা মাখার নীচে হইতে বা দিকে 
সবিয়া গিয়াছে এবং এ মাথাটির নীচে ভাগচক্রেত আর একটি রেখা 
আসিয়া পড়িয়াছে। মনে করা যাক এ রেখাটি ভাগচক্রের ৩* ডিগ্রির 
রেখা । পুর্বাবারে ভাগচক্রের উত্তর-দক্ষিণ হেখা ঠিক পৃথিবীর উত্তর- 
দক্ষিণ রেখার সহিত সমান্তরালভাবে স্থাপন করা হইয়াছিল, তাহা 
এখন ৩* ডিগ্রি পরিমাণ সন্গিদ্ধা গিয়া পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ রেখার 
সহিত ৩* ডিগ্রি একটি কোণ উৎপন্ন করিয়াছে । চুষ্বকষশলাকা অর্থাৎ, 
পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ রেখার সহিত ভাগচক্রের উত্তর-দক্ষিণ রেখার 
এইরূপ কৌণিক সংস্থালের লাম ব্যারিং (1১87)04)1 জরীপ, 
করিবার সময় কম্পাসের ব্যারিং দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধিত হয় তাহ! পবে 


লেখা হইতেছে । 
প্রিজমেটিক কম্পাল 


প্রিক্গমেটিক কম্পাস এবং লার্ভে কম্পাসের গঠনে একটু তক্ষাৎ 
সআাছে। শ্রিজমেটিক কম্পাসের ভাগচক্রটি বাক্সের তলাতে আবম্ধ 
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থাকে না। উহা আল্গাভাবে থাকে। 1ণা চক্রের ৩৮০ এবং 
১৮* ডিশ্রির স্থানের সহিত চুম্বকশলাকাটি স্থায়িভাবে ন্দাবদ্ধ থাকে । 
এই অবস্থায় চুন্বকশলাকাযুক্ত ভাগচক্রাটি বাব্সের কেন্্রস্থিত 'আলের 
উপর বসাঈয়া দিলে উহা কুন্তকারের চক্রের স্থাস্স সহজে ঘুর্সিতে পাবে । 

ইহা ভাণা শ্রিজমেটিক কম্পাসের দ্বিতীয় সাইভ্টির গোড়াতে 
একটি প্রিক্ষম বা দৃষ্টিকাচ সংলগ্র থাকে । কাচখানা একটি তরিপার্শ্ব 
পিতলের বরণের মধ সংবন্ধ পাকে এবং ব্যারিং পড়ার জন্য কাচের 
আবশ্যক অংশ পোলা থাকে । উক্ত প্রিজমটি সংলগ্র থাকে বলিয়াই 
উহাকে প্রিক্ষমেটিক কম্পাস বলে। 

প্রিক্গমেটিক কম্পাসের ব্যারিৎ পড়ার রীতি শ্বতঙ্ক রকমের । সারতে 
কম্পাসের চৃন্বকশলাকার কাটার মাখাটি দ্বারা ভাগচক্রের গায়ে অকস্কিত 
ব্যাৱিং এবং রেখাখুলি নিদ্দেশ হয়, কিন্তু প্রিজমেটিক কম্পাসের প্রিজ্ম- 
সংলগ্ন সাইডের বিপরীত দিকের সাইডটির ফাকে যে লঙ্গমান স্থতাটি 
আবদ্ধ আছে তাহাদ্বারা ব্যারিং নিদ্দিষ্ট হই! খাকে। একটি চোখ, 
বন্ধ রাখিয়া অপর "চোখছারা প্রিজ্জমের কাচে দৃষি করিলে ভাগচজঞেক 
রেখা ও অস্কগুলি খুব বড় দেখায় এবং উল্লিখিত সাইড-সংলগ্র স্থতাটি 
ভাগচক্ষের কোন একটি রেখার সহিত মিলিত হইয়া আছে এইরূপ 
দোঁখতে পাওয়া যায় । যত ডিগ্রির রেখার সহিত স্থতাটি সংলম থাকে 
তাহাই ব্যারিং বলিয়া গণা হয়। 

শিকল 

জবীপ করিবার জন্য সাধারণতঃ ৯** ফিট এবং ৬৬ ফিট লক্ষ! 
শিকল বাবহৃত হয়। ৬৬ ফিট লঙ্গ। শিকলকে গাণ্টাস চেইন বলে । 
উভয় শিকলই ১** ভাগে বিভক্ত থাকে, উহার এক একটি ভাগকে 
লিঙ্ক বা কড়ি বলে। প্রতি ১* কড়ি অন্তর এক একটি পিতলের স্ষুলি 
বাধ। খাকে । এ ফুলি বাধা থাকাতে শিকলের কড়িগুলি গণনা 
করিবার স্থবিধা হয় ॥ 

পরিমিতি 

জমির কালি বাহির করিতে হইলে পরিমিতির নিয়ম-সুত্রগুলি জানা 

থাক! আবশ্যক ৷ 
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ত্রিভুজ 
যঙ্গি পাদ"ও লম্বের মাপ দেওয়া থাকে তবে ত্রিভূঞ্জের পাদের অৰ্দ্ধেক 
ও শীর্ববিন্দু হইতে পাদের উপর লক্ষের গুণফল ত্রিভুজের কালি। 


কু 


খ জব গা 
৩*নং চিত্ৰ--ত্ৰিতুজ 


কালি-২*(খগ = কঘ ) ; যদি জিকুজ্জের মাপ দেওয়া থাকে তবে 
স্বাহগুলির যোগফলের অর্দ্ধেক চ- (কথ + কগ + খগ) 


এবং কালি - //চ (চ- কঘ) চে কগ) চে = খগ) 


চতুভূ 
চি BEB গা 


ক্ক চি থু 
৩১নং চিত্র__চতুতুর্জ 
সমকোণ সমবাহ চতুদ্ু'্ের কালি এক কু ১৫ অন্য একটি ভুজ 
সমকোণ চতুতুক্দের কালি = দৈৰ্ঘ্য স প্রস্থ, 
সমকোণ চতুতূজের কালি  -পাদসলঙ্থ ( কথ > চছ ) 
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ব্ত 
বৃত্তের কালি ব্যাস = ব্যাস = "৭৮৫৪ 
ৰ = ব্যাসাৰ্ স ব্যাসাৰ্ধ ৩১৪১৬ 
বৃত্তের পরিধি = ব্যাস স ৩১৪১৬ 


চোজের কালি 


চোদ্দের কালি অর্থাৎ চোক্ষের 
বহিদ্দেশের কালি-দুই মুখের কালি 
+ দৈৰ্ঘ্য ৫ পরিধি । 

চোঙ্গের ঘনফল - এক মুখের কালি 
* দৈৰ্ঘ্য। 








শঙ্কু বা পিরামিডের কালি 


৯ স পাদদেশের পরিধি * বাকা দৈর্থা। 
ঘনফল - $ > পাঁদদেশের কালি = দৈর্খ্য। 


৩২নং চিত্র-_চোঙ্গ ও শঙ্ক 


বক্রবাহু জমির কালি বাহির করিবার নিয়ম 


যনে কর কখগণ একটি ক্ষেত্র আছে । এখন কথ বক্র রেখার 
**,গখ বক্রবাহুর প্রত্যেক কোণ হইতে কথ রেখার উপর লক্ষ টান; 








২৮৮ কষি-বিজ্ঞান 
ইহাতে সমগ্র ক্ষেত্রটি কয়েকটি সমকোী ত্রিভূক্জ ও অসমবাহ চতুতূজে 
বিভক্ত হইকে ( ৩৩নং চিত্র দেখ )। 


টি জজ 
ড় 





ক ট শি ড ড ন খ 
৩৩নং চিত্র_বক্ুবাহ করে কালি 


কালি + = ঘট = কট + কট + চঠ) = টঠ 
৯6৯ + ছঢ)  ঠঢ +৯(ছড + জড) % ঢড 
++ গণ) ডল + ৯ স গণ » পথ 


জমিকে সমকোপ করিতে হইলে চেইনের ৪* লিঙ্ক মাপিয়া সোজা 
দাগ দিয়া ছুট দিকে তুইটি গোজ পু তিয়া দেও । পরে একটি গোজ 
হইতে লক্বভাবে ৩* লিঙ্ক একূপ ভাবে লও যেন অপর গোজ হইতে ৩* 


৫০ 


৪০ 
৩৪ নং চির 


লিঙ্কের শেষ সীমা পধ্যন্থ «* লিঙ্ক হয়। তাহা হইলে ৩৮ ও ৪*এর 
নমন্স্থ কোণ সমকোণ হইবে । 
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7 সখ গ 


ঘঘ 
৩৫নং চিত্-_জলাশয়ের পরিমাপ 

নদী কিন্ব। কোন জলাশঙ্থ চেইন দিয়া মাপা যায় না, তাহা মাপিতে 
হইলে নদী বা জলাশয়ের অপর পারের কোন একটি দৃশ্বামান বস্তুর 
সহিত এক লাইনে একটি চিহ্ন দেও । পরে এখান হইতে সোজা! 
কতক দূর পথ্যস্থ যাইয়া আব একটি চিহ্ন দেও । আর কতক দূর অগ্রসর 
হও যে পথান্ত প্রথম চিহ্ন হইতে দ্বিতীয় ভিক্ছের দূরত্ব দ্বিতীয় হইতে 
তৃতীয় চিচ্ছের দূরত্বের সমান না হয়। চিত্রে কখ-খগ। এই তৃতীয় 
চিহ্ন হইতে একটি লক্ম টান খে পথ্যন্ত নদী বা জলাশয়ের অপর পারের 
বক্স, দ্বিতীয় চিহ্ন ও লক্ষের অগ্রভাগ এক লাইনে না হয়। চিত্রে চ, খ, 
ঘ সমরেখ । 

এখন তৃতীয় চিহ্ন হইতে লক্ষের মাপ নদী, বা জলাশয়ের প্রস্থের 
মাপের সমান (চিত্র দেখ )। কচ -গঘ । 

জমি মাপিবার ও নকব্মা আকিবার জন্য সাতে শিক্ষার প্রয়োজন । 
সাধারণতঃ ছুই রকমের চেন বা শিকল ব্যবহৃত হয়। (১) গাণ্টার 
চেইন (২) সাভেছ্িং চেইন । 

গাণ্টার চেইন ৬৬ ফিট লঙ্কা এবং সার্ডেস্িং চেইন ১** ফিট লক্বা। 
প্রত্যেক প্রকার ১** ভাগে বিভক্ত এবং উহারই এক এক ভাগকে লিঙ্ক 
কহে। জমি যাপিবার জন্য চেইন প্রশন্ত । কোন একটি জায়গার 
মাপমত নক্সা আঁকিতে হইলে ওই জায়গায় যাবতীয় ক্ষিনিষের প্রতিক্ততি 
দেখান উচিত ৷ সেইজন্য প্রথমতঃ এমন কয়েকটি স্বিধাজনক স্টেশন ঠিক 


ও আওতা 
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করিতে হইবে যাহ! হইতে চতুঃসীমানার মাপ ও অন্যান্য সকল স্থান, গাছ, 
বাড়ী, পুকুর, ক্ষেত ইত্যাদির অঙ্ুক্কপ অবস্থান লক্মাততে উঠানে! যায় । 
এইন্ধপে স্টেশন ঠিক হইলে উহাদিগকে চিহ্নিত করিয়া যথাক্রমে ক, খ, গ 
ইত্যাদি নাম দিয়া ক হইতে খ, খ হইতে গ, এইক্ূপ ভাবে যথাক্রমে 
সকলগুলি স্টেশন পরিভ্রমণ করিয়া এক স্টেশন হইতে অন্য স্টেশনের দূরত্ব 
মাপিবে এবং ছুই স্টেশনের মধ্যবত্ত গাছ, বাড়ী ইত্যাদির দূরত্ব চেন 
হইতে ঠিক করিবে। চেন হইতে লঙ্গ টানিয়া ওই লক্ষের মাপ নিবে ; 
ইহাকে “অফসেট” নেওয়া বলে। 

অনেক সময় কোণের পরিমাণ নির্ণয় করার প্রয়োজন হয়। কোণ 
মাপিবার জন্ত একপ্রকার বঙ্জ আছে, উহাকে “কম্পাল” কহে। নক্সা 
আকিতে হইলে মাপকাঠি ও যক্রের দরকার । তোমাদের স্থলে 
এ সকল যস্র আছে। তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, এখানে সেজন্ত 
উহাদের নাম উল্লেখ করা হইল না । 

চেন দিয়া এক স্টেশন হইতে অপর স্টেশনের দূরত্ব মাপিতে হইলে, 
উহাদের এক হইতে অপর পর্যন্ত সোজা লাইনে যাইবে, সেজন্ত যাহার! 
চেন টানে তাহাদের গতি ঠিক করিবে। কোন দুইটি বস্ত এক লাইনে 
খাকিলে উহাদের মধ্যবন্তী স্থানে সেই লাইনে চিহ্ন দেও! মোটেই 
কঠিন নহে। একরূপভাবে সোজা লাইন টানা সহঙ্গ এবং অল্প 
সময়সাপেক্ষ । 

যদি এই লাইনের মধ্যের কোন জায়গায় এমন লালা, জলাশয় বা 
অন্ত কোনরূপ প্রতিবন্ধক পড়ে যাহার অপর পার্শ্ব দেখা যায়, তবে চেন 


ভি 


অ 

৩৬নং চিত্র--দূরত্ব-পরিমাপ-- অতিক্রম) প্রতিবন্ধক 
যে পৰ্যন্ত টান! যায় লে সীমা পৰ্যন্ত, উহা! হইতে একটি লঙ্গ টানিয়া 
পুনরায় লব্বের উপর লব্ব টান । এই লঙ্গ যতক্ষণ এই প্রতিবন্ধকের সীমা 
অতিক্রম লা করে সে পর্যন্ত উহ! টানিছা নিৱা পুনরায় এই সীমা 
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হইতে প্রথম লক্ষের সমান একটি লঙ্গ টান। এখন গঘ, কথ-এর 
সমান ( চিত্র দেখ )। # 

যদি প্রতিবন্ধকের অপর ধার দেখা না যায়, তবে চেনের একই ধারে 
দুইটি জারগা হইতে ভুইটি সমান মাপের লঙ্ব টান । এই দুইটি লব্বের 


ছ ঢু ড ঢ় 








ক নখ ন্য 


৩৭নং চিত্র-_-দূরত্ব-পরিমাপ--অনত্তক্রম্য প্রতিবন্ধক 


যোগে যে লাইন হইল উহা সোজ্জাভাবে চালাইয়া লও। পরে এই 
নৃতন লাইনের উপর পূর্বের ক্যাত্ন সমান মাপের লক্ব টান লগ দুইটির 
মাখা হইতে সোজ্! লাইন টানিয়া লও ( চিত্র দেখ )। 

এখানে লেভেলিং সম্বন্ধে ছুই একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন1। 
আমির একস্থান অপর স্থান হইতে কত উচু বা নীচু তাহা ঠিক করিতে 
হইলে লেঙেলিং ইনষ্ট,মেপ্ট নামক যঙ্ধের সাহাবা লইতে হয়। হঞ্ছটি 
ঠিক সমতলভাবে বসাইস্থ! খাড়াই মাপিবার কাঠের ফলক বিভিন্ন 
জায়গায় বসাইয়। মাপ লিখিয়া নিবে । তৎপর যোগ অথবা বিষোগ 
করিস! আপেক্ষিক উচ্চতা! বা নিয়তা ঠিক করিবে । 


ক্ষেত্রের পরিমাণ বা আয়তনপাঁত 


কোন জায়গায় ক্ষেত্রপাত করিবার পুর্বে উহার একটি নক্সা আকা 
এবং কোন্‌ দিক উচু বা কোন্‌ দিক নীচু তাহ! জ্ঞান দরকার | লক্মাতে 
হুবিধাদত রান্তা, নালা ইত্যাদি কিয়া জমিতে সেইভাবে খুটি পাতিয়া 
রাস্তা, নাল! ইত্যাদির স্থান নিৰ্দ্দেশ করিবে ॥ পরে আবশ্যকমত ক্ষেত্রপাত 
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করিবে। যতগুলি বড় বড় সমকোণ চতুতু জ ক্ষেত্র করিতে পারা বায় 
তাহ! করিয়া অধশিষ্টগুলি অন্ত আকারের রাখিবে। ক্ষেত্রগুলি দৈর্খ্যে 
প্রস্থের প্রায় তিন গুণ হইলে চাষের পক্ষে বিশেষ হবিধ! এবং সুন্দর 
দেগিতে হয়। দৈৰ্ঘ্য ও প্রস্থ সমান কর! যায় কিন্ত তাহাতে চাষের তত 
হৃবিধা হয় না। 

১ একর -. ৪৩৫৬- বর্গকুট 





৭২৯ বর্গফুট = ৩২* বর্গহাত 
এই কয়েকটি বর্গ মাপ মনে বাখিলে ক্ষেত্রপাত করিতে কোন অন্থবিধা 
হইবে না। 


বাড়ী- ও বিদ্যালয়-সংলগ্র আঙ্গিনা 


বাড়ী- ও বিস্যালয়-সংলপ্র স্থানগুলি গাছগাছড়া লাগাইয়া লুন্দর 
রাখিলে কেবল লীতিপ্রদ হয় তাহা নহে, অধিকস্ধ বালক-বালিকাদের 
উচ্ছাতে শিক্ষা দেওরা যায় । গাছগাছড়। লাগাতে চিন্বা এ অষ্রলীলন 
দরকার। ইহা করিতে হইলে দুইটি বিষয়ে দৃষ্টি রাশিতে হইবে । 
কি কি গাছ কোন্‌ জায়গার লাগাইলে দেখিতে মনোরম হয় তাহা 
নির্বাচন করিতে হইবে । কতকগুলি গাছ এক জায়গায় লাগাইলে 
উদ্দেশ্য সিঞ্চি হয় ন!। যে জায়গায় যে গাছ বসাইলে অন্দর দেখায় ও 
অন্তান্য বস্বর সহিত সামগ্রন্ত থাকে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখ! উচিত । 
মাটি কিরূপ তাহাও দেখিবে। মোট কথা গাছ বসাইবার পূর্বে যাহাতে 
সমপ্ত জায়গাটির সৌন্দধ্য বৃঞ্ধি হয় তাহ! করিবে । গাভ বসাইতে বিশেষ 
যত্ব লইবে, যেন উহ! সহজে বৃদ্ধি পায় । 

অনেক সময় অবহেলাবশতঃ গাছ মরিয়া গেলে পুনরায় সেখানে গাছ 
লাগাইবার উচ্ছা হয় না; স্বতরাং যে সকল গাছ সহজে মরে না সেই 
সকল গাছই লাগানে! কর্তব্য । 

আঙ্গিলাতে রাপ্ত। বাহির করিয়। তাহার দুই পার্শ্বে সারবন্দি করিয়া 
গাছ লাগাইলে দেখিতে স্বন্দর হয়। আঙিনার মাঝে মাঝে গুল্ম 
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বসানো যাইতে পারে ।. খে সকল গাছ খুব বড় হয় তাহা না লাগানোই 
ভাল। গাছগুলিকে সময়মত চছাটিয়। কাটিয়া (7০০০) নানাক্ষপ 
আকার দেওয়া যাইতে পারে ॥ লৌন্দধয বাড়াইবার উদ্দেশ্বে এরূপ করা 
যুক্তিসঙ্গত । চারা গাছ কিনিয়। আনিয়া অৰ! ৰীজ হইতে গাছ উত্প 
করিয়|। তাহা ছোট খাকিতেই জারগামত কেয়ানী করিয়া বসাইবে । 
গাছ উঠাইবার সময যাহাতে শিকড় কাট! ন! পড়ে সে বিষয়ে সতক 
হইবে । বেশ বড় গর্ভ (৩ ফিট চওড়া ও ৩ কিট খাড়াই ) করি) মাটি 
তুলিয়া ফেলিবে | যদি এই মাটি শক্ত ও ভাল ন। হয় তবে জল, মাটি এ 
তাহার সহিত সার মিশ্রিত করিয়া গর্ভ পরিপূর্ণ কৰা তাহার উপর 
গাছ লাগাইবে ; মনে বাশিবে বেন শিকড়ে অযথা চোট না লাগে । 

দেবদাকু, কামিনী, বিলাতী ঝাউ, সিলভার এক্‌, বটলপাম্‌, রষ্ণচূড়া, 
পলাশ, অশোক, চাপা, নাগেশ্বর, কিংশুক ইত্যাদি গাছ লাগানো 
যাইতে পারে। 


সব্জীবাগ ও কুল বাগান 

প্রত্যেক বাটার অথবা ক্ুষি বিশ্যালয়ের সংলগ্র ঝাগবাগিচা থাকা 
আবস্যাক । ইহাতে বালক বা বালিকাগণ হাতে হেতেড়ে কাক শিক্ষা 
করিতে পারে ॥ একূপ কান্দে সৌন্দর্খা এবং তক্বাঙ্গসক্কানের স্পহা জন্যে 
অর্থাৎ জ্ঞানলাভের "আকান্তক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় । বিস্যালয়ে যদি 
এ সকল বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে তবে বালকগণ নিঙ্গ নিজ বাটীতে 
ছোট ছোট বাগান করিতে স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হয়। স্বন্দর জিনিষ সকলেই 
ভালবাসে, স্থতরাং নিজের বাটীতে বাগবাগিচা করিয়া যে নিন্দোষ 
আমোদ উপভোগ করিতে পারে একূপ আর কিছুতেই পারে না। 
নিজের যক্রে উৎপল ফলফুল ইত্যাদির সহিত বাজারের রুত জিনিযের 
তুলনা হয় না। বাগান বভনাঘ্ বালকদের সৌন্দধাবোধেরও আভাস 
পাওয়া যায়। বিগ্যালয়-সংলগ্র বাগানে যে পরিমাণ জায়গা পাওয়া 
যায উহাতে স্থবিক্তপ্তভাবে ফুলগাছ ইত্যা্গি বসাইবে। কতকটা 
জায়গার ঘাস লাগাইয়া তাহার চারিদিকে ছোট ছোট অথচ স্থদৃশ্থা 
কেন্বারী করিঘা তাহাতে ক্কুলগাছ বসাইতে পারা যায় । কেয়ারী 
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নানাপ্রকারের কনা যাইতে পারে যেমন গোল, ব্দ্চচন্্রাক্কৃতি, চৌক!, 
ত্রিভুজ ইত্যাদি জ্যামিতিক নব্য! অহ্ুবারী ॥ 

সার এক প্রকারে কেয়ারী করা যাইতে পারে । উহা প্রদ্তত করিতে 
স্বাভাবিক পরিবেশের দিকেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়, তবে এরূপ 
“স্বাভাবিক” কেযারী ছোট বাগানে চলে না__ইহার জন্য স্ববিস্তৃত 
বাগিচার প্রয়োজন হয় ॥ 

এমন সকল জঞাতীঘধ গাছ লাগানো দরকার, যাহাতে বারমাসই 
ফুল পাওয়া যায়। মরশুমী ফুল শীতের প্রারস্ডে লাগাইবে । কেয়ারীর 
মাটি উত্তমকূপে কোপাইয়া ঝুড়া এবং হাল্ক1 করিয়া লইবে । পরে সার 
প্রয়োগ করিয়া জমি “পাট” করিবে। ফুলের চাষে বিশেষ যত্ব লওয়া 
আবস্যাক । কোনরূপ আগাছা জন্মিতে দিবে ন!। সব্জীবাগ সন্বন্ধেও 
এই কথাই প্রযোজ্য । ছোট ছোট কেয়ারীতে নানাপ্রকারের স্জী 
লাগাইবে । তাহাতে প্রত্যেক জাতীয় ফসলের বৃত্তান্ত শিক্ষা করিতে 
পারিবে। হাতে হেতেড়ে কাজ করিয়! ও স্বচক্ষে সকল বিষয়ে দেখিয়া 
যে অভিজ্ঞত! জন্মে পুঁশি পড়িয়া তাহা সম্ভব হয় না । গোলাপ, বেলী, 
রঞ্জনীগন্ধা, জুই, চামেলী, গাদা, জব, গন্ধরাজ, মল্লিকা, কলাপতি, 
টগর, দোপাটি নানারূপ মরশুমী স্কুলের চাষ করা যাইতে পারে। 

ফুলকপি, বাধাকপি, শালগম, গাজর, ওলকপি, ঢ্যাড়স, বিলাতী- 
বেগুন, আলু, বেগুন, লঙ্কা! ও অন্যান্ধ নানাপ্রকারের শাক, সন্জী ছোট 
ছোট ক্ষেতে চাষ করিতে পারা যায়। বাগান করিতে হইলে ফুলগাছ 
ইত্যাদি যত্তপহকানে নির্বাচন করিয়া সামর্রস্য ও সৌন্দধ্যের দিকে লক্ষ্য 
ক্াখিযা বাগানে লাগাইতে হইবে । 
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t 
অধুনা সকল রকম মাপ দশসিক পদ্ধতিতে (১৫০৮/০ ৮৮৭০০) কর! হইতেছে: 








হেক্টোলিটার হেক্টোখাস 
কিলোলিটার কিলোগান 








নিযে কতেক টি পরিবর্তন তালিকা দেও! হইল -.. 
> স্টার = ১-* সেন্টিমিটার । 
> মিটার -৩৯'০৭ ইঞ্চি । 
১ গজ ---৯১৯ মিটার । 
১ কিলোমিটার - "০২১ স্াইল । 
> ঘনফুট = ২৮'৩ লিটাৰ । 
১ লিটার = >-** খন সেন্টিমিটার । 
> কিলোগ্রান=>--- আম । 
> কিলোগ্রাম =২'২ পাউণ্ড । 
১৭ কিলোগ্রাম = ১৫ সের । 
> মণ ০৭-৩ কিলোগ্ৰাম । 
> ঘৰ সেন্টিনিটার জলের ওজন ১ গ্রাম । 
> লিটার জলের ওজন > কিলোগ্রাম ৷ 
> গ্যালন «৪৫৪ খন সেন্টিমিটার । 
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